ন্‌ 
শুভ-বিবাহ-ত্ ০ নি 


€ 





নু বশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্য। স্থানৃ্ণাং সদা। 


নস্তান্তযেতে ৪৪ তাসাং শাপাদসংশয়ঃ ॥+ 
বৃহৎ-পরাশর। 


ধে সংসারে নারী-গণ রছে প্রীত-চিন্ত। 
বৃদ্ধি পায় তাছে আয়ু, যশ, পুজ, বিত্ত 
তাদের অপ্রীতি-ভাব ঘটিলে নিশ্চয়! 
অচির-কালের মধ্যে সব হয় ক্ষয় ॥ 


আবিপ্রদাস মুখোপাধ্যার 
প্রণীত । 
“২*১নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, “বেল 
মেডিকেল লাইব্রেরী” হইতে 


গ্কীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বার! 
প্রকাশিত। 


বাতির 


মূল্য ২২ ছুই টাকা মাত্র) 


পপ শপ ৮৮০০৮ ০৭ সা 





কলিকাতা 


»নং গোয়াবাগান স্রাট্‌, “ভিক্টোরিয়া! প্রেসে” 
জীর্পাচুগোপাল আন ছ্বার। মুর্জিত। 
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বিজ্ঞাপন । 


পুস্তক প্রকাশ করিতে হইলে-ই, তাহার একটা 
বিজ্ঞাপন লিখিতে হয়, ইহা! গ্রন্থ-প্রণয়নের চিরন্তন 
রীতি-মধ্যে পরিগণিত হইয়। দীড়াইয়াছে। স্থতরাং, 
বাধ্য হইয়াঃ আমাকে-ও সেই প্রথার অনুসরণ 
করিতে হইতেছে । 

বর্তমান পুক্তক-প্রণয়ন-সন্বন্ধে,। আমার বক্তব্যে 
হুই একটি কথা আছে। প্রথম কথা এই, কয়েক 
জন খ্যাত'নাম! সু-লেখকদিগের সাহায্যে এই পুস্তক 
প্রণীত হইয়াছে । তত্তিন্ন, সাহিত্য-কানন হইতে 
বহুবিধ কুস্থম'রাজি সংগ্রক্ক করিয়া, আমি “গুভ-বিবাহ. 
হত্ব-রূপ মাল! গাথিম্াছি। অতএব, ইহাতে যদি 
কোন-রূপ লৌন্দরধ্য বা সৌরভ বিদ্যমান থাকে, তবে 
বাহাদের উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া, মালা 
প্রদ্তত করিয়াছি, সেই দকল উদ্যান-স্বামীরা- 
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তজ্জন্ট ধন্যবাদ বা প্রশংসার পূর্ণ অধিকারী । সে-জঙ্ক 
আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব বা বাহাছুরী নাই। 
দ্বিতীয় কথা এই যে, এই পুস্তকের বিষয়-টি 
যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইলে, সমাজের 
উপযোগী হইত, আমা অপেক্ষা কোন দূরদর্শী 
সমাজ-তত্বজ্ঞ সুযোগ্য স্থ'লেখকের লেখনী হইতে 
প্রস্ত হইলে, তদপেক্ষা উৎক্ ও আদরের সামগ্রী 
হইত, তদ্ধিষযয়ে কোন সন্দেছ নাই। 
*.. উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এক্ষণে এই পুস্তক 
দ্বারা সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার'সাধন হইলে, 
আমার সমুদয় শ্রম সার্থক বোধ করিব। 


১৩১৫ সাল, ২২শে শ্রাৰণ )) ্বিপ্রদাস ্ 
/ | 


রুলিকাতা৷ ৷ 


চিরাচরিত 
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কৃতজ্ঞতা-্বীকার | 


“শুভ-বিবাহ-তত্ব” সমাজে প্রকাশিত হইল। 
কিন্ত যে সকল স্তু-লেখক স্ব স্ব সমাজের বিবাহ- 
প্রথা, আদান-প্রদান-রীতি এবং. 'পাণ্টী-প্রক্কৃতি 
প্রভৃতি বিবিধ কুল-রহস্ত,পূর্ণ তত্ব-সমূহে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক 
আমাকে সাহাধ্য করিয়াছেন, আমার সেই সকল 
্রদ্ধাম্পদ বন্ধুস্থানীয় স্ু-লেখক মহোদয়-দিগকে- হাদ- 
য়ের গতীর কৃতজ্ঞতার উপহার অগ্রে প্রদান করিয়া, 
তাহাদিগের নামের রত্ব-হার এই পুস্তকে মুদ্রিত 
করিয়া, আমি আমাকে সৌভাগ্যবান্‌ জ্ঞান করিলাম । 

বিশপ স্‌ কলেজের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধা- 
গোবিন্দ গাঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গবানীর খ্যাত"নাম! 
সু-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু ছুর্গাদাস লাহিড়ী । অশেষ 
শান্তরজ্ঞ সু-পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ কবিরত্ব ও 
্রীরুষ্ণ-বর্মা শ্রমের দূরদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্ত্রীযুক্ত 
গোপালচরণ স্থৃতিভৃষণ। জ্যোতিষ-শান্ত্রে স্ু-পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত রামশরণ জ্যোতিতূ'বণ। চিকিৎসা-শান্ত্রে 
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অপাধারণ জ্ঞানী, ম্ব-সমাজজ্ঞ, সু-পণ্ডিত কবিরাজ 
শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনারায়ণ সেন, কবিরত্বু ও কবিরাজ 
৬ মণিমোহন লেন । শ্ব-নাম-গ্রনিন্ধ স্ু-লেখক সংপার- 
ত্যাগী মহাপুরুষ শ্রীধন্মীনন্দ মহাভারতী । 

এতিম, কতিপয় মহাত্সার নিকট মৌথিক 
বিস্তর উপদেশ লাভ করিয়াছি ।  বিশ্বকোষ-প্রণেতা৷ 
শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বশ্থ ও 'সধন্ধ-নির্গয়/-রচয়িত। 
পগ্ডিত শ্রীধুক্ত লালমোহন রিদ্যানিধি, ন্ব-নাম-ধন্য 
হবগীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত “আচার- প্রবন্ধ”, 
ও নীলকণ্ঠ মজুমদার-বিরচিত “বিবাহ ও নারী-ধন্ 
নামক পুস্তক-সমৃহ হইতে বিস্তর সাহায্য লাভ 
করিয়াছি। তততিন্ন জ্যোতিষ, স্মৃতি, পুরাথ, আযু- 
বেদ ও বিবিধ ধর্থা-শান্ত্র এবং পাশ্চাত্য কতিপয় 
বিজ্ঞান*্বিদ বিচক্ষণ পরিত"গণের পুত্তক হইতে-ও 
প্রভৃত প্রমাণাদি সাগ্রহ করিয়াছি। ফলতঃ, যে 
সকল মহোদয়-গণের নিকট হইতে সামান্ত-মাত্র 
সাহাষ্য পাইয়াছি, তাহার! সকলে”ই আমার অকৃত্রিম 
ক্লুতজ্ঞতা-ভাজন। 

চিরখণী-- 


শ্ীবিপ্রদাস শর্মা] | 





ক কই ০ ক ক ভি কই কি কি 5 
উই 


- রর 
হস 
ভূমিকা । 


পতিত্পাবনী পুণা-তোয়া ভাগীরঘীর বিমল 
সলিলে, অঙঞ্গ-ম্পর্শ করিধা-মাত্র যেমন ভক্তীধিক ভক্ত- 
পুরুষের হৃদয়-মধো, এক অপূর্ধ-আধ্যাত্মিক ভাবের 
সঞ্চার হইয়া থাকে, বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবটি বিরচন করিঝার 
প্রারস্ত-কালে, লেখনীতে অ্গুলি-ম্পর্শ মাত্রে, প্রিয়তম 
বন্ধু বিপ্রদাস বাবু-সন্বন্ধের। আমাদের মনোমধ্যে পহ- 
রূপ এক অনির্বচনীয় স্থখ-কর প্রেম-ারেই উদয় 
হইল। গুণবান্‌ পুরুষকে প্রশংসা"বাদ প্রদান: অধবাঃ টু 
উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, মানবের 
পক্ষে, স্বাভাবিক ও পরম্-ধন্ম বলিয়া! গণ্য হয়; কিন্তু 
বিপ্রদান বাবু, এবং-প্রকার প্রশংসা-বাদের প্রত্যাশী 
না হইলে-ও, তীহার অনিচ্ছা-সত্বে, আমরা তাহার 
সম্বন্ধে, সংক্ষিপ্ত-ভাবে ( ছুই-্রক'কথায় ) মনোতাৰ 
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ন্যক্ত না করিয়া, তৃপ্তি-লাভ করিতে পারিলাম না। 
আমার আশা আছে, সঙ্থদয় পাঠক-গণ, আমার 
সহিত এক-মতাঁবলম্বী হইয়া, গুণবানের প্রশংসা- 
বাদে, পরিতোষ ভিন্ন, বিরক্তি লাভ করিবেন না। 
আমাদের পরম শ্রিত্র শ্ত্ীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বহু-দিন হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে স্ু-পরিচিত, এবং বন্ছ-বিধ সংবাদ 'ও সামগ্রিক 
পত্রে কিশোরাবন্থা হুইতে, নানা-বিষয়ক মনোহর 
ওচজ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ-সমূহ প্রকাশ করিয়া, তিনি বঙ্গ- 
ভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ-র্ূপে উপকা'র*সাধন 
করিয়াছেন এবং এখন-ও তীহার হুধা-ময়ী লেখনী 
বিরাম লাভ করে নাই,। তিনি এক্ষণে, বয়সে 
'গ্রাবীণ, কিন্তু, ভাবে নবীন; তিনি এখন-ও যুবার 
ন্যায় উৎসাহী, কর্ধক্ষম এবং পরিশ্রম-পরারণ। 
তিনি এক-দিকে যেমন বভূ-দর্শনে জ্ঞান-সাগর, 
তেমনি অন্ত-দিকে গভীর-চিস্তা-শীল ভাবুক । আমি 
বহু-বর্ষ হইতে, এই খষি-কল্প পুরুষের বিরচিত প্রবন্ধ- 
নিচয় মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিম! আমিতেছি। 
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যখন-ই তাহা পাঠ করিয়াছি, তখন-ই কিছু না কিছু 
নৃতনন্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। বিপ্র বাবু কেবল স্-দক্ষ 
লিপি-কর বা গ্রন্থকার নছেন, পরস্ত, কতক-গুলি 
সমাচার-পত্রের-ও তিনি সম্পাদকীয় কার্যা সম্পাদন 
করিয্না, যথেষ্ট ষোগ্যতা--প্রদর্শন ফরিয়াছেন। তাহার 
বিবিধ-বিষয়ক পুন্তক-সমূহ, বালক-বালিকা হইতে 
আরম্ভ করিয়া, যুবক, বন্ধ, প্রবৃদ্ধ, অন্তঃপুর-স্থিতা 
রমণী, কৃষি-ক্ষেত্রের কর্ষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর 
লোকের উপকারে আইসে। তৎ-প্রণীত পুস্তক-: 
মমৃহ যথা,--পাক-প্রথালী, রন্ধন-শিক্ষা মিষ্টাল- 
পাক, সৌখিন -খাদ্য-পাক, যুবক-যুবতী, অপথাত- 
মৃত্যু-নিবারপ, কলম-প্রণালী, স্জী-শিক্ষা, আত্ম- 
হারা প্রেমিক, প্রাচীন-লগ্ুন-রহস্ত, পারস্য-কুনুম, 
গৃহস্থালী, যুবতী-জীবন, জননী-জীবন, স্ত্রীীবনের 
আদর্শ, দেদার-মজা, বেদম-হাঁসি, খোকার-মার গান, 
মেয়েলী ব্রতের ছড়া, প্রবনষ-রত্ব, মনুষ্যত্ব, শিশু-সথা 
এবং বালিকা-হিতত-পাঠ ইত্যাদি 

সম্্রতি তিনি হিন্দুসমাজান্তর্গত উচ্চ-জাতীয় 


| 0০ ] 


নর-নারীর : পরিণয়-প্রথা-সমবন্কে যে গ্রন্থ প্রকাশ 
করিতেছেন, তাহাতে আমাদের হিন্দু-সমীজের 
একটি চিবস্তন অভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া আশ! 
করা যায়। এরূপ এক-খানি সামাজিক গ্রন্থের 
নিতান্ত অভাব ছিল। বিপ্র বাবু সেই মহৎ অভাব 
দুবীকরণ করিয়া, হিন্দু-সমাজের পরমোপকার সাধন 
করিলেন। হিন্দু-সমাজ অবশ্ঠ তাহার নিকট, এই 
মহছুপকারের জন্ত কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ নাই। 
যে বিষয় লইয়া! বিপ্র বাবু এই পুষ্তক প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দু-গৃহস্থের পক্ষে, 
নিত্য-পাঠা ও নিত্য-প্রয়োজনীয়। এই পুস্তক 
প্রচার করিয়া, বিপ্রদান বাবুর পবিপ্রদাস” নাম 
সার্থক হইল। 

চতুর্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রম-ই সর্ধ্ব-শ্রেষ্ঠ, 
ইহা-ই পুজ্য-পাদ খধি-গণের অভিমত। দাম্পত্য- 
প্রেমের পরম পবিত্র বেদির উপর যে, এই আশ্রম 
প্রতিঠিত, তাহ! বল! বাহুল্য । ন্ু-শিক্ষিতা, ধর্ম 
পরায়ণা সহ-ধর্শিণীকে, ভগবান্‌ এই আশ্রমের মহা" 
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মহিমান্বিত দেবীরূপে স্থজন করিয়াছেন। দয়া. 
মায়া, আতিথেয়তা” সেবা-গুশ্রষা প্রভৃতি গুণ-সমূহ 
গ্রই আশ্রমের অমৃত-ময় ফল। স্ত্রী-পুরুষের সম্মি- 
লন দ্বারা, গঙ্গা-যমুমা-সংযোগের ভ্তায়, গৃহস্থাশ্রম 
পরম-পবিত্র তীর্থ-রূপে পরিণত হয় । ফলতঃ, সমাজ- 
মধ্যে বিবাহ-গ্রথা প্রচলিত না থাকিলে, সংসারাশ্রম 
পশ্ত-সমাজে পরিণত হইত। 

বিবাহ-প্রথা আলোচন! করিলে, দেখিতে পাওয়। 
যায়, বেদ-ধিহিত ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট । হিন্দু- 
সমাজ, স্ত্রীকে কেবল-মাত্র উপভোগের উপাদান 
বলিয়া অনুমোদন করেন না। ইহ ও পর জীব- 
নেব উন্নতি-সাধন, বিবাহের মুখ্য উদ্দেগ্ত | দুই 
পক্ষের উপর নির্ভর না করিলে, যেমন পক্ষী গগন- 
পথে উড়িতে পারে না, সেই-রূপ স্ত্রী-পুরুষের পর- 
স্পর সাহায্য, একতা ও ধর্মশীলত৷ প্রভৃতি সংযুক্ত 
না হইলে, সমাজের কোন-প্রকার শ্রী-বৃদ্ধি সংসাধিত 
হয় না। জেরিমি টেলার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া 
ছেন,--ণউদ্বাহ,. সংলাব্রের প্রহৃতি-স্বরূপ | কারণ, 
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বিবাহ দ্বারা দেশ জন-পূর্ণ হয়, রাজ্য স্থু“রক্ষিত 
হয়, দেবালয়ে উপাসকের সংখা! কৃদ্ধি হয়, এবং স্ববর্শ- 
রাজ্যে ধার্মিকের আধিক্য হইয়া! থাকে | 

জন্সনের অভিমত এই যে,-“মানবের পক্ষে 
বিবাহ সব্ব-শ্রে্ঠ অবস্থা; যে মনুষ্য, ষে পরিমাণে 
বিবাহের অন্নপযুক্ত, সে সেই পরিমাণে দুরাস্মা ।% 

বিবাহ অর্থাৎ স্ত্রী-পুং*সম্মিলন, নৈসর্ণিক ব্যাপার । 
এ মিলন কেহ-ই রোধ করিতে পারে না। কি 
উদ্ভিদ, কি গ্রাণী-জগৎ, সর্বত্রই এই মিলনের 
বাপার সংঘটত হইতেছে । এই মিলন যাহাতে 
বৈধ উপায়ে সম্পাদিত হয়, আধ্য-শান্ত্র তাহার-ই 
বাবস্থা দিয়াছেন । এই ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা 
যে, প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে, গুরুতর কর্তব্য, তাহা! 
বলা বান্থুলা । | 

বিবাহ-প্রথা অতি পুরাতন । য়িহুদীদের “প্রাচীন 
টেষ্ট্যামেণ্ট ৮» নামক প্রায় সপ্তাধিক'সহত্র-বর্ষ 
পূর্ববর্তী গ্রন্থে লিখিত আছে-_“তদনস্তর ঈশ্বর 
কহিলেন,_হে আদি মানব! তুমি এক্ষণে পৃথি- 
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বীতে গিয়া, এই স্ত্রী-লৌককে পত্বী-রূপে গ্রহণ 
করিয়া, জন'নংখ্য] বৃদ্ধি কর। তোমার প্রতি 
আমার এই অনুঙ্ঞ। দৃ্াস্ত-স্বরূপ হউক |” * 

জগতের সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন-তম শাস্ত্র বেদে 
লিখিত আছে--"অজায়মানেো! . বহুধা বিজায়তে” 
অর্থাৎ (আমি) ঈশ্বর অজ হইলে-ও, বছ হইয়া 
জন্ম গ্রহণ করিব। শ্রীমৎ সায়্ণাচা্য শ্রুতির 
টাকায় ইহার এই-রূপ অর্থ করিয়াছেন-- “পুরুষে! 
হ বৈ নারায়ণোহহং কাময়ত প্রজাঃ স্থজেয়।+ 
অর্থাং সেই পরম-পুরুষ (পরমেশ্বর ) নারায়ণ কামন। 
করিলেন যে, আমি প্রজা! স্জন করি । এই জন্য, 
তিনি কামকে হৃজন করিয়া, বমণী-মধ্যে প্রবিষ্ট 
করাইলেন; ক্রমে এ কাম, পুরুষমধ্যে প্রবেশ 
করিল। তদনস্তর, পুরুষ ও স্ত্রী, স্বাণী ও সহধন্মিণী 
হুইয়!, বিবাহ দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি করিতে লাগিল। 
“নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজারতে”-_-সায়ণাচাধ্য- 
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কৃত শ্রুতির টাক! । শ্রীনারায়ণোপনিষদে-ও এই- 
রূপ উক্ত আছে। ““মহোপন্যিদে”+ পড়া যায়, 
“একে। হ বৈ নারায়ণ আসীন ব্রহ্মা ন ঈশান? ।” 
এই এক নারায়ণ হইতে জগতে প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছে, 
পূর্বে ব্রহ্মা বা মহেশ্বর ছিলেন না। শ্রীমৎ'ভগবদশীত৷. 
শান্্রমধ্যেও ভগবান্‌ কহিয়াছেন--“আমি প্রজা- 
পতি-রূপে জগতে জন-সংখ্াযার বর্ধন করিয়াছি, 
এই-জন্ত আমি লোক-সংখ্যার গুরু প্রজাপতি 1” 
এই কারণে শুভ-বিবাহ উৎসবে, ধর্ম-পরায়ণ হিন্দু 
ক্রাতি, ভগবান্‌কে প্রজাপতি বলিয়া উল্লেখ করেন। 

হিন্দুর বিবাহ-তত্ব আলোচনা করিলে, শাস্থু 
প্রণেতা খধি-গণের অমাধারণ জ্ঞান, দূরদশিতা, মানব- 
প্ররূতির গৃঢ়-রহস্ত-বোধ এবং সমাজ-তত্বজ্ঞতার ভুরি 
ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ববে সমাজে, আট-প্রকার 
বিবাহ প্রচলিত ছিল ; যথা £-_ | 

ব্রাঙ্গো৷ দৈবস্তথৈবার্ষ; প্রাজাপতাস্তথাস্থুরঃ। 

গান্ধর্ব্বো রাক্ষলশ্ঠৈব পৈশাচশ্চাশ্চমোহধমঃ ॥ 

মনু। 
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অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আগর, 
গান্ধর্ব, রাক্ষম এবং পৈশাচ। এই কয়েক*প্রকার 
বিবাহের মধ্যে, সকল-গুলি সংক্কার-মূলক নহে; 
₹থাপি এ সকল উদ্বাহ-প্রথা, বিবাহ-তালিকা-ভূক্ত কর! 
হইয়াছে । সত্ব রজঃ ও তমো-গুণানুসারে, মানব- 
প্রকৃতি, কখন এক-রূপ হইতে পারে না। এ-জন্, 
বিভিন্ন প্রকৃতির বশবন্তী হইয়।, মানুষ নানা-প্রকার 
কার্য করিয়া! থাকে। ত্ত্রী-পুরুষ-দংমিলন, জীবের 
স্বাভাবিক ধর্ম । সুতরাং, মান্ুষ-ও এই ধন্মের. 
অধীন । অতএব, মানব-সম্তান যে, বিভিন্ন উপায়ে 
সান্মলিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? 
কিন্তু, মানুষ যখন সমাজ-বদ্ধ হইয়! চলিতে আস্ত 
করে, তখন বিধি*সঙ্গত নিয়মের অধীন হইয়! চলিতে 
বাধ্য হয়। নতুবা, সমাজে শান্তি স্থাপিত হইতে 
পারে নাঁ। বিবাহ-বন্ধন যে, শাস্তি-স্থাপনের একটি 
প্রধান উপকরণ, তাহা সকলকে-ই এক-বাক্যে স্বীকার 
করিতে হইবে। শাস্ত্রকার-গণ যখন দেখিলেন, 
মান্য ত-প্রকারে স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইতে পারে, 
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তৎ-সমুদয়-ই এ আট-প্রকার বিবাহ-গ্রথার অধীন, 
তখন তাহারা, সমুদয়-গুলি সংস্কার-মূলক না! হইলে-ও, 
এরূপ মিলনকে বিবাহ নামে অভিহিত করিলেন। 
কারণ, ধীরূপ মিলন, বিবাহ-মধ্যে পরিগণিত না 
হইলে, সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়া! উঠে। 
সন্তান-প্রতিপালন, বার্ধক্যাবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ- 
ব্যাপারে কাহার-ও দায়িত্ববোধ না থাকিলে, পশ্ড- 
সমাজ অপেক্ষা, মানব-দমাজের যার-পর-নাই শোচ- 
"নী অবস্থা সংঘটিত হইত। এ-জন্, এ আট-প্রকার 
সন্মিলনকে-ই বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ কর! হইয়াছিল। 
কিন্ত, এক্ষণে উচ্চ-শ্রেণী হিন্দু-সমাজে এক-মাত্র “ব্রাহ্ম” 
বিবাহ-ই প্রচলিত। 
কেহ কেহ আবার ইহা-ও বলিয়া থাকেন, সমাজ- 
বন্ধনের আদিম অবস্থায়, লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির প্রয়ো" 
জন হইয়া থাকে। তখন বৈধাবৈধ বিবেচনা না 
করিয়া, স্ত্রী-পুরুষের মহ.মিলন হইয়া থাকে । কিন্তু, 
যত-ই লোক*সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে আরম্ত হয়, এবং 
স্ইে ন্গে সঙ্গে যত"ই সমাজের অশান্তি, অভাব এবং 
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শাঁপ-কাধ্যের অনুষ্ঠান হইতে থাঁকে, তড-ই সমাজকে 
নানা-প্রকার কল্যাণ-কর নিয়মের অধীন হইতে বাধ্য 
হইতে হয়। সুতরাং, তখন বিবাহ-বিষয়ে-ও যগ্রেষ্ছা- 
চারিতা তিরোহিত হইয়া, সমাজকে এক অপূর্ব 
শোভায় সুশোভিত করিয়। তুলে। 

স্ু-সভ্য ও সু-শিক্ষিত ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা 
মহাদেশ-সমূহে এবন্রকারের গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও প্রচ্র- 
কালে, প্রস্তাবক মহাশয়ের, তন্দেশীয় সুশ্পরিচিত্ত 
সুধী-ব্যক্তি-বর্গের নিকট হইতে এক-একটি বিষয়ের 
তত্ব-সমূহ সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং কখন কখন, 
বিষয়'বিশেষ-সন্বদ্ধে, প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য, বনু- 
দর্শী লেখক-গণকে অনুরোধ করেন। এবস্রকারে 
কতক-গুলি কৃতী লিপি-করের তূয়ো-দর্শন, একাধারে 
সন্মিলিত হওয়ায়, গ্রন্থ-খানি সর্বাঙ্গ-স্থন্দর হইয়া! উঠে। 
আমাদের দেশে এবংবিধ প্রথা অদ্যাপি প্রবর্তিত হয় 
নাই) বোধ করি, সেই কারণে অনেক গ্রন্থের 
অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়! যাঁয়। বিপ্রদাস বাবুর 
বর্তমান গ্রন্থে, ইযুরোপ ও আমেরিকার প্রথা কিন্ৎ. 

থ্‌ 


[ ১২] 
পরিমাণে প্রবর্তিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী 

হইলাম । ? 
বিগত কয়েক বর্ষ কাল ব্যাপিয়া, আমি, বঙ্গ-দেশীয় 
্রাঙ্গণ হইতে চগ্ডাল পর্য্যস্ত, যাবতীয় হিন্দু'জাতির 
প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক ইতিহাস বিরচন 
করিয়া “পিদ্ধান্ত-সমুদ্র” নামে যে বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ 
করিতেছি, ইহ! দ্বাদশ থণ্ডে সমাপ্ত হইবে; জাপা 
ততঃ, যষ্ঠথণ্ড পর্যাস্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । 
' পর'বর্ভী খণ্ডে, ব্রাঙ্গণ ও কায়স্তবজাতির সনাজ-তত্বের 
আলোচনায় অন্থুরত আছি বলিয়া, বিপ্রদাস বাবু বোধ 
হয়, আমাকে, তাহার গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়'বিশেষ 
সন্বন্ধের। কিছু তত্ব-সংগ্রহ করিবার জগ্ত অন্থরোধ 
করিয়াছেন; বিপ্রদাস বাবুর পরামর্শমতে আমি 
কায়স্থ-জাতি'সম্পর্কে, যথা-কথঞ্চিৎ তত্ব-মংগ্রহ করিয়া 
দিয়াছি। বল বাহুল্য, সমুদয় গ্রন্থ, একমাত্র বিপ্র- 
দাস বাবুর লেখনী প্রহ্থত। তিনি-ই এই গ্রন্থের উদ্ভাবক, 
বিরচক ও সংগ্রাহক । ইস্লাম-ধন্মীবলম্বী মৃত- 
মানবের কবর নির্শাগ-কালে, অন্ান্ত মুসলমানের! যেমন 


|১/৬ 1 
শর এক মুষ্টি ধুলি নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার কথঞ্চিং 
লহায়ত| সম্পাদন করে, গ্ষার়স্থ-গাতি-সন্বদ্ধে, বিপ্রদাস 
ধাবুর সংগৃহীত ত্ব-সংগ্রহে, আঁ ম-ও কেবল তদ্রপ 
মুট.মেয় ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, বন্ধুর অকাট্য অনুরোধ 
রক্ষ। করিতে বাধ্য হইরাছি। উপসংহারে ইহা 
বিনীত"ভাবে বক্তব্য ঘে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর! 
খানুবের স্বভাবিক ধর্দখ 'বলিয়া, আমি বিপ্রদাদ 
বাবুকে, বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষ হইতে 
প্রশঃসা'বাদ প্রদান কৰিয়াছি। বাস্তবিক, আমরা 
্টাহার নিকটে নমানা-বিধয়ে খণী;) তিনি বঙ্গ-ভাবা 
এবং বঙ্গ-সাহিত্ের অকৃত্রিম বন্ধু ও হিতেষা। 
এ-দেপে কষি-তন্থ বিষয়ের আলোচনায়, তিনি সর্ব" 
প্রথম পথ-প্রদশক এবং পাক-প্রণালী বিষয়ে তিনি 
কেবল প্রথম লেখক নহেন, পরন্ধ অদ্বিতীয় উদ্ভাবক। 
বিপ্রদান বাবু, স্ব-মুখে কখন নিজগুপ বর্ণনা ন! 
করিলে-ও, আমি এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার তাহার 
প্রশংসা-বাদ করিয়া, কিয়ৎপরিমাঁণে বঙ্গ-দেশকে 
ক্কভজতা-খণ হইতে বিমুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 


[ ১৮৯ ] 
বিগ্রদাস বাবুর জন্ম-বর্ধ সন ১২৫৪ সাল। শকাক 
১৭৬৯। বর্তমান ১৩১৫ সালে, বয়ঃক্রম ৬১ বংসর। 


শ্রীধন্দানন্দ মহাভারতী | 
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বিবাহ-প্রথা-সমাজ-স্ছছন ইত্যাদি. ** ২৫৭---৩৫০ 
বিবাহ-সন্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব £-- 
বর-কন্ঠার গণ-নিরপণ--গণের ফলাফল---বর-কন্তার বর্ণ-: 
নিরপণ--বর্পণের ফলাফল-_বশ্-রাশি নিরপণ--বশ্য-রাশির ফল 
-বর-কন্যার গ্রহমৈত্রী-যোগ--গ্রহ-শুদ্ধি--কল্ঠার বর্ষ-শুদ্ধি 
কন্যার গ্রহাদি শুদ্ধি--জগ্ম-মাসে বিবাহ-বিধি বিশেষ বিধি 
_বার ও তিথি-গুদ্ধি--বারের ফলাফল--বিশেষ বিধি 
-তিথি-সমৃহের ফলাফল--বিশেষ বিধি--মাসাদির অন্ত 
ফলাফণ--রাজ-যোটক-_গৌধুলি-লগ্র-বিচার--নিষিদ্ধ বিধি-- 
দ্বিরাগমন ইত্যাদি । রা ৯৯ ৩৫১-৩৮২ 


বিবাহ-সম্বদ্ধে নিষিদ্ধ বিধি ৪ 


হিন্দুর বিবাহ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পঙ্ডিত-গপের মতামত-- 


১11০ 


বিষয়। পৃষ্ঠা। 
মনুর নিষেধ বিধি--যে!গী যাঁজ্ঞবক্ষ্যের বাবস্থা-অ-সগোত্রা। 
অ-সমান-প্রবরা ও অ-সপিও| বিবাহ-সন্বদ্ধে মতামত-ব্রানীণ, 
বৈদা ও কায়স্থদিগের মধ্যে নিষিদ্ধ বাবস্থ/--সমানাধ! বা সমান- 
প্রবরা-বিবাহ--নপিওা-বিবাহ--শব্খকল্প্রমের  অভিমত- 
ডাক্তার কোয়েনের মন্তব্য--সঞ্চারী রোগ সম্বন্গে প।শ্চাত্য 
ডাক্গারদিগের মত-নিকট ও অতান্ত দুরে দুরে বিবাহের 
ফলাফল-_সঙ্কর-গ্লাতিদিগের মানসিক গুণের অবনতি--উদ্ধাহ- 
তত্ব-লিখিত অশৌচ-ব্যবস্থা_পুত্র-কন্ঠার পণ গ্রহণ সম্বন্ধে 
' মহাভারত--আপত্তম্ব--অত্রি--মন্ন আদির নিষেধ ব্যবস্থা । 


ডি ৯৬০ রী হি ২৮৩-৪০৮ 
বর-কন্থার বংশ-পরীক্ষা 2 

বংশ-গত দোষ-গুণের-বিচার-গ্যালটন্‌ সাহেবের মত- 

বংশ-গত দোষ-গুণ সন্ত।নে অর্শে -শোণিত-দোয-সন্বন্ধে মহৃষি 

সুক্রতের অভিমত-বংশ-লোপের কারণ ইত্যাদি । ৪)১--৪১৭ 


পাত্রের শুভাশুভ-লক্ষণ পরীক্ষা £__ 
মন--বৃহৎ পরাশর- মেধাতিথি-বৃহৎ মংহিতা_জ্যোতিয 


__ভক্তিরসামৃত-সিদ্ু -চরকনংহিত। _নারদ-দরহহত! ইত্যাদির 
মন্তবয। ... ঠা ৮১8৯৮ ৪২৯ 


১11/৩ 
বিষয় । পৃষ্ঠা। 


পাত্রীর" লক্ষণ-পরীক্ষা -- 
ডারউইন--স্পেন্স্তার--এরিষ্টটল--সন্রেটিস_ব্যাস--মনু 
-স্মতি-বামায়ণ_কৃতাচিন্তামণি --নন্দিকেশ্বর পুরাঁণ--বৃহৎ- 
সংহিতা--শাতাতপ--জ্যোতিধ ইতাদির মন্তব্য স্থ-রূপা ও 
কু-রূপা পাত্রীর দোষ-গুণ--যৌবনের প্রত তব. গোল্ড-ম্মিথ - 
অভিভাবক দ্বার। পাঁত্র-পাত্রী-নির্রবাচন ইত্যাি |...২৩৯--৪৫২ 


আশীর্বাদ (পাকা-দেখ! ) -- 


আশীর্বাদ ব। পত্র অথবা পাণ-পত্র--আশীর্বাদের সময়- 
নিরূপণ--অগ্রে আশীর্বাদের বাবস্থা-আশীব্বাদের উপকরণ-_ 
যৌতুক ও অন্যান্য ব্যয়_যৌতুক-দানের ব্যবস্থা _বাগ দান- 
প্রথা ইত্যাদি। **, টা রি ৪৫৩--:৪ ৫৬ * 


অব্াঢান্ বা গাত্র-হরিদ্রা ৪-- 
আয়ুর্বেদ-মতে টৈল-হরিদ্রার গুণ--উহ।| বাঝহ।রের উপ- 
যোগিভা--পাত্র-পাত্রীর সৌন্দর্ধ্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্ত__জ্ঞাতি-কর্ু-- 

মন্ত্র--গাত্র-হরিজ্রার নিয়ম--তত্বাদির ব্যবস্থ। ইত্যাদি। 


*** ৪৫৭--৪৬% 


১11০ 
বিষয়। পষ্ঠা। 


আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ 8 

অধিবাস--গণেশ ও গৌরী-পুজা--পিতৃ-পক্ষ ও মাতৃ-পক্ষেব 
শ্রান্ধের ব্যবন্থা--শ্রান্ধের অধিকারী- শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য-_বিবাহের 
সহিত শ্রান্ধের সম্বন্ব--পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমুলারের মন্তব্য-- 
খৃষ্টীয় কাখ্যালিক সম্প্রদায়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান-_মুদলমান, 
বৌদ্ধ-ধর্মশীবলম্বীদদিগের শ্রাদ্ব-পদ্ধতি--চীন, জাপান, ব্রন্মদেশ- 
বাসীদিগের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান-_-সপিঙীকরণের ব্যবস্থ। ইত্যাদি । 
*৯* ০০০ টি ৮৯ ৪৬৭--৪৭৫ 


কন্যা-সম্প্রদান । 


কন্তা-দানেরঃঅধিকারী--বিফু-_ম্মার্ত রঘুনন্দন-_যাজ্ঞব্ক্য-_ 
ইহাদের অভিমত--গৌরী-দান--কন্ঠা-দান-সন্বন্ধে-ইয়ুরোগীয়- 
দিগের-মতামত-_মুসলমানদিগের বাবস্তা ইত্যাদি। ৪৭৬--৪৮৪ 


স্ত্রী-আচার ও বাসর 2-- 


দেশীচার-অর্থ--প্রমাণ--শান্ত্রীচার - লোকাচার--ন্ত্রী-আচা- 
রের প্রধান অনুষ্ঠান_ বাসর-ব্যাপার-ন্ত্রী-লোকদিগের লজ্জা" 
শীলতা--নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ--শধ্যাতুলানি- খাম-ভাটি 
ইত্যাদি । রঃ ১৯8৮৫--৪৮৭ 


১1৩/০ 
বিষয়। পৃষ্ঠা। 


পাণি-গ্রহণ ও কুশপ্ডিকা ঃ-- 


হিন্দুবিবাহের কয়টি অঙ্গ-_শীক্ত-কার-দিগের ব্যবস্থা-_কুন্গুক 
ভট--মেধাতিথি-_রধুনন্দন-_-যম--কলিক্ষাত! ও বোম্বাই হাই 
কাটের মন্তব্য--কুশ্িকা-সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখা। 
স-মস্ত্রের ভাবার্থ--সপ্তপদী-গমন-__প্রতি-পাদ-ক্ষেপের অর্থ-_- 
পতির কর্তব্য--্ত্রীর হুশিক্ষা-সাধন-_মন্তরর্থ-- কুলাচার-অনুদারে 
কুশগিকা-প্রথা-শুদ্র-জাতির লাজাহতি ইত্যাদি। ৪৮৮--৫৪ 


ফুল-শষ্যা ৫ 
বর ও বধূর শুভ-মিলন--ফুল-শধ্যায় পুষ্প ও গন্ধ- 
দ্রবা-ব্যবহারের উদ্দেশ্ব--তত্ব ও প্রণামী--পারিবারক উৎসৰ 
ইত্যাদি। টু ঠ ১*৯৫*৫--৫5৭ ৪ 


রর 
পাক-স্পশ $-- 
পাক-ম্পর্শের সহিত শাস্ছের সম্বন্ধ--যন্তর“পাঠ--উহার অর্থ-. 
যৌ-ভাতের অনুষ্ঠান_সমাজের সহিত নম্বন্ধ-বৌ-ভাতের 
উদ্দেগ্ঠ--সাঁমাজিক শাসন-_গৃহীর পঞ্চ-যজ্জ--নব-বধূর বেশ-ভুষা 
শ্পঅতিথি-সেবা ইত্যাদি । ০৮ ৮৮ :৫৪৮-৫১৩ 


১০৪ 
'বিধয়। 
দ্বিতীয় বিবাহ ৫ 


যৌবন-সধ্ার--সৌন্দর্ধা-বৃদ্ধি-_স্বামীর উপর প্রস্তাব বিস্তার 
কুলের বৃদ্ধি--অপুক্র'জশিত অভাঁব-_গর্ভ ধারণের সময়_ 
'স-নময়ে গর্ভ ধারণ-জনিত আপকার-মেধাতিথি--ডান্তার ক্রন্থির 
অভিমত--পুপ্পবতী হইবার পুর্ব দ্বারোদগম--নিষেধ বিধি 
ভতভাদ। রঃ রি নক ৫১ ৮৮৫২৫ 

গর্ভাধান 8 

গর্ভাথানের মুখ) উদ্দেষ্ত--গর্ভ-সংক্ক'রের বাবস্থা-যোগী 
ঘা্তবন্ক্য--মনু--কবি কালিদাস--ই'হাদের মন্তব্য_ গর্ভাধানে 
উপবাস ও দেব-পুজার সার্থকতা-__বেদাস্ত দর্শন-_-আধুবেবদ 
'ভাব-প্রকাশ-ম্ুশ্রত-বাগভট _ মেধাতিথি_ বিধু--ইীহা- 
দের মঞ্তবায--হ্ব-সন্তান উতপাদন--সম্তানের প্রকৃতি-ভেদের 


কারণ--নপুংসক ও বক্রী সম্তান উত্পতি-দ্বারোদগাম-সন্বপ্ে 
নষেধবিধ ইত্যাদ। বং ৪ ৫২৫--৫৫০ 


পরিশিষ্ট £ 


[ন্মদ্্ুণ-পতর লিখিবার ব্যবস্থা পাঠাপাঠস্পগাত্রহরিভার 
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[খনয়। ৮91 
শুরুর ফর্দ-ফুল-শযার তস্থের ফর্দ-_সাঁমবেদীয় বিবাহেয় ফা 
নটী-মাকণ্ডেষপুজাবসুধারা-অধিবাস-বরণ-ডাল। __ নন্দ 
ঘগ শ্রাদ্ধের য্দ-সম্প্রদান ও কুশ্তকার জন্যাদির ফদ্দ__ 
গঠাধানের দ্রব্যাদির তালিক1--যজুব্বেদীয় বিবাহের ফর্দ_ গে" 
শী ববাহের ফর্দ--প্রীতি-উপহারের কবিতা লিখিবার ঘ।দ* 


১৮০ 


ঈদ 1 কও ৭ 45৯ ৪৪ ৫৫১৫৮ 











জরস্বমরল 1 








পূর্ববাভাস- বিবাহ-সংক্কীর | 













279) 
কন্তা বরয়তে রূপ, ৫ রি 
মাতা বিভ্তং পিতা শ্রুতম্‌। 5/৫% ? ২ 

| টি স্ ( 1, ০ 

বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি, , টি রি 9 রর ৈ 

১4৮15 ্‌ 

মিষ্টান্মমিতরে জনাঃ ॥ ২ ১ / 
বরের থাকিলে রূপ কোনে গুসি তায় । ২৮৫৮১, 


বাপ খোঁজে বিষ্ঠা তার, ধন খোজে মায় ॥ 
কুলে দোষ না থাকিলে তুষ্ট জ্ঞাতিগণে | 
লুচি মো খাব শুধু ভাবে অন্তজনে ॥ 


বআন্মাজ-মধ্যে আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, 
ধন্দ-ভাঁব ও নৈতিক-জ্ঞান, চিরকাল একরপ নিয়মে 
আবদ্ধ থাকে না। দেশ-কাল-পাত্রন্ুদারে এ 


২ শুভ-বিবাহ। 


সকলের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। বর্তমান 
যুগে যে একটা পরিবর্তনের শৌত খরবেগে প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহা কে-না অবগত আছেন? বিবাহ- 
সম্বন্ধে-ও একটা নৃতন ভাব জাগরিত হইয়াছে। পূর্বে 
সাধারণে বিবাহ-সন্বন্ধে কিরূপ কামন! করিতেন, 
তাহার সজীব চিত্র শীর্ষোল্লিখিত কবিতাতে-ইগ্রস্ষটিত 
হইয়াছে । পূর্বে কন্তা অর্থাৎ পাত্রী, পাত্রের সৌন্দর্য্য 
কামনা করিতেন ; তাহার মাতা মনে মনে অভিলাষ 
করিতেন, জামাতা ধনসম্পন্ন হইবেন) পিতা ইচ্ছা 
করিতেন, জামাত শান্ত্রজ্ঞ হইবেন; বন্ধুগণ মনে 
করিতেন, উচ্চবংশে কন্যার বিবাহ হইবে ) এবং জন- 
সাধারণে বাসনা করিতেন, যেখানে-ই ও যেরূপ পাত্রেই 
বিবাহ হউক না-কেন, তীহাঁর! মিষ্টান্ন ভোজন দ্বারা 
পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্ত এখন আর দে 
প্রবৃত্তি বা সে মতি-গতি দেখা যায় না। আজ-কাল 
অর্থ ও অলঙ্কারের উপর বিবাহের ভিত্তি সংস্থাপিত 
হইয়াছে । যেখানে দেনা-পাওনার স্বচ্ছলতা, অল- 
হকারের চাক্চিক্য, সেইথানে-ই বিবাহের কথা ! পাত্র 
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ব! পাত্রীর আত্মীয়-স্বজন বা অভিভাবকদ্দিগের পরামর্শ 
কেহ গ্রাহ্‌ করে না, ভবিষ্যতের দিকে কেহ ফিরিয়া-ও 
চাহে না। পাত্রের মাতা-পিতার কেবল অর্থের দিকে-ই 
টান! 

হিন্দুর দ্রশবিধ নংস্কারের মধ্যে, বিবাহ একটি 
প্রধান সংস্কার । বিবাহ, ইহ ও পর-জীবনের যাবতীয় 
ম্থখ-সাধনের প্রবেশ-ঘার-স্ববূপ। এজন্, হিন্দু অনেক 
দেখিয়া শুনিয়া, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। 
এই বন্ধনের প্রধান উপাদান ধর্ম । হিন্দু, স্ত্রীকে 
“ধর্ম-পত্বী” কহিয়া থাকেন। “পতিকে পত্বীর সহিত 
এবং পত্তীকে পতির সহিত সর্বতোভাবে মিলাইবার, 
দ্রইটিকে একটি করিয়া তুলিবার জন্য, আর্ধ্য-শাস্্র 
যেমম চেষ্টা পাইয়াছেন, এমন আর কোন দেশের 
কোন শান্ত্রই করিতে পারেন নাই। “ততো বিরাঁড়, 
অজায়ত” এই বেদোক্তির ব্যাখ্যা-পূর্বক মন্গু 
বলিয়াছেন 2 

বিধা কৃত্বাতমনে। দেহ-মর্দেন পুরুযৌইভব্। 

অধ্ধেন নারী তন্তাং দ বিরাজম্হজৎ প্রতুঃ ॥ 


৪ শুভ-বিবাহ। 


প্রভু (বরহ্ধা ) আপনার শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, 
অর্ধে পুরুষ এবং অর্দে স্ত্রী স্থষ্টি দ্বারা বিরাটের নিম্মীণ 
করিয়াছেন। অতএব, বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা পূর্বে 
বিভক্তী-রুত ছুইটির পুনর্বার একীকরণ হয়। যুর্ষ্েদীয় 
পাণিগ্রহণের একটি মন্ত্র এই, আমি লক্ষমী-হীন, তুমি 
লক্ষ্মী, তুমি বিনা আমি শূন্য; তুমি জামার লক্ষমী। 
আমি সামবেদ, তুমি খগ্বেদ ;-আমি আকাশ, তুমি 
পৃথিবী । আমরা ছুয়ে মিলিয়া-ই পূর্ণ 

এই গভীরতম ভাবের ছাঁয়! যিহুদিদিগের শান্ত্রে-ও 
পড়িয়াছে, এবং সেই শাশ্গ হইতে মুসলমান এবং 
খুষ্টান-ও কিয় পরিমাণে প্রীপ্ত হইরাছে। উহার 
সকলে-ই বলে যে, আদিম পুরুষের শরীর হইতে স্ত্র- 
শরীরের উৎপত্তি। অতএব, বৈবাহিক সঙ্ন্ধ-বন্ধনে 
যে, স্ত্রীপপুরুষের পুনরেকীকরণ হয়, এই ভাবের 
আভাদ উহাদিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানে-ও প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। কিন্তু উহাদের একীকরণ-ব্যাপার পরম্পরের 
উচ্ছিষ্ট তৌজন-রূপ অনুষ্ঠানে এবং চুক্তি-মুলক শ্বীকার- 
বাক্যে; সুতরাং সংস্কার'মূলক নয় বলিলে-ই হয়। এই 
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জন্য উহা! তেমন দৃঢ় এবং চিরস্থায়ী-ও হয় না । আমা 
দিগের বৈবাহিক একীকরণ প্রকৃত একীকরণ। ইহার 
দ্বারা যে সংযোগ হয়, তাহা আর কখন-ই ছাড়াইবার 
নয় ; ইহ-জন্মে-ও নয়, পর-জন্মে-ও নয়। পৃথিবীর আর 
কোন দেশে বৈবাহিক-বন্ধন এমন দৃঢ় এবং পবিত্র-ও 
হয় না।”% 

পূর্বে হিন্দু-মমাঁজে আট-প্রকার বিবাহ-প্রথা 
প্রচলিত ছিল। যথা £-- 

ব্রান্ছে! দৈবন্তথৈবার্ষ; প্রাজাঁপত্যন্তথাসুরঃ। 

গান্ধর্কো রাক্ষলশ্চৈব পৈশাচম্চাষ্টমোইধমঃ ॥ মন্গ। 

অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আস্থুর, 
, গ্রান্বর্ব, রাক্ষদ এবং পৈশীচ ; এই আট:প্রকার 
বিবাহ-প্রথার মধ্যে অষ্টমটি অতি নিন্দিত। এক্ষণে 
হিন্দু-সমীজে একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহ-ই প্রচলিত। 

আঙ্ছান্ঠ চার্চযিত্বা চ শ্রুতশীলবতে শ্বয়ম্‌। 

আহুয় দানং কন্ঠায়া ব্রান্ধোধর্মঃ গ্রকীত্তিতঃ॥ 

যে বিবাহে কন্যাকে বন্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ও 
. »ন্যি দেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত “আচার-প্রবন্ধ' দখ। 
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অলঙ্কারাদি (সাধ্য-মত) দ্বারা পুঁজিত ( ভূষিত ) 
করিয়া, জ্ঞান-সম্পন্ন এবং চরিত্রবান পাত্রকে 
স্বয়ং আহ্বান পূর্বক, দান করা হইয়া থাকে, 
তাহাকে ব্রাক্ষবিবাহ কহে। শান্তে জ্ঞানবান্‌ ও 
চরিত্রবান পাঁত্রকে-ই কন্তান্দান করিতে উপদেশ 
আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে 
লোকে শাস্ত্রের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া, অর্থের সহিত 
কন্তার বিবাহ-বন্ধন করিয়া থাকেন। অর্থই 
এখন সমাঁজ-মধ্যে একমাত্র উপাস্ত দেবতা হইয়! 
উঠিয়াছে। কখন কখন এরপ-ও দেখা যায়, 
কন্ঠার পিতা ধন-লোভে আকৃষ্ট হইয়া, ধনশালী 
বৃদ্ধের স্কন্ধে, সরলতাময়ী বালিকাকে সমর্পণ করিতে-ও 
কুিত হন না। ধন্ অর্থ-লালসা ! 

“দূশপুত্র'সমা কন্তা সৎপাত্রে যদি দীয়তে।» 
বাস্তবিক, কন্তা সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলে, বিবা- 
হের যথার্থ উদ্দেশ্ঠ সুসিদ্ধ হয়। এ-স্থলে ইহা-ও 
জানা আবশ্তঠক যে, পাত্রের চরিত্র ও কুল-শীলের 
প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ যে কণার 
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বিবাহ হইবে, তাহার স্বাস্থ্য ও কুল-গীলের প্রতি-ও 
তদ্রুপ বিশেষ লক্ষ্য বুখা আবশ্তক। যাহার সহিত 
বিবহি হইবে, তাহার মাতা-পিতান্ব স্বাস্থ্য ও চরিত্র 
কিরূপ, তাহা-ও দেখিয়া বিবাহ দেওয়া! কর্তব্য । 
বিবাহ-সঘ্বন্ধে এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে, 
মনুষ্য-জীবনের যে, কত-ই ছূর্দশা অন্তহিত হয়, 
তাহা বলা যায় না। শ্বাস্থ্য-হীনা বালিকাকে 
বিবাহ করিলে, স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানাদি প্রত্যেক- 
কের-ই তাহার ফল-ভোগ করিতে হয়। বিবাহ- 
কালে লোকে যদি অর্থবান্‌ লোকের কন্তাকে না! 
দেখিয়া, স্বাস্থ্যবান পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করেন, 
তাহা হইলে, স্াহাদিগের জীবন কত স্তথখে অতি- 
বাহিত হয়! এ-স্থলে কেহ যেন ইহা মনে ন! 
করেন, ধনবান্‌ হুইলে-ই দৌষ ঘটিয়া থাকে, 
অর্থাৎ যদি ধনশালী পরিবার স্বাস্থ্যবান হন, তবে 
তাহা অপেক্ষ।! সুখের বিষয় আর কি আছে? 
কিন্তু সচরাচর প্রায়ই দেখ! .যায় যে, ধনী পরি- 
বারের স্ত্রীলোকের! অধিক অনুস্থ। অতএব, যে 


৮ গুভ-বিবাহ। 


পরিবার কেবল ধনবান্‌ অথচ স্বাস্থ্যবান নহেন, 
তাহা অপেক্ষা ধন-হীন সুস্থ, পরিবারে বিবাহ করা 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । কারণ, এ-সংসারে স্বাস্থ্য 
অপেক্ষা আদরের ধন আর কিছু-ই নাই। 
অতএব, ধাহারা ধন-লোভে আকৃষ্ট হইয়া, স্বীয় 
ংশের স্বাস্থ্য বিসর্জন দেন, তীহাদিগের ভ্যান 
ছুর্ভাগ্য ও মহাপাপী আর কে আছে? স্বাস্থ্যের 
নিকট তুচ্ছ অর্থ কোন্‌ ছাঁর ! 

যখন সন্তান মাতা-পিতার অনুরূপ হুইয়া থাকে, 
যখন মাতা-পিতা দুর্বল হইলে সন্তান দুর্বল হয়, 
যখন মাতা-পিতা গীড়িত হইলে সন্তানকে-ও 
তাহার ফল-ভোগ করিতে হয়, তখন ষে বিশেষ 
বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত, ইহা 
কে-না বুঝিতে পাবেন ? নির্দোষ নিরীহ সম্তানগণ 
যেন, মাতা-পিতার দৌষে আঙ্ীবন কই্-ভোগ না 
করে, এবং এক বংশ হইতে অপর বংশে যেন, 
রোগের বীজ প্রবর্তিত না৷ হয়, তদিষয়ে দৃষ্টি রাখ! 
বিবাহের অন্ততম উদ্দেন্তয। 
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বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ম্পষ্ট-ই উপ- 
লব্ষি হয়, বিবাহ একটি দায়িত্ব-বিশিষ্ট কার্ধা। 
অতএব, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বে, 
সম্পত্তি বা বংশ-মর্য্যাদরার প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিতে 
হয়, সেইরূপ নির্মল শোণিত এবং পবিত্র কুল 
শীল দেখিয়া বিবাহ দেওয়। উচিত। কারণ, 
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অপেক্ষা, পার্থিব কোন 
সম্পত্তিই অধিকতর মূল্যবান নহে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই, এ-সংসারে অনেকে-ই প্রকৃত পাত্রে 
প্রণয় স্থাপন করিয়া, নির্শল স্থথ উপভোগ করিতে 
সমর্থ হন না। তাহারা অর্থের কুহকে পড়িয়া, 
চির-জীবন কষ্ট-ভোগ করিয়া থাকেন। 

মানব-জীবনের যাবতীয় স্থুখ-সাঁধনের মূল বিবাহ; 
এই মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আর্ধ্য-খধির! বিবাহ- 
সম্বন্ধে যে সকল অশেষ কল্যাণ-কর উপদেশ দিয়াছেন, 
সেই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উদ্বীহ-কার্ধ্য সমা- 
ধান করা প্রত্যেক হিন্দু-সস্তানের পক্ষে ওরুতর 
কর্তব্য। | 
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শান্ত্রাচার ও দেশাচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, 
হিন্দুসমাজে পরিণয়-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
অনেক স্থলে দেখা যায়, শান্ত্রাচার অপেক্ষ। 
দেশাচারের প্রভাব অধিক। আবার, কোন কোন 
স্থলে কুলাচারের-ও আধিপত্য পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে। 

দেবীবর ঘটক যখন রাট়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেল- 
বন্ধন ও কোৌলীন্ত-প্রথার পু্টি-সাধন করেন, তাহার 
পর হইতে-ই কুলাচার্ধ্যদিগের দ্বারা রাটীয় ব্রাঙ্গণ- 
দিগের বিবাহের সম্বন্ধাদি হইয়া আসিতেছে। 
কুলাচারধ্য বা ঘটকগণের উপর বিবাহ কার্যে 
ভার ন্ভস্ত থাকায়, তাহারা কুলীন, শ্রোত্রিয় 
এবং বংশজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত 
প্রত্যেক গৃহস্থের বংশাবলী, কুল-ক্রিয়া এবং পাল্টা- 
ঘর প্রভৃতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। 
সমাজ-মধ্যে কুলাচার্য্যগণের প্রভূত সম্মান ছিল) 
হারা! সমাঙ্গ কর্তৃক প্রতিপালিত হইতেন। 
্যুতরাং, জীবিকা -নির্বাহের জন্য, তাহাদিগকে 
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অন্ত পথ অবলম্বন করিতে হইত না। কিন্ত 
কাল-মাহীক্ম্যে দেশ-মধ্যে কুলাভিজ্ঞ কুলাচার্য্য 
প্রায় বিলোপ পাইয়া আনিয়াছেন। উপযুক্ত ঘটক 
ন! থাকাতে সমাজে যে, একটি বিশেষ অভাব 
দাড়াইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রে-ই অনুধাবন 
করিতেছেন। বিচক্ষণ কুলাঁচার্যের স্থান এখন 
র্ট-চরিত্রা ঘটকী অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 
ইহারা না জানে কোন বংশ-তত্ব না জানে 
কোলীন্ত-সংবাঁদ, না জানে পাল্টা-ঘরের অনুসন্ধান । 
বিবাহ-কার্যের উপর বংশের যশ, কোৌলীন্ত- 
মর্যাদা এবং ভাবী বংশের গুভাশুভ নির্ভর করিয়া 
থাকে। সেই গুরুতর এবং ইহ-পর-জীব- 
নের সম্বন্ধ-বন্ধনের ভার, হিতাহিত-জ্ঞান-পরি- 
বর্জিত কতক-গুলি স্ত্রী-ঘটকীর উপর নির্ভর 
হইয়া পড়িয়াছে। ফল-কথা, ইহা অপেক্ষা সমা- 
জের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? 
হিন্দু-সমাঁজে সম্প্রদায়-ভেদে সাম, খকু এবং 
যজুর্ষেদ-মতে বিবাহ্‌-কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
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যদি-ও এই ত্রিবিধ মতের মধ্যে মন্ত্র, অনুষ্ঠান এবং 
উপকরণের সামান্ত প্রভেদ পরিলক্ষিত হুইতে 
দেখা যায় বটে, কিন্ত মূলে কোন-প্রকার পার্থক্য 
নাই বলিলে-ই হয়। বেদ-বিহিত অনুট্টান'ই হিন্দু 
ধর্মের একমান্র উদ্দেস্ঠ ; এই উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা, প্রত্যেক হিন্দু-সস্তানের পক্ষে গুরুতর কর্তব্য । 
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কতোদ্বাহন্ত শয়নীশ-নানাদি-কর্সু । 
নিয়মাচ্চ শ্রমাচ্ৈৰ স্বাস্থ্যং সংজীয়তে পরম্‌ ॥ 
বিবাহ ছইলে পরে শয়ন ভোজন। 
শ্লানআদি কাধ্যে হয় নিয়ম-বদ্ধন ॥ 
প্রয়োজনস্গত শ্রম করিতে-ও হয় । 
তাহাতে শরীর সুস্থ রহে সুনিশ্চয় ॥ 
্জ্রিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পুর্ব হইতে-ই, 
প্রত্যেক দম্পতির স্ব স্ব স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষরূ্প 
মনৌযোগী হইতে চেষ্টা কর! উচিত। কারণ, স্বাস্থ্য-ই 
ইহ-জীবনের একমাত্র সার সম্পত্তি । কি উপায়ে উহা 
রক্ষা করিতে হয় এবং ভঙ্গ হইলে-ই বাঁ কি উপায়ে 
পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই ছুইটি বিষয় এত গুরু- 
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তর যে, জীবনের অধিকাংশ সময় উহাতে ক্ষেপণ 
করা অতীৰ কর্তব্য। করণ, বিশেষরপ মনো- 
নিবেশ-পুর্বক তত্বাবধারণ না করিলে, আমরা 
কোন-ক্রমে-ই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হই না । 
ইহা কাহার-ও অবিদিত নাই যে, মানব-দেহ 
সতত-ই বিকল হইবার সম্তাীবন!। বাস্তবিক, মীনব- 
শরীরের নার পরম মনোরম ও জড়িত যন্ত্রে, সময় 
সময় যে নিরৌধ উপস্থিত হইবে, ইহা! বিচিত্র নহে। 
বৃছতন্্ী-বিশিষ্ট বাস্ভ-যন্ত্রে কি দীর্ঘকাল স্থুর-মিল 
থাকে? 

বিবাহিত! পাঠিকাদ্িগকে যে বিষয়ে উপদেশ 
দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা প্রত্যেক গৃহিণীর 
পক্ষেই যার-পর-নাই প্রয়োজনীয় । রম্ণীগণ দেখুন, 
এই সংসারে কত শত যুবতী স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, 
দুর্বল শরীরে, নিঃসন্তান অবস্থায়, নানা-প্রকার কষ্ট 
ভোগ করিতেছেন। ইহা চিন্তা করিতে-ও কাহার 
না কষ্ট হয় যে, আমাদের দেশে সুস্থ অপেক্ষ। 
অন্স্থ ভ্রীলৌকের সংখ্যাই অধিক? অবশ্ত-ই ইহার 
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মূলে অনেক-গুলি গৃঢ় কারণ আছে। রমণী-কুন্ম 
সর্বাঙগ-হুন্দর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়! থাকেন ; তবে 
কেন, সে কুন্থমে শারীরিক পীড়াদি-রূপ কীট প্রবেশ 
করিয়া থাকে? স্থষ্টি-কর্তা এইরূপ বিধান করিয়া- 
ছেন যে, স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করিয়া, 
সংলারে জন-সংখ্য বৃদ্ধি করিবেন | কিন্ত এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটিলে নিশ্চয় জানিতে হইবে, ইহার 
মূলে কোন-না-কোন-প্রকার দোষ ঘটিয়াছে। এই 
দোষ নিরাকরণ করিবার ব্যবস্থা না করাতে, 
অনেকে নিঃসন্তান অর্থাৎ বন্ধ্যা হইয়া থাকেন। 

ইহা অপেক্ষা আশ্রর্যা ও ছুঃখের বিষয় কি 
আছে যে, পৃথিবীতে প্রায়, প্রতি দশ জন স্ত্রী- 
লোকের মধ্যে এক জন বন্ধ্যা, অর্থাৎ একশত জন্র্‌ 
মধ্যে প্রায় দশজন নিঃসন্তান হইয়া থীঁকেন। কিন্ত 
এই সকল গৃহিণীগণ যে নিয়মে জীবন অতিবাহিত 
করিয়া থাকেন, যদি তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করিতে সমর্থ হন, তবে অনেকের ক্রোড় পুত্র-রত্বে 
ন্থশোভিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
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স্ত্রী সবল ওস্ুম্থ থাকিলে কেবল ঘে, বন্ধ্যাত্ব 
দৌষ নিরাকৃত হয়. এরূপ" নহে; সেই প্ররস্তির 
গর্ভ-জীত সন্তানগুলি-ও বলিষ্ঠ ও সুস্থ-কাঁয় হইয়া 
থাকে । সন্তান-প্রজনন-সম্বন্ধে এই প্রলোভনটি সকল 
নর-নারীর পক্ষেই সমান প্রীর্থনীয়। কারণ, দুর্বল 
ও শীর্ণকায় সন্তানের কেবলমাত্র যে, তাহাদের 
মাতা-পিতাকে মনঃকষ্ট দেয়, একূপ নহে; দেহ-ধাঁরণ- 
তাহাদিগের পক্ষে গুরুতর ভার বোধ হয়; এবং 
অনেক সময় পরিবারস্থ অনেকের-ই কষ্টের কারণ 
হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, এই সকল সন্তানগণ ভবিষ্যতে 
নর-নারী হইয়া, জন্ম-ভূমির গৌরব ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি 
করিবে। অতএব, সন্তান-প্রজনন-সম্বন্ধে বিশেষরূপ 
লক্ষ্য রাখিয়া! বিবাহ করা উচিত। মনে কর,স্ত্র 
একটি বৃক্ষের ন্যায় এবং সন্তান তাহার ফল-স্বরূপ। 
ইহা কেনা অবগত আছেন যে, যেমন নিস্তেজ 
ও কীট-দষ্ট বুক্ষ হইতে উপাদেয় ফল-লাভ হয় 
মা, সেইরূপ অন্থস্থ, রমণী হইতে-ও স্থুস্থ সন্তান 
জন্মে না। নিস্তেজ বৃক্ষে ফল ধরে না) যণদি-ও ধরে, . 
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উবে সেই ফল ক্ষুদ্র ও বিশ্বাদ হয়, অপক অবস্থায় 
ভূমিতে পতিত হইয়! থাকে এবং পাকিলে-ও, 
ব্যবহারোপযোগী হয় ন!। স্ত্রীর পক্ষে হয় আদৌ 
সম্তানাদি জন্মে না) যদি-ও জন্মে, তবে গর্ভচ্যুত 
হয়, নতুবা ক্ষুদ্র-কাঁয় ও অন্থস্থ হইয়া, হয় জীবনের 
প্রারস্তে-ই কাল প্রাপ্ত হয়, অথবা কিছু দিন 
জীবন-ধারণ করিয়া, অতি-কষ্টে সংপার-লীল! সমাধা 
করিয়া থাকে । কণ্টক-ময় বন-বৃক্ষ হইতে, স্থমিষ্ট 
আঙ্গুর ফল অন্বেষণ করা, আর অসুস্থ মাতা-পিতা 
হইতে, সুস্থ-কায় দীর্ঘ-জীবী সন্তামের আশা করা, 
এক-ই কথা! ফলতঃ, অন্ুস্থ মাতা-পিতার সন্তান, 
প্রায়-ই ক্ষুত্র ও বোগাক্রান্ত হইয়া থাকে । অতএব, 
প্রত্যেক নর-নারীর বিশেষ বিবেচনার সহিত বিবাহ 
করা উচিত। মাতা-পিতা ত দিন না রোগ-মুক্ত 
হন, তত-দিন কোন-ক্রমে-ই সম্তানোৎপাদন কর! 
কর্তব্য নহে। রাত্রি ও দিন পরস্পর অন্গগমন 
করিয়। থাকে, এ-কথা যেরূপ সত্য, রুগ্ন মাতা-পিতা 
হুইতে অসুস্থ সন্তান উৎপন্ন হয়, ইহা-ও সেইরূপ 
২ 
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সত্য। পৈতৃক উন্মাদ প্রভৃতি রোগ, সচরাচর 
পুল্রে বভিতে দেখ! গিয়া থাঁকে। এততিন্ন, কত- 
শত ব্যাধি মাতা-পিতা হইতে যে পুত্রে সঞ্চারিত 
হয়, তাহা নির্ণয় করা দ্ুঃসাধ্য। বস্ততঃ, নর-নারী 
যদি স্ব স্ব সন্তান-সম্ততিদিগকে সুখ-্যচ্ছন্দে রাখা 
কর্তব্য বিবেচনা! করেন, তাহা! হইলে বিশেষ সতর্ক- 
তার সহিত বিবাহ-স্ত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। 
কারণ, তাহারা রুগ্ন হইলে, বিবাহের ফল কখন-ই 
স্থখ-দায়ক হইবে নাঁ। মাতা-পিতার দোষে যে, 
কত-শত নিরীহ সন্তান-সন্ততি, নানা-প্রকার ছুঃখ- 
ভোগ করিয়া থাকে, ইহা কে-না অবগত আছেন? 
বদি কোন দম্পতী স্বাস্থ্য-স্থখ কামনা এবং সবল 
হইতে বাঁসনা করেন, তবে তাহাদিগের প্রথম 
হইতে-ই, তদন্ুরূপ উপাঁয় অবলম্বন করিতে যন্ত 
করা উচিত। যেহেতু, স্বাস্থ্য-রূপ-শস্ত লাভ করিতে 
হইলে, পূর্বে তাহার বীজ বপন করিতে হয়। নতুবা, 
কেবলমাত্র ইচ্ছা করিলে-ই, স্বাস্থ্য-লাভ ঘটিয়া উঠে 
ন1। শ্বাস্থয-লাভ করিতে হইলে, প্রথমে যে-সকল 
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উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তৎসমুদয় তত সুথ-কর 
বৌধ হয় না; কিন্তূকিছু দিন অভ্যান করিলে, 
তাহা পরমানন্দ-কর বোধ হইয়া থাকে । যাহার! 
শয্যা-প্রিয় এবং আলল্ত-পরায়ণ, প্রত্যুষে শধ্যা- 
ত্াগ তাহাদিগের পক্ষে বড়-ই কষ্টকর বোধ হয়। 
কিন্ত, স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে উহা অবশ্ত কর্তব্য, 
এবং অভ্যাস হইলে, অত্যন্ত সুখ-কর বোধ হইয়! 
থাকে। যাহারা নিতান্ত অলস, তাহাদিগের পক্ষে 
অঙ্গ-চালনা অতীব ক্লেশ-কর, অথচ অঙ্গ-চালনা ন৷ 
করিলে, কেহ-ই প্রকৃত পক্ষে সবল হইতে জমর্থ 
হয় না। অভ্যাস করিলে, নিতান্ত জড়ের পক্ষে-ও, 
অন্গ-চালন! পরম স্ুখ-কর। শীত-কালে সর্বাঙ্গ বিধৌত 
করিতে যাহারা অনভ্যন্ত, অর্থাৎ যাহাদের শীত-ভী্ি 
অধিক, তাহাদের পক্ষে মান অত্যন্ত বিরক্তি-জনক ) 
অথচ শরীরের সর্ব-স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার ন! 
করিলে, কথন স্বাস্থা-লাভ হয় না। যদি-ও এই 
কল কার্ষে কিছু কিছু কষ্ট আছে বটে, কিন্ত, 
বিনা-কষ্টে কি এ-লংসারে কোন কার্ধ্য হইস্ক। থাকে ? 
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তা-ই বলি, অমূল্য স্বাস্থ্-লাভের নিমিত্ত, সামান্য কষ্ট 
করিলে কি কিছু ক্ষতি আছে? স্বাস্থ্যবহীন জীবন 
বিড়ম্বনা-ন্বরূপ ; প্রত্যুত স্বাস্থ্য জীবনকে স্থখ-কর এবং 
উপভোগ-ক্ষম করিয়া থাকে। অতএব, যুবতীগণ! 
উঠ, জাগরিত ও কার্য্য-তৎ্পর হও? জীবন বাল- 
কের ক্রীড়ার সামগ্রী নহে) জীবন বাস্তবিক অমূল্য 
সারবান্‌ সম্পত্তি। অতএব, ভীত হইও না, 
নিরাশ হইও না, সাহসের উপর নির্ভর কর। 
যদি স্বাস্থ্যাধিকারিণী হইতে চাও,_যদি গণভিণী 
হইতে চাঁও,যদি সুস্থ ও সবল-কায় সন্তানের 
মাত হইতে চাঁও,_তবে আর সময় নষ্ট করিও না। 
আমরা দেখিয়া থাকি, এরূপ অনেক ভ্ত্রীলোক 
আছেন, কাহার! সময়ে নিদ্রিতা থাকেন; কিন্তু যখন 
রোগ-রূপ বিপদ্‌ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ভয়-চকিস্ত 
শশকের নায় ষে, কোন্‌ দিকে যাইবেন, তাহা 
স্থির করিতে পারেন না। রোগ ক্রমে ব্রমে 
তীহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অকর্ধণ্য করিয়া 
থাকে । দুঃখের বিষয় এই, পূর্বে তাহা অনুধাকদ 


বিবাহ ও স্বাস্থ্য-তত্ব--আলম্য। ২১ 


করেন না। কিন্ত যখন রোগ ধাতু গত হইয়া আইসে, 
শরীরকে অবিচ্ছিন-তাকে জড়িত করিয়া! তুলে এবং 
যখন সমুদার় উপায় ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন তাহার . 
নিরাকরণ-উপায় দেখেন ! ষত-ক্ষণ না অথ অপহ্থত 
হয়, তত-ক্ষণ অশ্ব-শালার দ্বাক্ধ রুদ্ধ করেন ন।। হতগক্ষণ 
উপায় থাকে, তত-ক্ষণ জক্ষেপ নাই ; কিন্ত যখন 
নিরুপায় হন, তখন-ই উপায় অন্বেষণ করেন 
আলগ্ত-সমান শত্রু নাহি দেখি আর । 
নান। রোগ আনি দেহ করে ছার-খার ॥ 
ভ্যালি নানাবিধ রোগের আকর ; অলসত্বা 


পীড়ার জন্ম দেয় ও লালন-পালন করে এবং উৎ" 
পাঁদন-শীলভার বিশেষ ক্ষতি করিয়া! থাকে । আল 
মানবগণকে নানা-গ্রকারে অন্ুখী করে। আমি 
এফদা একটি যুবতীকে সাহার স্বীয় অদৃষ্টে দোষার্পন 
করিতে শুনিয়াছি। এ রমণীর কোন বিষয়ের অভাব 
ছিল না! এবং তাহাকে কোন কার্যয-ও করিতে হইত 
না) তিনি সর্বদা অলস-ভাবে বসিয়া থাকিতেন। 
ইহাতে এত-দুর বিরক্ত হ্ইয়াছিলেন যে, সর্বর্দা-ই 
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প্রার্থনা করিতেন, জগদীম্বর যদি তাহাকে দাসী 
করিতেন, তাহা হইলে জীবিকা-উপার্জন জন্য, কার্য্য 
করিয়। মনের সৃথে কাল কাটাইতে পারিতেন। 
বাস্তবিক, সংসারে সুস্থ-দেহে আলম্ত-ই সর্বাপেক্ষা 
কষ্টকর। অলমের কষ্টের সীমা নাই । এই জন্য-ই 
সচরাচর দেখা যায়, আলম্ত-পরায়ণা বিলাদিনীগণ 
নানা-প্রকার সুখ-স্বচ্ছনদ থাকিয়া-ও, একমাত্র স্বাস্থ্যের 
অভাবে বহু-প্রকার কষ্ট-ভোগ করিয়া থাকেন। তীহা- 
দিগের জীবনে প্রায় নিত্য-ই অস্থখ। ফলতঃ, এরূপ 
জীবন-ধারণ করা আর না করা, উভয়ই তুল্য। 
লোকে বাঁচিয়া থাকার নিমিত্ত জীবন ধারণ করে না) 
সুখে ও স্বচ্ছনে থাকা-ই, জীবন-ধারণের প্রধান 
উদ্দেশ্য । ধাহার! নাঁনা-বিধ-বিলীস-সামগ্রী-পরিবেষ্টিত 
থাকিয়া-ও, এরূপ ক্লেশে জীবন বহন করেন, তীহা- 
দিগের কি ছূর্তাগ্য ! চতুর্দিকে সুখ-কর জ্রব্য-সমূহ 
স্থশোভিত থাকিলে-ও, তাহারা আলম্ত-বশতঃ স্বীয় 
জীবনকে ভার বোধ করেন এবং নিরস্তর নিরাশা- 
সাগরে ভাসিতে থাকেন। কিন্ত স্ুস্থ*দেহে থাকিলে, 
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জীবন-ধারণ স্থুখ ও আনন্দের বিষয় হয়। ফলতঃ, 
্বাস্থ্য-নুখের স্তায় নির্শুল সুখ, পৃথিবী আর কিছুতে-ই 
দিতে পারে না। অতএব, যুবতীগণকে স্বাস্থ্-রক্ষার্থ 
উপদেশ প্রদান ও উপায় বিধান করা যে, কতদুতধ 
প্রশ্োজনীয়, তাহ! বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি-মাত্র-ই বুঝিস্ধে 
পারিয়াছেন। 

যৌবন-কুন্ুম সম্পূর্ণ বিকসিত হইবার পূর্বে, অস্ঠি 
সাবধানতার সহিত চল! আবশ্ঠক । কারণ, এই সমন 
যুবতীগণের বল ও শারীরিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয় এবং 
সন্তানাদি গর্ভে ধারণ করিবার উপযোগিতা জন্মে । 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ধ সময় স্ত্রীর প্রতি এরূপ 
ব্যবহার করা৷ হয় যে, তন্বার৷ অনেকের স্বাস্থা বিনষ্ট 
হইয়া থাকে এবং পরিশেষে তাহার ফল-ম্বরূপ বন্ধ্য'ু- 
দোষ ঘটে । | 
আজ-কাল আর একটি দোষ ধীরে ধীরে যুবতী- 
দিগকে আশ্রয় করিতেছে। যুবতীগণ নাটকাদি পাঠ 
ও অভিনয়া্দি দর্শন করিতে. এবং জড়বৎ বসিয়া 
থাকিতে ভালবাসেন। পুত্তলিকার স্তায় ভবনের 
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শোভ। বৃদ্ধি করিবেন, তথাপি গৃহ-কার্য্যে মনো-নিবেশ 
করিবেন না। তাহাদিগের নিরুট গৃহ-কার্ধ্য আনন্দ- 
দক বোধ হয় না । তাহারা সন্তানাদি প্রতিপালন 
ফরা কর্তব্য মনে করেন না; কিন্তু বিলাসিতা 
অনুরোধে না করিতে পারেন, এমন কার্য্য-ই 
নাই! এমন কি, প্রাণীধিক শিশু-সস্তানের ভার 
অন্যের উপর অর্পণ করিয়া, স্বয়ং আমোদ- 
্রমোদে উন্মভা থাকেন! ফলত, এরূপ গর্ভ- 
ধারিণীরা যে, বন্য-পশ্ত-পক্ষী অপেক্ষা-ও সহশ্রগুণে 
বৃশংস, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বনের 
পণ্ডরা আপন আপন শিশু-সম্তান-গুলিকে কত গ্েহ 
করিয়।৷ থাকে, এক মুহূর্ত-ও তাহাদিগকে দৃষ্টির বাহির 
হইতে দেয় না; এমন কি, আপনি ন। থাইয়।-ও, 
সম্তানদিগকে লালন-পালন করিয়া থাকে । কিন্ত, 
আমাদের সভ্য জগতের জ্ঞানাভিমানিনী যুবতীর! 
কি করিয়া থাকেন? সাহার! অন্যের উপর স্বীয় শিু- 
সম্তানের ভারার্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে আমোদ- 
আহ্লাদ করিয়! বেড়ান ! আবার আজ-কাল বিলাতী . 


বিবাহ ও স্বাস্থ্য-তত্ব বন্ধ্যাত্ব । ২৫ 


সত্যতার কুহকে পড়িয়া, কেহ কেহ স্বীয় শিশুকে স্তন- 
পান করাইতে-ও নারাজ) ধন্য বিলাসিতা! তুই মেহময়ী 
মাতার কোমলাস্তঃকরণকে-ও পাষাণ অপেক্ষা কঠিন: 
করিতেছিস্‌ ! বিলাসিতা, পুত্রহীনতার অগ্ভতম কারণ- 
স্বরূপ। হায়! জগদীশ্বর এইরূপ বিলাস-প্রিয়-জননীর 
সন্তানের প্রতি কি কপা-দৃষ্টি করিবেন না! ! 

সংসার-প্রাত্তর-মাঝে গৃহস্থ-আশ্রম। 

উদ্যান-সদৃশ শোছে অতি মনোরম ॥ 

নর-নারী তরু-্লত! তাহার ভিতরে । 

বিরাজে বিশ্বের বহু উপকার তরে 

পুত্র-কন্তা ফুল-ফল ধরে যদি তাঁয়। 

সে তরু সে লতা শোভা তকেউ ত পায়॥ 

নতুব৷ বিফল জেনে! তাদের জীবন। 

ধনে ও ভবনে কিবা আছে প্রয়োজন ॥ 


€2্নিভসন্তান হওয়া যে, কি মনঃকষ্টের 
কারণ, তাহ রমণীগণ উত্তমরূপ বুবিতে পারেন। 
কোন কবি বলিয়া গিয়াছেন--“স্তান-হীন গৃহ, পুষ্প- 
শূন্য উদ্যানের স্তায়, অথব! পক্ষি-শূন্য পিঞ্জরের ন্যাক় 


২৬ শুভ-বিবাহ। 


শোভা-হীন !% বাস্তবিক, নারী-জাতির অন্তঃকরণে 
যে সকল লালসা আছে, তন্মধ্যে সন্তান-লিগ্া-ই সর্বা- 
পেক্ষা প্রবলা। সংসারে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা 
দ্বারা সম্তানের অভাব পূর্ণ হইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা 
পুত্র-লাভার্থে সতত-ই অতিশয় ইচ্ছা দেখাইয়৷ থাকেন। 
ডাহাদের সুখ-স্চ্ছন্দতার জন্য,যেমন আহারীয় ও পানীয় 
এবং বাষুর প্রয়োজন, সেইরূপ সম্তানের-ও প্রয়োজন 
হইয়। থাকে। স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের পরবতী 
কয়েক বৎসরের কার্য পর্যালোচনা করিলে, স্পষ্ট-ই 
বলা যাইতে পারে যে, ত্তাহার! জীবনের অবশিষ্ট কাল 
সুখে কি ছুঃখে অতিবাহিত করিবেন। নীরোগ ও 
দু়-কায় থাকিবেন কি না এবং সুন্দর ও সবল সন্তান 
গর্ভে ধারণ করিতে পারিবেন কি না; অথবা রুগ্ন, 
কুদ্র-কায় সন্তান প্রসব করিয়া, চির-জীবন ছুঃখে ও 
কষ্টে অতিবাহিত করিবেন কি না। 
বন্ধ্যা রমণীগণ মন্ুষ্য-জন্মের সার্থকতা, অর্দমাত্রায় 
উপভোগ করিয়া থাকেন এবং পুত্র-ুখ-দর্শন-জনিত 
সারের সর্ব-প্রধান স্থখ, আদৌ অন্থুভব করিতে 


বিবাহ ও হ্যাস্থ্য-তত্ব- বন্ধ্যাতব। ২৭ 


সবর্থ হন না। শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাকে 
্বীয় পুত্র বলিয়া ও তাহার অঙ্গ-্পর্শ করিয়া, মাতার 
মনে যে সখের উদগম হয়, তত্তল্য স্থথ ইহ-জগতে 
আর নাই। নিঃসন্তান হইয়া, যে রমণী সেই অনির্ব- 
নীয় সুখ-সন্তোগে বঞ্চিত হন, তীহীর মনুষ্য-জন্ম- 
গ্রহণের ফল কি? রমণীগণ যে, আবশ্াকীয় কার্য সম্পন্ন 
করিতে ইহ-জগতে আসিয়াছেন, সেই বিষয় ম্রণ 
রাখিয়া কার্য কর! কর্তব্য । তাহাদিগের এরপ নিযে 
চলা উচিত, যাহাতে নীরোগ ও সবল-কায় সন্তান 
গর্ভে ধারণ করিতে এবং আপনার নিকট, স্বামীর 
নিকট, সমাজের নিকট যে দায়িত্ব আছে, তাহা রক্ষা 
করিয়! স্বাস্থ্যের মূল্য স্থির করিতে সমর্থ হন। কোন 
কৰি কহিয়াছেন * “স্বাস্থ্-ই সকল ধনের সার ।” 
অতএব, কেহ যেন বিস্থৃত না হন যে, সে-ই স্বাস্থ্য 
রক্ষা করিতে হইলে, অনেক-গুলি অবশ্-কর্তব্য নিয়ম 
পালন করা আবশ্তক। 





* ইমার্সন্। 


২৮ গুভ-বিবাহ । 


ঘটিকা-যন্ত্রের মত এ-জীব-শরীর । 

না চালায়ে বদি য়াখ বহুকাল স্থির ॥ 
মরিচা ধরিয়। শেষে হইবে অচল। 
চালা'লে চলিবে, শীত্র হবে না বিকল॥ 


মীমাদের দেশের প্রথা, বিবাহের পয় 
কন্তা,গণ আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না। 
পিগ্ররাবদ্ধা শারিকার ন্তায় তাহাদিগকে আজীবন 
অত্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যার 
বাহিরের নির্শল বাযু-সেবন তীহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া 
উঠে না। বিশেষতঃ, ধনি-কন্তাগণের পক্ষে বায়ু 
সেবন করা দূরের কথা» তাহারা আদৌ কোন 
প্রকারে অঙ্গ-চালনা করেন না। 

ফাহারা “আবার আজ-কাল লেখা-পড়া শিখি- 
যাছেন, তাহারা নভেলাদি হস্তে লইয়া গৃহের শোভা- 
বর্ধন করেন। আর মধ্য-বিত্ত গৃহস্থের গৃহিণীগণ, বে 
পরিমাণে গৃহ-কার্যা করিয়৷ থাকেন, তন্বারা প্রয়োজন" 
মত অঙ্গ-চালনা ঘটিয়! উঠে না। উপযুক্ত পরিমাণে 
তাঙ্গ-চালনা না করিলে যে, শরীর নুস্থ থাকে না, ইহা 


বিবাহ ও স্বাস্থ্য-তত্ব--অঙ্গচালনা। ২৯ 


প্রত্যেক রমণীর মনে রাখা আবশ্তক। অতএব, 
প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব 
গৃহ-প্রাঙ্গণে এবং অক্টালিকা*বাসিনীরা ছাদে ভ্রমণ 
করিবেন। ভ্রমণ যেমন স্বাস্থ্যের উপযোগী, এরূপ 
আর কোন সহজ ব্যায়াম নাই। ভ্রমণে বক্ষম্থল 
বিস্তৃত, স্বন্ধদবয় উন্নত ও স্থুল, মাংসপেশী দৃঢ় হয় এবং 
অগ্নি-বৃদ্ধি-ও হইয়া থাকে । এমন কি, ফাহাদিগের 
নিত্য-্রমণ অত্যাস আছে, তাহারা অতি ছুষ্পাচ্য 
দ্রব্য-ও সহজে জীর্ণ করিতে পারেন ; এবং তন্বারা 
কোষ্টি-কাঠিন্য নিবারণ হয়। এভভিন্ন, ভ্রমণ ছ্বার! 
গণ্ডস্থল রক্তিম, চক্ষু উজ্জল, শরীরের সৌনদর্্য-বৃদধি 
এবং অস্তঃকরণের গ্রফুল্লতা হয়। 

বিলাস-পরায়ণা গৃহ-লক্ষ্মীগণ যদি গৃহ-কার্য্যে 
উপযুক্ত পরিমাণে অঙ্গ-চালনা করেন, যদি তীহার। 
চিত্রিত ছবির ন্যায় বসিয়া না থাকিয়া শয্যা প্রস্তত, 
বস্ত্রাদি পরিষ্কার প্রভৃতি গৃহ-কার্ষ্যে মনোনিবেশ 
করেন, তবে তন্দ্রা আবশ্তকীয় কার্য্য সম্পন্ন ও সেই 
সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-চালনা- ও হইয়া থাকে । এ-স্থলে ইহ! 


৩০ শুভ-বিবাহ। 


স্মরণ রাখা আবশ্তঠক যে, গর্ভাবস্থায় রমণীগণের পক্ষে 
কোন-প্রকার কষ্টকর অঙ্গ-চালন। নিধিদ্ধ। কিন্ত 
তা-ই বলির! গর্ভাবস্থায় এককালে অঙ্গ-চালনা রহিত 
করা-ও কর্তব্য নহে। গর্ভিণী রমণীদিগের বিশেষ 
নতর্কতার সহিত অঙ্গ-চাঁলন! কর! কর্তব্য । নিয়মিত- 
রূপ পরিশ্রম করিলে, গর্ভ-জনিত মানসিক বিষাদ 
বিদুরিত হইয়া, অন্তঃকরণে প্রসন্নতা জন্মে। অতএব, 
বমণীগণ বেন জড়বৎ বসিয়। না থাকেন। যাহাতে 
শারীরিক অলসতা হান হয়, এরূপ কাধ্য করিবেন, 
এবং যাহাতে অঙ্গ-চালনা হয়, এরূপ কার্ষ্যে ব্যাপৃত 
থাকিবেন। তাহারা যেন মনে না করেন যে, পুরুষেরাই 
জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিবেন । কারণ, জীবন-যাত্রার 
তার স্্রী-পুরুষ উভয়েই স্যাস্ত। নারীগণ যখন জীবন 
লাভ করিয়াছেন, তখন জীবন-সংগ্রামে তীহাদিগকে-ও 
বিজয় লাভ করিতে হইবে। কেবল-মাত্র আহার- 
গ্রহণ ও ওষধ-সেবনে শরীরকে নীরোগ করিতে 
পারে না; কার্যে নিযুক্তি-ই একমাত্র স্বাস্থ্য-লাভের 
উপকরণ। এ-কথা সত্য, যদি নারীগণ স্বীয় হস্তে 


বিবাহ ও স্বাস্থ্য-তত্ব--অঙ্গচালনা। ৩১ 


স্ব ্ব গৃহ-কাধ্য-সমূহ সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে 
তাহারা সকলে-ই স্থুখ-স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিয়া, সুস্থ 
সন্তান গর্ভে ধারণ এবং আপনাদের সৌন্দর্য্য বুদ্ধি 
করিতে সমর্থ হন। 

যে সকল রমণী অর্গ-চালন৷ এক-কাঁলে পরিত্যাগ 
করিয়া, সতত , অলসভাবে অবস্থিতি করেন, তাহা 
দরগের হৃদয় কলুষিত, মুখ-মগ্ডল বিবর্ণ এবং স্বাস্থ্য 
বিনষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু যাহারা অলসভাবে না 
থাঁকয়া, স্বহস্তে যথা-সাঁধ্য গৃহ-কার্ধ্য সম্পাদন করেন, 
পরিশ্রমের পর যখন তাহারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন 
হইয়া, বেশ-ভূষায় সঙ্জিতা হন, তখন তাহাদিগকে 
প্রকৃত স্থন্দরী বলিয়া কাহার না বোধ হয়? কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, অনেক বিলাস-প্রিয়া যুবতীরা গৃহ-কার্য্য 
দবণার্ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাহার! সমস্ত দিন 
এরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করেন, বোধ হয়, যেন 
প্রস্তরময়ী মূর্তিবিশেষ ! এইরূপ নিশ্চলতা প্রযুক্ত-ই 
তাহারা চির-জীবনের জন্য অকর্মণ্য, ছূর্ধবল ও নিবীর্য্য 
হয়৷ থাকেন। এই দকল বিলাস-প্রিয়া যুবতীদিগ- 
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কে-ই সৃচ্ছ (হিষ্টিরিয়া ) রোগ আশ্রয় করিয়া থাকে। 
ফলতঃ, যত-দিন তাহার! এই আলসা-প্রিয়তা ও বিলা- 
সিত! পরিত্যাগ না করিবেন, ততদিন তাহাদের ভাগ্যে 
স্খ-ন্বচ্ছন্দ লাভ হইবে না এবং তত-দিন তাহারা 
হ্বীয় ক্রোড় সুন্দর ও সুস্থ শিশু দ্বার! সুশোভিত দেখিয়া, 
সুখের পরা-কাষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ন|। 
প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া 
ভ্রমণ করা উচিত। কিন্ত, সন্ধ্যাকালে অধিক-ক্ষণ 
ভ্রমণ না করা-ই ভাল। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে 
অধিক শ্রম করা আবশ্তক। আর শীতকালে সন্ধ্যার 
পূর্বেই গৃহে গ্রবেশ কর! উচিত। কারণ, সন্ধ্যাকীলের 
শিশির স্বাস্থ্যের অত্যন্ত বিরোধী। তন্বীরা সর্দি, 
জর প্রভৃতি নানা-প্রকার গীড়া হইবার গুরুতর 
সম্ভাবনা । এমন কি, বর্ধার জল অপেক্ষা, শীতকালের 
হিম অত্যন্ত অপকারী। ফলতঃ, শীতকালের শিশির- 
পাত, সুধ্য-বিরহে আকাশের অশ্র-বর্ষণ ভিন্ন আর 
কিছু-ই নহে। সেষাহা হউক, নিয়মিত অঙ্গচালনা 
ষে, প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে মঙ্গল-দায়ক, তাহাতে 
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আর কোন সন্দেহ নাই। প্রক্লভির নিয়ম এই ষে 
সমস্ত দ্রব্য-ই সর্বদা চঞ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছে। 
নতুবা সংসার-যাত্রা নির্বাহ হইতে পারে না। আমা" 
দের, আবাস-ভূতা এই যে পৃথিবী, ইহা! নিয়ত-ই 
বিবূর্ণিত হইতেছে । অহএব, ইহার অধিবাসী জীব 
সকল নিত্রার সময় ভিন্ন ঘি কোন কাধ্যে শিপ্ত ন৷ 
থাকে, তবে নিশ্চয়-ই তাহাদিগের স্থাস্থ্য-ভঙ্গ ও বল- 
স্তাস হইবে । ফলতঃ, প্রকৃতির নিরম উল্লজ্ঘন করা 
অতীব ছুঃসাধ্য। যে কেহ-ই তাহার অন্যথা! করিবে, 
তাহাকে-ই তাহার ফল-তোগ করিতে হইবে। 

শ্রম-ই জীবন ; যাহারা শ্রম-বিমুখ ও অলস, 
তাহারা কখন-ই জীবন-সংগ্রামে বিজয় লাঁভ করিতে 
সমর্থ হয় না; তাহারা বিষাদ ও নিরাশা-গ্রাসে 
কবলিত হইয়া থাকে । | 

বহু ধন-রত্বের অধিকারিণী হইয়া-ও, যদ্দি রমণী- 
গণকে নিরন্তর অলসভাবে থাকিতে হয়, তবে কি 
ছুভাগ্যের বিষয় | সচরাচর দেখা যায়, ধনবান্দিগের 
অগ্ক-শোভিনীরা প্রায়ই নিক্ষন্মী হইয়া বসিয়া থাকেন, 

১১১. 
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তজন্ত তীহাদিগের উৎপাঁদনশীলতা-ও অতি অল্প । 
কে-না দেখিয়াছেন, রাজ-বংশে সন্তানের বড়-ই 
অসভ্ভীব। কিন্তু ছুঃখী পরিবারের ' মধ্যে, অর্থাৎ 
ধাহারা স্ত্রী-পুরুষে পরিশ্রম করিয়া, অতি কষ্টে জীবিক! 
নির্বাহ করিয়৷ থাকে, তাহাদের ভাগ্যে প্রায় বহু 
সন্তান লাভ হয়। ছুঃখী লোকে যদি-ও সাংসারিক 
এম্বর্য্যে বঞ্চিত, কিন্তু সন্তান-রূপ সম্পত্তিতে প্রভূত 
অধিকারী । প্রকৃতি এক-চক্ষু-বিশিষ্টা নহেন ; তিনি 
যেমন ধনীকে সাংসারিক সুখের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ 
দিয়াছেন, সেইরূপ অন্ত-দিকে সন্তান-লাভ হইতে 
একরূপ বঞ্চিত করিয়াছেন। আবার, ছুঃখীদিগকে 
যেমন সাংসারিক সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেইব্প 
তাহাদিগকে সন্তান*রূপ ধনে ধনী করিয়াছেন। হায়! 
ঈশ্বরের কি অনুপম দয়; যাহার এক-দিকে ভ্রু 
হইতেছে, অন্য দিকে পূরণ করিতেছেন। প্ররুতির 
এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের-ই ভাগ্যে সমান 
থাটিতেছে। সর্বত্রই দেখ! যাঁয় যে, ধন ও পুত্র- 
হীনতা, আলম্ত ও রোগ, শ্রম ও স্বাস্থ্য, কষার্িত 
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জীবিকা ও মানসিক সুখ, স্তবর্ণ-খচিত ভবন ও মান- 
সিক কষ্ট, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নর-নারীর ন্যায় 
পরম্পর-সন্বদ্ধ। ধাঁহারা প্রভূত ধনের অধিকারিণী, 
তাহার! কদাচিৎ সুখ-স্বচ্ছন্দ-ভোগ ও পুভ্র-মুখ নিরীক্ষণ 
করিতে সমর্থ হন। প্রায়ই তাহাদিগকে পীড়িত, 
অন্্থী ও সন্তান-হীন হইতে দেখা যায়। ধন ও 
আলম্ত অভিন্ন-ভাবে সন্বদ্ধ ; গীড়া ও মৃত্যু ইহাদের 
অনুগামী । এই জন্ত কোন মহাজন প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন “হে জগদীশ্বর ! আমাকে ধনী-ও করিও না 
কিংবা নির্ধন-ও করিও ন1।৮ বস্তুতঃ, এই মহাবাক্য 
প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়-ফলকে অবিনশ্বর স্বর্ণীক্ষরে 
ক্ষোদিত রাখা উচিত । 

কুপথ্য করিলে ঘটে নানা-বিধ রোগ। 

করিতে না পারে সেই কোনো সুখ ভোগ ॥ 

অকালে মরণ আসি করে আক্রমণ । 

যদি-ও বাঁচিয়া থাকে; তাহা-ও মরণ ॥ 

৩্ীক্ষ সর্বত্রই দেখা যায়, যাহারা সাধারণ 

আহার ও শারীরিক শ্রম করিয়া থাকে, তাহাদিগের 
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গৃহে সন্তানের সংখ্যা অধিক। এই জন্ত শ্রম-শীল 
কষকদিগের ভগ্র-কুটার পুত্র-রত্বে সুশোভিত দেখ! যায় । 
ধাহারা বহু-মূল্য দ্ুষ্পাচা উপাদেয্র খাদ্য আহার ও 
দাস-দাঁসীর উপর সমুদয় কার্ধ্ের ভারার্গণ করিয়া, 
নিথর হইয়া বসিয়া থাকেন, এইরূপ প্রচুর-ধনশালী 
ব্ক্তিদিগের গৃহিণীরা সন্তানের মুখ-দর্শনে লালায়িত 
হইয়া-ও তাহ দর্শন করিতে সমর্থ হন না। যে ধন- 
সম্পত্তিতে মনুষ্যকে সন্তান-বূপ-রত্ব লাভে প্রতারিত 
করিয়! থাকে, সে অকিঞ্চিং-কর অর্থে প্রয়োজন কি? 
যাহাতে সংসারের প্রধান স্থখ, সন্তান-লাভে বিদ্ন 
উৎপাদন করে, সে ছার ধনে ধিকৃ! ধন্য দরিদ্রের 
গৃহিণীদিগকে, ধাহারা সুম্থ সবল-কায় সন্তান গর্ভে 
ধারণ করিয়া, আপনাদের নুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া 
থাকেন! ধিক্‌ ধনি-গৃহ-লক্ষমী্দিগকে, ধাহীরা বিপুল 
ধন-রাশির অধিকারিণী হইয়া-ও পুক্লধনে বঞ্চিতা ! 
হায়! কত শত ধনকুবেরের পত্রীগণ একটিমাত্র পুভ্রের 
মুখাবলোকন করিবার জন্য, তীাহাদিগের সমুদয় ধন- 
রত্র বিতরণ করিতে-ও কুন্তিত নহেন ! কত শত রমণী 


বিবাহ ও স্বাস্থ্য-তত্ব-_আহার | ৩৭ 


ঈশ্বরের নিকট কায়মনোৌবাকো প্রার্থনা করিতেছেন-_ 
হে করুণাময় জগদীশ! আমাকে একটি সন্তান 
দাও) নতুবা, আমার জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা! মাত্র |” 
ফলতঃ, সন্তান-লালসা৷ ইহ-সংসারে জ্ীলোকের সকল 
লালস! অপেক্ষা প্রবলা । 

যদ্দি ধনি-পত্বী-গণ সন্তান-লাভের আশা করেন, 
তবে যাহাতে সুস্থ ও প্রফুল্ল মনে থাকিতে পারেন, 
সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ সমৃদ্ধিণীলী 
লোকের উপভোগ্য মূল্যবান্‌ গুরু-পাঁক খাদ্য পরি- 
ত্যাগ-পুর্বক, দরিদ্রের গৃহিণীর ন্যায় লাধারণ অথচ লঘ্ু- 
পাক স্ুৃখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্তব্য। এবং প্রতিদিন 
এক দ্রব্য আহার না করিয়া, মধো মধ্যে খাদ্যের পরি- 
বর্তন করা উচিত। এইরূপ নিয়মে আহার করিলে, 
খাদ্যে সমান রুচি থাকিবে এবং পরিপাক-শক্তি ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি হইবে। এরূপ অনেক ধনবানের গৃহ-লঙ্ষমীদিগকে 
দেখা যায় যে, স্কাহারা সামান্য আহার করিয়া-ও, তাহা 
সহজে পরিপাক করিতে সমর্থা হন না। কোন- 
প্রকার কার্ধ্যাদিতে লিপ্ত হইয়া, অঙ্গ-চালন! না করিয়া, 
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জড়বৎ বসিয়া থাকা-ই যে, প্ররূপ পরিপাঁক-শক্তি- 
হীনতার কারণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
নিষ্ন্ধা রমণীরা-ই চিরদিন ক্ষুধা-মান্যা-রূপ ক্লেশভোগ 
করিয়া থাকেন। 

কখন কখন গর্ভ-সঞ্চার হইলে, যদি-ও কিছু-দিন 
ক্ষুধা-মান্দ্য থাকে বটে, কিন্তু পরে উহা! আবার 
সতেজ মূর্তিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া. থাকে । ফলতঃ, 
কুধান্ুসারে আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। কেহ 
কেহ বলিয়া থাকেন, অল্প অল্প করিয়া অনেকবার 
আহার করা ভাল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 
তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ, অন্যান্ত অঙ্গের স্যানন 
পাঁকস্থলীর-ও, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া আবশ্তক। নতুবা! 
অবিরত উহাতে খাদ্য নিক্ষিপ্ত হইলে, উহার বিশ্রাম 
কোথায়? পাকস্থলীর বিশ্রাম ন! হইলে, পরিপাঁক- 
কার্যের-ও ব্যাঘাত জন্মে। 

অনেকে আবার অজ্ঞতা-বশতঃ রাত্রিকালে আহী- 
রের অব্যবহিত পরে-ই শয়ন করিয়া থাকেন। এ 
প্রথাটা অত্যন্ত অনিষ্টজনক। নিদ্রার পূর্ব উদর পূর্ণ 


বিবাহ ও স্বাস্থয-তব্ব-_-আহার। ৩৯ 


থাকিলে, পরিপাঁকের হানি হয়। কারণ, মনুষ্যের 
নিদ্রাবস্থায় পাকস্থলীর কার্ধ্য স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হয় 
না। এই জন্ঠ দেখা যায়, ষাহারা গুরু-পাক খাদ্য 
আহার করিয়া-ই শয়ন করিয়া থাকে, রাত্রিতে তাহা- 
দের স্থুনিদ্রা হয় না এবং পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের 
পর, প্রায়ই পরিপাকের ত্রুটি অনুভূত হইয়া থাকে। 
অতএব, রাত্রিকালের নাহার সাধারণতঃ লঘু ও নিদ্রা 
যাওয়ার সমধিক অগ্রে হওয়া উচিত । 

কোন কোন রমণীর ক্ষুধা প্রবল থাকিলে-ও, 
তাহাকে শীর্ণ হইতে দেখা ষায়। ইহার কারণ, 
তাহার! ক্ষুধার বেগে অধিক-পরিমাণ গুরু-পাক দ্রব্য 
আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু, আহার করিলে কি 
হইবে? তুক্ত-দ্রব্য পরিপাক করিতে না পারিলে 
কোন ফল-ই নাই। অধিক পরিমাণে আহার করিলে 
দেহ পুষ্ট হয় না; ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক করিয়! দেহের 
পুষ্টি-সাধন করা-ই আহারের মূল উদ্দেশ্ত। অতএব, 
পরিমিত আহার-ই সর্বতোভাবে বিধেয়। এ-স্থলে 
আর একট কথ! মনে রাখা আবগ্তক; অর্থাৎ 
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আহারের সময় বিশেষ-রূপে চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ 
করা উচিত। যদি-ও এইরূপ নিয়মে আহারে, অধিক- 
পরিমীণ সময় লাগিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত 
'সুন্দর-রূপ পরিপাক হওয়া কঠিন। আর আহারের 
সময় যেন মন অন্ত দ্রিকে ব! বিষয়ে আকৃষ্ট না থাকে; 
কারণ, তন্বারা সময় সময় ভোজনে ব্যাঘাত পড়িতে 
পারে এবং উদ্বেগের সহিত আহার করিলে, পরিপাকের 
ও বিদ্র ঘটিবার সম্ভাবনা । আবার এরূপ-ও দেখ 
যাঁয়, অনেকে সত্বর আহারের অনুরোধে অদ্ধ-চর্বিত 
দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। তাহার! সামান্ট সময় 
রক্ষা করিতে গিয়া! যে, শরীরের বিশেষ ক্ষতি করেন, 
তাহা অনুধাবন করেন না। এইরূপ আহারে পরি- 
পাক-শক্তি হস হইয়া আইসে এবং দত্ত-পংক্তি দৃঢ় 
থাকে না। পরিশেষে তাহার ফল-স্বর্ূপ উদর ও 


দন্ত-গীড়া প্রবল হইয়া! উঠে। 


ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ধর্গ ফল। 
প।ঃয়। যায় শরীরেয় সাহায্যে কেবল ॥ 
সেশরীরে যত্ব করা সবার উচিত। 
না করিলে মহাপাপ জবানিবে নিশ্চিত ॥ 
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তুহ্বান-সম্বন্ধে বর্তমান যে প্রথা প্রচলিত 
আছে, তাহ! তত মন্দ নহে। শীতল জলে সর্বাঙ্গ 
বিধৌত ও পরিষ্কার কর! কর্তব্য । শীতল জলে সর্বর- 
শরীর পরিষ্কার করিলে যে, কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের 
উন্নতি সাধিত হয় এরূপ নহে, তন্দ্রা নীতি-জ্ঞান বৃদ্ধি 
হয়। অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলে, সাধু ও ধর্ম-ভাৰ 
সঞ্চারিত হইয়া থাকে । শরীরের বহির্ভাগ অপরিষ্কৃত 
থাকিলে, অন্যান্তর কখন-ই বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। 
শীতল জলে গ্লান করিলে শরীর যেরূপ স্গিগ্ধ হয়, সেই- 
রূপ সবল ও উজ্জল হইয়া থাকে। শীতল জলে 
সর্বাঞ্গ পরিষার করিয়া, অবিলম্বে শুঞ্ক বস্ত্র বার! পুছিয়া 
ফেলা আঁবশ্তুক । কারণ, তদ্দারা শরীরের উজ্জ্বলতা 
বৃদ্ধি হয়। 
স্ান-কালে মস্তকের কেশ-গুলি উত্তমরূপে পরি- 
ক্কার করা উচিত। কারণ, অপরিষ্ণার কেশ অপেক্ষা 
অধিকতর বিরক্তি-কর আর কিছু-ই নাই । আমাদের 
দেশের রমণীগণ যে, নারিকেল-তৈল ব্যবহার করিয়া 
থাকেন, ইহাতে মস্তক ও কেশ পরিষার থাকে এবং 
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চুল দৃঢ় হয়। অতএব, কেশের শোভা-বদ্ধন জন্ত পমে- 
টম্‌ প্রভৃতি বিজাতীয় গন্ধ-দ্ব্য ব্যবহীর করা নিশ্রয়ো- 
জন। কারণ, নারিকেল-তৈলের স্তায় গুণ তাহাতে 
নাই) প্রত্যুত, তাহা ব্যবহারে কেশ-হীনতা হইতে 
দেখা যায়। মস্তকের কেশ উঠিতে আরন্ত হইলে, চুলের 
অগ্রভাগ কাটিয়া! ফেলিলে, তাহা নিবারণ হইয়া থাকে । 


প্রভাতে রবির করে প্রকৃতি কি শোভ৷ ধরে, 
মুখে তাহ! কহিবাঁর নে । 

কনক-খচিত বাসে সাজি যেন মৃছু হাসে, 
প্রশ্বাস সৃছুল বায়ু বহে ॥ 

চৌদ্িকে বিহগ-চয় গান করে মধুময়, 
একে একে ফোটে ফুল-দল। 

থাকিয়া নিদ্রার ঘোরে এ শোভ। যে নাহি হেরে, 
নর-জন্মে কিবা তার ফল ॥ 


০তিদিন অতি প্রত্যুষে শহ্যা ত্যাগ করা 
অতীব কর্তব্য। নিড্রা-ভঙ্গ হইবামাত্র শধ্যা হইতে 
উঠা উচিত। নতুবা, পুনর্বার শয়ন করিয়া, অলস- 


ভাবে তন্ত্রীকে আহ্বান করিবে না। কারণ, তন্দ্রা 
শরীর দূর্বল ও মন নিন্ডেজ করিয়া থাকে । প্রত্যুষে 
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গাত্রোখান করিলে, উপযুক্ত নময়ে কার্য্যারস্ত করা 
যাইতে পারে। সময়ে কার্যযারস্ত হইলে যে, তাহা 
সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা স্ুনিশ্চিত। প্রাতঃকালের 
সমীরণ কেমন ন্িগ্ধ ও স্বাস্থ্য-গ্রদ! প্রাতঃসমীর 
অন্তঃকরণকে যেরূপ প্রফুল্ল ও উত্তেজিত করিয়া 
থাকে, আর কিছুতে-ই সেরূপ করিতে পারে না। 
প্রাতরুখানে বৃদ্ধকে যুবার স্ায় করে, যুবাকে বাঁল- 
কেব্র ্ায় দেখায় এবং গও্ডদেশে বক্তিম-চ্ছট! প্রক- 
টিত করিরা থাকে । অতএব, যুবতীগণ ! যদি আর- 
ক্রিম-গণ্ড-বিশিষ্ট ও সুস্থ থাকিতে বাসনা, কর, যদি 
দীর্ঘজীবনের আকাজ্ষ। কর, ভবে প্রত্যুষে নিদ্রীতঙ্গ 
হইবামাত্র শব্যা-ত্যাগ করিবে । এক দিন আলম্ত 
ত্যাগ করিয়া উঠিতে ন। পারিলে, আর উঠিতে ইচ্ছা 
হয় না। ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে হয়। 
এমন কি, পরিশেষে নিস্তেজ ও শ্রীহীন হইতে হয় 
এবং বয়স অপেক্ষা বৃদ্ধ দেখায়। অধিক বেলায় 
শয্যা-তাগ করিলে, নিশ্চয়-ই স্বাস্থ্য বিনষ্ট ও মনের 
অপ্রফুল্পতা জন্মিবে। 
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প্রাতরুখানে কেবল যে, স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, এরূপ 
নহে; তদ্বারা আর-ও বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। 
যে গৃহ-কত্রী প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া থাকেন, 
তাহার দাঁস-দাসীগণ-ও অধিক বেল! পর্য্স্ত নিদ্রা 
যাইতে পারে না। দাস-দাসী প্রত্যুষে গাত্রোথান 
করিলে, গৃহ পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন থাকে । আর. ষে 
গৃহিণী প্রাতে শাঁয় শায়িত থাকেন, তাহার দাঁস- 
দাঁসীকে-ও প্রায় তাহার অন্গুকরণ করিতে দেখা যায় 
সুতরা নিয়মিত সময়ে গৃহ-কার্যা-সমূহ সম্পন্ন হয় 
না, সুতরাং সেই গৃহ অলসাগার-রূপে পরিণত হয়। 
কিন্তু এস্থলে কেহ যেন "ইহা মনে না করেন যে, 
সম্পূর্ণ নিদ্রা না হইলে-ও প্রত্যুষে উঠিতে হইবে। 
কারণ, প্রত্যুষে উঠিলে-ই যে, স্বাপ্তা-রক্ষা হইবে, তাহ 
নহে। ধাহারা অধিক রাত্রে শয়ন করিয়া থাকেন, 
প্রতাষে শয্যা-ত্যাগ তাহাদিগের পক্ষেস্থফল-প্রদ না 
হইয়! কুফল-দার়ক হইয়া থাকে। অতএব, প্রত্যুষে 
শষ।-ত্যাগের অনুরোধে কেহ যেন নিদ্রার নিয়মিত 
পময় হাস না করেন। 
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প্রতিদিন ধাঁত্রে অন্ততঃ সাত আট ঘণ্ট! নিদ্র/ 
যাওয়া উচিত। এইরূপ নিয়মিত সময়ে নিদ্রা হইতে 
উঠিলে, স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় না। এ-জন্য রাত্রি" 
কালে সকালে সকালে নিদ্রা যাওয়া আবশ্তক। 
ধাহারা অধিক রাত্রে শয়ন করিয়া থাকেন, প্রত্যুষে 
উঠিলে নিশ্চয়*ই তাহাদিগের অসুখ হইবে। অধিক 
রাত্রি জাগরণ করিলে, চক্ষু জ্যোভিঃহীন ও কোঁটিরে 
প্রবিষ্ট এবং মুখন্ত্রী বিবর্ণ হইয়া থাকে । জ্যৌতির্ঘয়, 
উজ্জল প্রাতঃ-হুর্যোর শোভা-দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া 
উঠে না। এ্াতঃকালে যখন বাল-হূর্যা, হেমীভ-বর্ণে 
পূর্ববদিক্‌ রঞ্লিত করিয়া গগনমার্গে উদিত হয়, তখন 
যে ব্যক্তি আকাশ ও বৃক্ষ-লতাদির শোতা নিরীক্ষণ 
না করে, তাহার নয়ন-দ্বয় জগতের একটি মহৎ 
সৌন্দর্য্য দর্শনে বঞ্চিত। স্থৃতরাং, যাহারা অধিক 
রাত্রি জাগরণের পর শয়ন করিয়া থাকে, তাহার! 
কখন-ই প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতে কিংবা স্বাস্থ্য 
অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয় না । দ্বিপ্রহর রাত্রির 
পূর্ব্বে এক ঘণ্টা নিদ্রা, পরবর্তী সময়ের তিন ঘণ্টা 
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নিদ্রার সমান। বাত্রির প্রথম ও শেষাবস্থার নিত, 
্বাস্থের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; এই স্বাস্থ্য হইতে-ই 
মনুষ্যের সৌনর্যা। বাস্তবিক, স্বাস্থ্যের ন্যায় লাবণ্য- 
বর্ধক আর কিছু-ই নাই। 
প্রতি-রাত্রে যাহাতে সুনিদ্রা হয়, তদ্বিষয়ে সক- 

লের-ই দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ, আহার অপেক্ষা 
নিদ্রা, মানব-জীবনের প্রধান উপকরণ। অতএব, 
যাহাতে নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা হয়, এরূপ কোন 
কার্ধ্য কর! কর্তব্য নহে। যাহারা দিবাভাগে জড়বৎ 
বসিয়া থাকে ও কোন-রূপ পরিশ্রম দ্বীরা' আপনাকে 
ক্লান্ত না করে, তাহারা কথন-ই রাত্রি-কালে সুখ- 
ব্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারে না। 

বাস-গৃহ পরিষ্কত নহে যে জনার। 

কমি-কীট-সনে আছে প্রভেদ কি তার। 

ঞ্ঞীয়ন-গৃহ স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে একটি 
গ্রধান স্থান। নির্খল বায়ুর সঞ্চার না থাকিলে, 
শয়ন-কক্ষ দূষিত বায়ু দ্বারা! পরিপূর্ণ থাকে । দুষিত বায 
মনুষ্যের প্রশ্বাস হইতে বাহির হয়। এ বায়ু এতণ্দুর 
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দূষিত যে, একশত-ভাগ বিশুদ্ধ বাযুতে যদি উহার 
দশ ভাগ মিশ্রিত হয় এবং সেই বাতাসে যদি নিশ্বাস 
গ্রহণ করা যার, তবে তন্বারা নিশ্চয়-ই স্বাস্থ্য-তন্ন হয়। 
এমন কি, প্রাণ-নাশের-ও গুরুতর সম্ভাবনা । শয়ন- 
গৃহে এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্তক, যাহাতে বায়ু-রোধ 
হইতে ন। পারে। এ-জন্ দ্বার ও জান-লাগুলি এরূপ 
ভাবে খোলা! রাখিবে, যেন. তাহাতে শ্বচ্ছন্দে বাঁযুর 
চলাচল হইতে পারে। স্ুন্দররূপ বায়ু সঞ্চালিত ন! 
হইলে, কখন-ই সুনিদ্রা হইতে পারে না। যে নিজ্রা 
নুস্থাবস্থায় মনকে দগ্ধ এবং অন্ুস্থাবস্থীয় যন্ত্রণার 
লাঘব করে, যাহাতে সে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, 
তাহার ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । কবিগণ, 
নিদ্রাকে প্রক্কৃতির ধাত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
যে নিদ্রা দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের পর বিশ্রাম- 
স্বরূপ, যে নিদ্রা গুরুতর শ্রমের পর বিরাম দান 
করে, ষে নিদ্রা স্ববেগে শোক তাপ দূরে রাখে এবং 
যে নিদ্রা মৃত্যুর অন্ুুকৃতি-্বর্ূপ, তাহা লাভ করিতে 
ধিনি যত্ববান্‌ না হন, তিনি কিরূপে এ-সংসারে স্থুখ- 
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ত্রচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিবেন ? বাস্তবিক, নি্রা-ই 
জগদীশ্বরের প্রধান দান এবং মানবের এক-মাত্র 
শান্তি। নিদ্রাই মনুষ্যের পরম বন্ধু। যিনি শ্বচ্ছন্দে 
নিদ্রান্থথ অনুভব করেন, তাহার ক্টায় ভাগ্যবান্‌ 
আর কে আছে? আর, যে রমণী নান! বিধ বিলাস- 
বস্ততে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, নানা-বিধ রসনা-তৃপ্তি-কর 
উপাদেয় খাগ্চ ভোজন করিয়া, নানা-বিধ সুরঞ্জিত 
নয়নোজ্জল-কর বেশ-ভূষায় বিভূষিতা হইয়।, দাস-দাসী 
কর্তৃক পরিসেবিতা ও দুপ্ধফেননিভ স্থুকোমল শধ্যার 
শায়িত। হইয়া, স্থনিদ্রীর বিমলানন্দ উপভোগ করিতে 
সমর্থ হন না, তাহার স্তায় ছুরাগ্যবতী কে আছে? 
তিনি যে, নিদ্রার নিশ্মল স্ুখ-ভোগ করিতে 
পারেন না, তাহার এক-মাত্র কারণ, তাহাকে কোন- 
প্রকার কার্ধ্য করিতে হয় না। তিনি স্বীয় এশ্বরধ্য- 
তরে বিনত হইয়া পড়েন । এবং জগদীশ্বরের অপরি- 

ত অনুগ্রহের ভারে পেষিত হইয়া যান। এই 
সকল এরশ্বর্ধযশালিনী গৃহ-লক্ষমীনিগের কর্তব্য, কীহার। 
নিত্য স্বহস্তে কিছু-কিছু গৃহ-কাধ্য সম্পন্ন করেন। 
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তাহ হইলে দিবসের কার্ধ্যে পরিশ্রাস্ত। হইয়া, রাত্রি- 
কালে শিশুর ন্তায় নিদ্রা যাইতে পারিবেন । এমন 
কি, স্থকোমল শয্যার পরিবর্তে, মৃতিকার উপরে 
শয়ন করিয়া-ও, নিদ্রা-সুখ লাঁভ করিতে সমর্থ 
হইবেন। 

জাঁলোকে সকল লোক পুলকিত হয়। 

অন্ধকারে জড়প্রায় কাটায় সময় ॥ 

জল্বীস-ভবনে বায়ু সঞ্চারিত হওয়া যেবূপ 
আবশ্তক, সেইরূপ তাহাতে সহজে আলোক প্রবেশ 
করিতে পারে, তাহার-ও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
কারণ, আলৌক-ই জীবন, আলোক-ই স্বাস্থ্য এবং 
আলোক-ই মন্থুষের লাবণ্য-বর্ধক | হৃর্য্য স্থষ্টির জীবন- 
স্বরূপ এবং কৃর্য্য-ই একমাত্র আলোক-দাতা । সুর্য 
না থাকিলে স্থষ্টি বিলোপ হইত। হৃর্য্যালোক-ই 
আমাদের রক্ত পরিফষার, লাবণ্য বৃদ্ধি এবং অন্তঃকরণ 
হইতে বিষাদ বিদূরিত করতঃ প্রফুল্লতার বিকাশ 
করিয়া থাকে । যাহাদিগের বাদ-ভবনে হৃর্যালোক 


প্রবেশ-লাভ করিতে না পারে, তাহাদিগের মুখ-্ 
[৩] 
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বিবর্ণ এবং স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া ধার । আলোকাভাবে 
দৃষ্টির প্রাখর্য। বিনষ্ট হয়, মন বিমর্ষ-ভাব ধারণ করে 
এবং শারীরিক বুদ্ধির ব্যাঘাত জন্মায়। ইহার প্রমাণ 
দেখ, যাহার! পারথুঁরয়। করলার আকরে কাধ্য করে, 
অর্থাৎ, যাহারা বরের মধ্যে অধিকাংশ সময় পৃথিবী- 
গর্ভে অবস্থিতি করে, সূর্ধযালোক-দর্শন তাহাদিগের 
ভাগ্যে ঘাটয! উঠে না; এঁ সকল ব্যক্তিরা ক্রমশঃই 
কুত্র-কায় ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের 
বর্ণের উজ্জলতা। বিন হইয়া থাকে। ইহার আর 
একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত এই, যে মকল অপরাধী অধিক 
দিনের নিমিত্ত, অন্ধকৃপ-স্বরূপ কারা-গৃহে আব্দধ 
থ্যকে, তাহাদিগের মধো অধিকাংশকে ই দৃষ্টি-শক্তি- 
বিহীন হইতে দেখা বার । অন্ধকার-ময় গৃহে বাস 
করিলে, ক্রমশঃ-ই অন্তঃকরণ নিরানন্দ-ভাব ধারণ 
করিয়া থাকে । 

হুর্যযালোকের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, 
গৃহের অভান্তরস্থ দুর্গন্ধ বিনষ্ট করিয়া, নিপ্মলতা সম্পা'- 
দন করিয়া থাকে । অতএব, বাহাতে গৃহাত্যস্তরে 
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সুনরদূপে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। এই আলোকে 
গৃহিণী ও সন্তান-গণের শ্রীনৃদ্ধি স্ুাধিত এবং ভবন- 
স্থিত দ্রব্যাদির মলিনত্ব ও পুতিগন্ধ বিনঈ করতঃ, 
উজ্জবলতার বিকাশ করিয়া থাকে । 

আমোদ-প্রমৌদে থাক! সংসারের সুখ । 

আছে-ই ত এ-মংলারে নানাবিধ দুখ | 

নে সব উপেক্ষা করি থাঁক মন-হৃখে। 

গৃহ-কাধ্য কর সদ হাসি-ভর। মুখে | 

এ-সংপাঁরে চিরস্থায়ী কিছু-ই ত নয়। 

তাই বলি হেদে খেলে কাটাও সময় ॥ 


জ্ভ্র মণীগণের আর একটি প্রধান কর্তবা, 
ভীহারা যেন সর্বদাই উল্লাফিতা থাকেন। কৃর্ষ্য 
যেমন পৃথিবীর পক্ষে, সেইরূপ আমোদ-আহলাদ 
প্রত্যেক নারীর পক্ষে উপকারী । হর্ষ কিয়দংশে 
স্বাস্থ্যের উপযোগী ; ইহাতে অন্তঃকরণ গ্রফুর, সতেজ 
এবং ম্বভাব উন্নত করিয়া থাকে । কিন্ত, আবার 
উহার পরিমাণ অধিক হইলে, তাহাতে কষ্ট দেয় ও 
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অন্তঃকরণের সংগ্রবৃত্তি-গুলিকে সগ্কুচিত করিয়া 
তুলে। যে যুবতী সতত আমৌদ-হিল্লোলে ছুলিতে 
থাকেন, তাহার কর্তব্য-জ্ঞান ও স্বীয় দায়িত্ব-বোধ 
সংকীর্ণ হইয়া যায়। আমোদ-আহ্লাদের এরূপ 
মোহিনী আসক্তি যে, একবার উহাতে অনুরক্তা হইয়! 
পড়িলে, আবশ্তকীয় কার্ধ্য-সমূহে অবহেলা জন্মে। 
অতএব, এরূপ নিয়মে আমোদ করা উচিত, যেন 
স্বীয় কর্তব্য বিষয় বিস্থৃত হুইয়া, উহাতে অন্ত 
হইতে না হয়। 

জগদীশ্বর ব্লমণীগণের বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের 
জন্তা, স্বভবনস্থ আত্মীয়বর্গ ও আনন্দ-পুন্তলি সন্তানাদি 
প্রদান করিয়াছেন। রমণী, স্তাহার আবামের এক- 
মাত্র অধীশ্বরী; সাধের সংসার তাহার পবিত্র রাজ্য। 
নারী-গণ সম্তানাদি লইয়া, গৃহ-কার্ধ্য হইতে অবসর- 
কালে ক্রীড়া ও কৌতুকাদি করিবেন ও দাস-দাসী- 
বর্গকে উপদেশ দ্রিবেন। এবং স্বামীর পরিচর্যা 
দ্বারা হর্ষে শাহার গৃহ আনন্দ-দায়ক করিবেন । 
হর্যের একটি বিশেষ শক্তি এই, উহ্থা অত্যন্ত সংক্রামক । 


বিবাহ ও স্বাস্থ্য-তত্ব-_-রগ্ধন-কার্্য । ৫৩ 


এক ব্যক্তিকে উল্লাদিত দেখিলে, তঙ্নিকটস্থু ব্যক্তিকে 
অবশ্ঠ-ই হর্যান্বিত হইতে হয়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
ভগিনী, পুজ, কন্ঠা, ভৃত্য গু বাস-ভবন এবং তৎ- 
সন্িবিষ্ট ভ্রব্য-সমূহ লইয়া-ই সংসার। এই সংসারে 
যিনি কত্রী, তিনি যদি স্বয়ং প্রফুল্লিত থাকিয়া, সকলের 
প্রতি সদয় ও সম্গেহ ব্যবহার করেন, তাহ! হইলে, 
নিশ্চয়-ই তীহার গৃহ আনন্দের আগার-স্বরূপ হইবে। 
তিনি সন্তানাদির গ্ষেহে সতত মুগ্ধ হইবেন। দীস- 
দাঁসীদের ইচ্ছা! তাহার কার্ধ্য সম্পন্ন করিবে, এবং 
সন্তোষ তদীয় গৃহে রাজত্ব করিবে। হুর্য-কিরণের 
নায় তীহার উপস্থিতি গৃহ আলোকিত করিবে। 
তিনি শ্য়ং সুথে থাকিবেন এবং পরিবার-বর্গকে-ও 
নুখা করিধেন। 
সংগার-চিন্তায়। হয়ে কলাস্ত-কায়। 
গৃহে পতি এলে পরে। 


হঙগি প্রাণপ্রিয় স্বহন্তে রাদ্ধিয়াঃ 
খেতে দ্বেন সমাদরে.॥ 


তাহে কত সুখ, হলে পঞ্চমুখ, 
ধলিবারে নাহি পারি। 


€৪ শুভ-বিবাহ। 
অবহেল। তায় যে করে হেলায়। 
অভাগিনী সেই নারী। 
শান্প্রতি একটি কুপ্রথা আমাদের দেশে 
প্রবেশ করিতেছে । অনেক রমণী লেখা-পড়। শিখিয়া, 
গৃহ-কার্ধ্যাদিতে অবহেলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
তাহার! রন্ধন-কার্য্যে আদৌ মনোনিবেশ করেন না। 
তজ্জন্য প্রধান প্রধান নগরে প্রায় প্রতি গৃহে-ই 
পাচকাদি রাখিতে হয়। গৃহ-লক্ষ্মীরা পুস্তকাদি পাঠ 
ও বিশুদ্ধ আমোদাদি দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিয়া 
থাকেন, তাহা অবশ্ত-ই নিন্দনীয় নহে। কিন্ত 
তদন্গুরোধে গৃহ-কাধ্যে অবহেলা এবং রন্ধনে অযয্্র- 
প্রকাশ সম্পূর্ণ অন্তায়। এক-জন সামান্ত অনাত্মীয় 
পাচকের উপর রন্ধন-কার্য্যের ভারার্গণ করিয়া, 
গৃহিণী যে পুস্তকাদি লইয়া, কলের পুতুলের সাপ 
বসিয়া থাকিবেন এবং স্বামী যে তাহাতে প্রীতি লাভ 
করিবেন, ইহা আমার বিশ্বীস হয় না। কিন্তু যদি 
তাহার পরিবর্তে আহারের সময় সম্মুখে নানাবিধ 
উপাদেয় খাদ্য সুসজ্জিত দর্শন করেন, তবে রন্ধন" 


বিবাহ ও স্বাস্থ্য-তত্ব--রন্ধন-কার্ধ্য | ৫৫ 


কার্যে মনোযোগ-দর্শনে, স্বামী নিশ্চয়-ই পরিতৌষ 
লাভ করিবেন। ্বহস্তে রন্ধন করিয়া, আত্মীয়- 
স্বজ্নকে আহার করাইলে, ষেবপ তৃপ্তি ও আনন্দ 
জন্মে, পাচক কিংবা! পাঁচিকা দ্বারা কখন-ই সেরূপ 
হইতে পারে না। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে স্বপাক 
ব্যবস্থা, তদভাবে মাত! ও স্ত্রী প্রভৃতির উপর রহ্ধন- 
কার্ষ্ের ভার স্তস্ত আছে। 

*প্রাণিনাং পুনমূলমাহারো বলবর্ণো জসাঞ্চ 

আহারের উপর যখনজীবন ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে, 
তথন স্বহস্তে পাক করা-ই ঘুক্তি-সিন্ধ। অতএব, ধাহারা 
নিজের,ম্বামীর এবং সস্তানের স্বাস্থ্য-হুখ কামনা করেন, 
তাহারা যেন স্বহস্তে রন্ধন করিতে আরম্ভ করেন। 
যাহারা রন্ধন করিতে অপারক, তীহারা যেন স্বয়ং 
তত্বাবধান করিতে মনোযোগী হন। এখন পর্য্যস্ত-ও 
এ-দেশের কোন কোন ধনী পরিবারের গৃহিণীর। 
স্বয়ং রন্ধন করিয়া থাকেন। কিন্তু, যাহারা আজ- 
কাল ইংরাঁজ মহিলাদিগের দেখা-দেখি রন্ধন-কার্ধ্য 
অত্যন্ত ঘ্ৃণার্হ মনে ককিয়া থাকেন, তাহার! দেখুন, 


৫৬ শুভ-বিবাহ। 


সে-ই ইংরাজ-জাতির একজন খ্যাতনামা লেখক এ 
সম্বন্ধে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
ডাক্তার জন্সন্‌ বলিয়া গিয়াছেন, “স্ত্রী ছই এক পৃষ্ঠা 
পুস্তক পাঠ করিলে, স্বামী যে পরিমাণে সুখী হইয়! 
থাকেন; কিন্তু, রন্ধন-কার্যযে যদি তিনি পারদর্শিনী 
হইয়া, উপাদেয় খাদ্যাদি স্বামীকে ভোজন করিতে 
দেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর পরিতুষ্ট হইবেন 1” 
অতএব, কি ধনবানের গৃহিণী, কি দরিদ্র-রমণী, 
কেহ্‌-ই যেন স্বহস্তে রন্ধন করিতে অবহেল! না 
করেন । পাঁচক কিংবা! পাচিকার হস্তে আহার করিলে, 
নানা-রূপ পীড়া হইবার গুরুতর সম্ভাবনা! । যে সকল 
গৃহে রন্ধন-কা্য ব্যবসায়ী পাচক-পাঁচিকার উপর 
নির্ভর, দেই সকল গৃহে-ই প্রায় উদরাময় রোগের 
সমধিক প্রাহর্ভাব। রন্ধন-কার্যে অমনোযোগ যখন 
এতদূর অনিষ্টের মূল, তখন যাহাতে প্রত্যেক যুবতী 
ইহাতে মনোযোগ দেন, তদ্ধিষয়ে যন্্বান হওয়। 


আবশ্ক | 
সুখের ভবন যদি করিবায়ে চাও। 
সব দিকে সৃষ্টি রাখি সংসার চালাও ॥ 


বিবাহ ও স্বাস্থা-তত্ব--উপসংহার। ৫৭ 


গৃহরূপ ক্ষুদ্র-রাজো রাণী ত গৃহিগী। 
সর্বববিধ দায়িত্বের ভাগী হন তিনি ॥ 
সুশৃঙ্খলে এ-রাজা যে চালাইতে পারে। 
ধন্ত ধর্ত সে রমণী ধন্ত এ-সংসারে ॥ 
এক্ষণে হই একটি কথা বলিয়া, প্রস্তাবিত 
বিষয় শেষ করিতে ইচ্ছা করি। পূর্বে যেসকল 
বিষয় উপদেশ দিয়াছি, এক্ষণে তাহীর স্থূল স্থূল বিষয় 
উল্লেখ করিতেছি। যুবভী-গণের কর্তব্য, তাহার! 
যেন এই মকল বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন। 
_ প্রাতরুখান, সর্ধাঙ্গ শীতল জলে বিধৌত করা, স্মুপাচ্য 
পুষ্টিকর থাদ্য ভক্ষণ, শীতল ও বাষু-সধালন-বিশিষ্ট 
এবং আলোকিত বাস-ভবনে অবস্থিতি, শারীরিক 
শ্রম (গৃহ-কার্ধ্যাদি ছারা » আনন্দময়, সস্তৌষ-পুর্ণ ও 
সুখী অন্তঃকরণ ধারণ, নিয়মিত সময়ে শয্যায় গমন) 
এই সকল বিষয় প্রকৃতির বিধান। ইহাতে অব- 
হেলা করিলে যে অনিষ্ট হইবে, চিকিৎসা-শান্ত্রে এমন 
ফোন ওষধ নাই যে, তাহার. প্রতিবিধান করিতে 
পারে। অতএব, এই সকল বিষয়ে মনযোগী হওয়া, 
প্রত্যেক পাঠিকার পক্ষে গুরুতর কর্তব্য। 


৫৮ শুভ-বিবাহ। 


ভল্রীম্তবিক, প্রকৃতির গ্ভা় সুচিকিৎসক 
আর নাই। যিনি সুস্থ থাকিতে বাসনা করেন, 
তিনি এর সকল প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিবেন। 
স্্রীলোকের জীবন ও স্বাস্থ্য কেবলমাত্র তাহার 
নিজের সম্পন্তি নহে; উহাতে স্বামী ও অপরাপর 
পরিবার-বর্গের অংশ আছে; অতএব, শরীর-পালনে 
তাহার অবশ্ঠ-ই যত্তরবতী হওয়া কর্তব্য। যদি 
বালিকাগণ বিবাহের পর হইতে স্তরনীতি ও স্ুরীতির 
বশবন্তিনী হইয়া না চলেন, তবে জীবনের আর 
কোন সময়ে, উক্ত বিধির বশবর্তিনী হইয়া চলিতে 
পারিবেন না। প্রথম জীবনে যদি কার্যাকারিতা, 
স্বাস্থ্য, সরলতা, এবং সম্তোষের বীজ বপন করেন, 
তাহা হইলে চিরজীবন স্বা্ী, পুভ্র, ও কন্তা প্রভৃতি 
পরিবার-বর্গের সুখ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দের বিষয় হই- 
রেন। যখন এই জীবন-সংগ্রামে নর-নারী পরম্পর 
বিবাহ-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পরকে সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রত হইয়াছেন, যখন একের উত্থানে 
অপরের অভ্যুর্থান, যখন একের অবনতিতে অপরের 


বিধাহ ও শ্বাস্থ্য-তত্ব-_-উপসংছার । ৫৯ 


অধঃপতন, তখন নারী-জাঁতি যদি অস্বাভাবিক কার্ধ্য- 
সম্পন্না, কুপ্রথার বশীভূত, অসংংপ্রবৃত্তি-বিশিষ্টা 
এবং শোঁচনীয়া অবস্থা প্রাপ্তা হন, তাহা হইলে কি 
প্রকারে মনুষ্য-জীবনের উন্নতি সাধিত হইবে? 
“ভ্্রী” এই কথাটি কত সুখ-কর! স্বামী যখন 
সমস্ত দিন জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিয়া ও অতীব 
ব্লাস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন যদি 
সাত্বনাময়ী আনন্দ-প্রতিমা রমণী তাহার সেবা-শুশ্রষ 
করেন এবং উপাদেয় খাদ্যাদ্দি প্রস্তত করিয়া, 
ক্কাহাকে আহারাদি করান, তবে স্বামীর সকল 
ক্লেশের উপশম হয়। তিনি. গৃহে না জানি, কত 
আনন্দে-ই অবস্থিতি করেন। তীহার নিকট সংসার 
যেরূপ স্ুুখ-ধাম বলিয়া বোধ হয়, তাহা বর্ণনাতীত ! 
স্ত্রী, আনন্দ-রূপা ও জীবন-্বরূপা এবং সকল সুখের 
সার। য্বেস্ত্রী স্বীয় পতিকে সর্বদা স্ুথী করিতে 
চেষ্টা করিয়া থাকেন, তিনি-ই স্ত্রী-নামের যোগ্যা। 
জগনীশ্বর স্ত্রীলোকদিগকে দৃঢ-গ্রতিজ্ঞা, সদিচ্ছা, 
নহিষ্ুতা, ভবিষ্যদর্শন ও নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণের 


৬০ ঘভ-বিবাহ । 


আধার-ম্বরূপ নির্মাণ করিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে 
সন্নিহিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক 
থাকিবেন, ক্রিষ্ট হইলে তাহাকে সাত্বনা করিবেন 
এবং অবৈধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবেন। তাহ 
হইলে জীবন-মরণের বশীভূত হইলে-ও, তিনি স্বীয় 
পতির নিকট স্বর্গীয় দেবী-স্বরূপা, উজ্জবলতাময়ী 
গ্রতিমারূপে পরিদৃষ্টা হইবেন। 








কম্যা-বিভ্রয় ও ছিন্ন-বিবাহ। 


লব টি পি € 





তং দেশং পতিভং মন্তে যত্তরান্তে শুক্রবিক্রয়ী | 
পদ্মপুরাণ। 
পণ লয়ে যেই করে দুহিতা বিক্রয় । 
সে দেশ পতিত হয়) যথা! সে খাকয়। 
শান্ত্ের শীসন-বাক্য এই যে, যে দেশে কন্তা- 
বিক্রয় হয়, সেই দেশ পর্য্স্ত পতিত হইয়া থাকে। 
কন্ঠা-বিক্রয় মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত । বাস্তবিক, 
পশু-শিশুর ন্তায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা তনয়াকে 
বিক্রশ্ন করার সভায় নিন্দিত, ঘ্বণিত এবং পাপ-জনক 


৬২ শুভ-বিবাহ। 


কাজ আর কি আছে? দাস ব1 দাসী-বিক্রয়-প্রথ! 
মনুষ্য-সমাজে চির-কাল-ই, দ্বণার বিষয় বলির উল্লি- 
খিত হইয়া আসিতেছে । শাস্ত্রনিরত ব্যক্তি কখন-ও, 
কন্তা-বিক্রয়কারীর মুখ-দর্শন করিবেন না; অজ্ঞানতা 
প্রযুক্ত ঘদি সেরূপ লোকের মুখ দেখা যায়, তবে 
হর্যাদশন করিয়া, সে পাপ হইতে মুক্তি-লাভ 
করিবেন *। মূল্য দ্বারা যে স্ত্রী ক্রীতা, সে দাসী 
নামে অভিহিতা); অতএব, সে জার়ার গর্ভ-জাত 
পুক্র, দাপী-পুক্ররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে 11 
রাজ-তনয় হইলে-ও, সে পুক্র রাঁজ্যলাভের অধিকারী 
হয় না এবং তাহাতে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধাদির আঁধ- 
কার থাকে না, অন্তান্ত সন্তানদিগের মধ্যে সে 
অধম, অতএব, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে 21 


লাপেপিপপপপ্পেপো্, 1 পলা পাশপাশি কপি পাপপাপাশও শিীীশীশীশী 





শপ পা শত পাশাপাশি পাপী সপ 


* কন্যাবিক্রয়িণঃ পৃংলনো মুখং পশ্যেন্ন: শান্ত্রবিৎ | 
পগ্যেদজ্ঞানতো। বাপি ফুধ্যাদ্‌ ভাক্ষরদশন: ॥--পদ্মপুরাপ | 

+ ক্রীতা যা রদিত! মুল্যে স দাসীতি নিগদ)তে। 

তগ্তাং যো জায়তে পুজো দাসীপুত্রস্ত স শ্মতঃ | 

! নরাজ্ঞাং রাজ্/ভাক্‌ স স্তাৎ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকুন্ন চ। 
সোহধমঃ সর্বপুত্রেত্যন্তম্মাৎথ তং পরিবজ্জয়েখ ।-_-পল্পপুরাণ। 


কন্যা-বিক্রয় ও ছিন্ন-বিবাহ। ৬৩ 


ধন-লোভে বশীভূত ব্যক্তি, যদি স্বীয় ছুহিতাঁকে 
মূল্য লইয়া বিক্রয় করে, তবে সে ব্যক্তি আত্ম" 
বিক্রয়-বূপ মহাপাপ-গ্রস্ত হইয়া থাকে *| 

কি শাস্ত্রাচার, কি দেশাচার, কোন-মতে-ই কন্তা- 
বিক্রয় প্রশস্ত নহে। ত্রীঙ্গণ-কুল পতিত হইলে, 
নানা-প্রকার কুকার্ধ্য-পরায়ণ হইয়া থাকে । এজন্ত 
দেখ! যায়, যে সকল ব্রাঙ্গণ সামান্য ধন-লোৌভে আকৃষ্ট 
হইয়া, কন্তা-বিক্রর-রূপ মহা-পাঁপ অজ্ঞন করিয়। থাকে, 
সমাজ-মধ্যে সেই সকল ত্রান্ধণদিগের মর্ধ্যাদা অতি 
সামান্ত। সমাজে যাহাদিগের মর্যযাদা বা প্রতিষ্ঠা 
নাই, তাহার! যার-পর-নাই হেরর। এরূপ নীচ কুল 
বা বংশের সহিত আদান-প্রদান না করা-ই স্থুপরামর্শ। 
যে বংশের কন্তা। গ্রহণ করিলে, উচ্চ সমাজে পরিচয় 
দিতে কুঠিত হইতে হয়, সে কুল হইতে কন্তা গ্রহণ 
না করা-ই শ্রেয়ঃ। বংশ-গত-গৌরব বা মর্ধ্যাদা রক্ষা 
বা লাভ করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে গুরুতর 


* শুক্েন হি প্রবচ্ছস্তি স্বন্ুতাং লোভ-মোহিতাঃ। 
আত্মবিক্রম্িণঃ পাপ মহাকিন্বিষকারিণঃ ॥--কগ্যপ। 


৬৪ শুভ-বিবাহ। 


কর্তব্য। যিনি তাহাতে অবহেলা! করিয়া থাকেন, 
তিনি পণ্ডর অধম। 

কেবলমাত্র পণু-বৃত্তি চরিত্যর্থ করা, বিবাহের 
মূল উদ্েশ্ঠ নহে; ভাবী সন্তানগণের শারীরিক 
ও মানসিক উন্নতি, বংশ-মর্ধ্যাদা এবং প্ব-সমাজে 
প্রতি রক্ষা করা বিবাহের প্রাণ-বায়ু। দূষিত 
বাধু দ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া সংসাধিত হইলে, যেমন 
দেহে নানা-বিধ রোগের সঞ্চার বা প্রজনন হইয়া 
থাকে, সেইন্ধপ হীন-কাধ্য-পরায়ণ কুলের কন্ঠাদি 
গ্রহণ করিলে, বংশ-মধ্যে কলহ, হিংসা প্রভৃতি বহু- 
প্রকার অশাস্তি-কর ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা 
যায়। বরং পুত্রের বিবাহ না দেওয়া ভাল, তথাপি 
কন্তা-বিক্রয়কারী নীচ কুলের কন্তা গ্রহণ করিয়া, স্বীয় 
কুল দূষিত করা যুক্জি-সিদ্ধ নহে। মদাপায়ী কদা- 
চারী ব্যক্তি যেমন সদুপর্দেশ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে 
ক্রমে পান-দোষ পরিত্যাগ-পূর্বক, চরিত্র নির্মল 
করিয়া থাকে, সেইরূপ যে সকল বংশ কন্ঠা-বিক্রয়- 
রূপ ব্যাধি-গ্রন্ত, তাহাদের-ও কর্তব্য, ধাহীতে স্ব স্ব বংশ 


কন্া-বিক্রয় ও ছিন-বিবাহ। ৬৫ 


হুইীতে এই গুরুতর পাঁপ নিবারিত হয়, তাহার বিশেষ 
চেষ্টা করা । ঘিনি স্বীয় বংশের মর্ধ্যাদা অক্ষুণ রাখিতে 
পারেন, তিনিই মনুষ্য নামের যোগ্য । প্রত্যেক 
মানুষের নিকট তীহার বংশ-গৌরব, একটি অমূল্য 
সম্পত্তি-্বপ্ূপ বিবেচনা করা উচিত। এই সম্পত্তি, 
যিনি রক্ষা করিতে অসমর্থ, তিনি যে পশুর অধম, 
তাহা! বলা বাহুল্য । 

শ্রেষ্ঠ বংশ বা কুলে বিবাহ করিলে, বংশ-গৌরব 
বৃদ্ধি হয়, ইহা সকলে-ই অবগত আছেন। নিকৃষ্ট 
ঘরে ভোগ-লালমা চরিতার্থ করিবার জন্য যে বিবাহ 
সম্পন্ন হয়, তাহাকে “ছিন্ন” বিবাহ কহিয়া৷ থাকে । 
কুলাচাধ্য-গণ এই বিবাহ দৃষণীয় বলিয়া! উল্লেখ করি- 
য়াছেন1 ছিন্ন-বিবাহ-সম্বন্ধে যেক্নূপ উল্লিখিত হই- 
যছে, নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল ।-- 

বৈবাহিক সংস্কারে, পুত্রার্থে ভার্য্যা করে, 

তারে বলি শুদ্ব-সত্তব বিয়া । 
তার পর স্বীয় ঘরে, কুলার্থ বিবাহ করে, 


তারে বলি কুল-কার্ধ্য বিস্বা ॥ 
৫ 


৬৬ শুভ-বিবাহ | 


তাহা ভিন্ন করে বিয়া, কড়ি-লোভে মরে গিয়া 
অনির্দিষ্ট অপরুষ্ট ঘরে । 
চক্রবর্ডিঅংশ কয়, ছিন্র-বিয়া সথনিশ্চয়, 
কুলীনের মজিবার তরে ॥ 
পরদারী তারা, শব এক ধারা, 
দার-বৃত্তি বলি দারী। 
সম্ভোগের তরে, অপকৃষ্ট ঘরে, 
ভোগ হেতু বনু নারী॥ 
কুলে বৃত্তি ষাঁর, কুলে করে দার, 
দোষ কি বল-না তাতে? 
কুলের শাসন, পর্ধ্যাটা-গণন, 
নিষ্ঠাবৃত্তি আছে যাতে ॥ 
কুলে একাবৃত্ি, হইলে প্রবৃত্তি, 
দাঁনাদানে লেঠা ঘটে। 
বিন! কুল-কাঁজ, সমাজেতে লাজ, 
বটে কি বল-না ৰটে। 
দাঁনাদান ঘরে, বহু-কন্তা-পরে, 
কিরূপে মানেরে রাখি। 


কন্যা-বিক্রয় ও ছিন্ন-বিবাহ। ৬৭ 


মাথা হেট করি, নাহি খায় বারি, 
দেখ-না চাতক পাখী 1-- কুলচন্দ্রিক1। 

সন্বন্ধ-নির্ণয়-পুস্তক-প্রণেত। শ্রীযুক্ত লালমোহন 
বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন ;--“সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়- 
গণ যে কুলীনকে কন্ঠ দেন, সেই কুলীন বিশেষ 
মান্ত হয়েন। কষ্ট বা ছুষ্ট কুলে বিবাহ করিলে, 
কুলীনের কুল ধবংস হয়। সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্র, 
কুলীন-দৌহিত্র অপেক্ষা মান্য । সেই জন্ত-ই রাঘব- 
গাঙ্গুলির রামচন্জ, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ এই 
টারি পুত্র বেগের গাঙ্গুলি বলিয়া, বিশেষ প্রশংসিত 
হইয়া! আপিতেছেন 1৮ সত্ধংশ-জাত কুলীন পাত্রকে-ই 
কন্তা সম্প্রদান কর! শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-সম্মত বাবস্থা; 
নতুবা পতিত, কন্তা-বিক্রয়কারী কিংবা কুকার্য্য-পরায়ণ 
ছুঃশ্টীল বংশের সহিত আদান-প্রদান করা কোন 
মতে-ই কর্তব্য নহে। 
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স্্ী। 
্ত্রীযু গ্রীতিবিশেষেণ স্ত্ীঘপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
ধন্মা্থো স্ত্রীু লক্ষমীম্ স্ত্রীযু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ 
স্থরূপা যৌবনস্থা যা লক্ষণৈর্যা বিভৃষিতা । 
বা বশ! শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বুষ্যতমা মতা ॥ 
চরকসংহিতা | 

স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ঘটে ঘে প্রকায়। 

তেমন কাহারে! প্রতি নাহি হয় আর ॥ 

পুজ কন্া ধর্ম অর্থ লক্ষী লোক যত। 

স্্ীর-ই আয়ত্ত সব জেনো শস্ত্র-মত | 

সুলক্ষণ! অনুগতা সুরূপ| যুবতী । 

সে-ই স্ত্রীই হয় উপতোগে যোগ্য অভি ॥ 


শী শ্তবিক, এ বিষাদ-পূর্ণ সংসার-কারাগারে, 
স্রীর ভার আনন্দ-দায়িনী আর কে আছে? “শ্রী” 


সী ৬৯ 


এই শবটি যে, কত মধুর, কত বিশাল, ক প্রীতি- 
জনক এবং কত আঁশা-ভবলসার উৎস-ন্বরূপ, ভাহা 
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। *গ্রীতি বা আনা, 
সহ্ধর্মিশীতে বিশেষরপে প্রতিঠিত ;_্রীভে-ই সন্তান 
নির্ভর করিয়া থাকে )--ধর্্দ ও অর্থ স্ত্রীর আশ্রিত 
এবং লক্দী ও লোক-মমৃহ স্ত্রীতে-ই প্রতিষ্ঠিত। এজন্ত 
নুরূপাঁ যৌবনস্থা, সুলক্ষণা, বশীভূত এবং সুশিক্ষিত 
্্রী-ই স্বামীর একমাত্র অবলম্বন 1৮ 

তারতের পুজ্যপাদ খধিরা বলিয়া গিয়াছেন,__ 
: প্ষিনি গৃহ-কর্ম্ে দক্ষা, তিনি-ই ভার্ধ্যা ; যিনি পুক্র 
প্রসব করিয়াছেন, তিনি-ই ভার্ধ্যা ; ধিনি পতি-প্রাণা, 
তিনি-ই ভার্ধ্য। ; যিনি পতিব্রতা, তিনি-ই ভার্ধ্যা। 
মচুষ্যের ভার্ধযা অর্ধাঙ্গ, ভার্ধ্যা-ই শ্রেষ্ঠতম সখা, 
ভার্ঘ্যা-ই ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের মূল এবং 
ভার্ধ্যা-ই, সস্তান-উৎপাদনের নিদান। যাহার ভার্য্যা 
আছে, তাহার-ই ক্রিয়া-কলাপ হইয়া থাকে; যাহার 
ভার্য্যা আছে, সে-ই গৃহমেধী ) যাহার ভার্ধ্যা আছে, 
সে-ই আমোদ-প্রমোদে কাল হরণ করে; যাহার ভার্ষা 
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আছে, সে-ই শ্্রীমান্‌। প্রিয়ংবঙ্গা ভার্য্য! নির্জন স্থানে, 
সৎপবামর্শ-দায়ক সখা-ম্বরূপ ; ধর্শ-কর্পে হিতৈষী 
পিতার তুল্য ; পীড়িতাবস্থায় গ্েহবতী মাতার সদৃশ ) 
এবং ছুর্গম পথে পথিক-শ্বামীর বিশ্রাম-স্থল ; অপিচ, 
যাহার ভার্ব্যা থাকে, তাহার শ্রান্তি কদাচ হয় না। 
অতএব, মন্গুষ্যের ভার্ধ্যাই পরম গতি । কোন ব্যক্তি 
সংসার-লীল! সংবরধ করির! নিরয়গামী হইলে, তাহার 
উদ্ধারের নিমিত্ত, কেবল পতি-প্রীণ| ভার্ষ্যা-ই সহ- 
গামিনী হয়; পত্রী প্রথমে পরলোক গমন করিলে, 
পতির নিমিত্ত প্রতীক্ষা! করিয়া থাকে এবং পতি অগ্রে 
দেহ-ত্যাগ করিলে, সাধবী ভার্ধ্যা পশ্চাৎ তাহার অঙ্গু- 
গামিনী হয়। ভর্তা, ইহ-লোক ও পর-লোক উভয় 
লোৌকে-ই ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হয়) এই নিমিত্ত পাঁণি-গ্রহ্ণ 
কর্ম বিহিত হইয়াছে । পত্ডিত-গণ কহিয়া থাকেন 
যে, আপনা হইতে আপনি-ই পুত্র-রূপে জন্মে, অতএব, 
পুত্র-জননী ভার্ধ্যাকে স্বীয় মাতার স্ঠায় শ্রদ্ধা করিবে। 
পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে, যেমন আহ্লাদিত 
হন,আদর্শে দৃষ্ট-আননের স্যার ভার্ধযা-গর্ভ-জাত পুত্রকে 
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দেখিয়া, জনক সেইব্ূপ আনন্দিত হন; ঘন্মাক্ত বক্তি 
শীতল সলিলে যেমন আহলাদিত হয়, মানব-গণ মনো 
খে দহামান ও ব্যাধিতে আতুর হইলে-ও, ভার্য্যান্ডে 
তন্দরপ সন্তষ্ট হইয়া থাকেন; পতি সাতিশয় কোপা- 
বিষ্ট হইলে-ও, পত্বীর অপ্রিয় কর্ম করা কদাচ বিহিত 
নহে; কারণ, র্তি, প্রীতি ও ধর্ম সমুদায়-ই ভার্ধ্যার 
আয়ত্ব। রামা-গণ আত্মার সনাতন পবিত্র কর্মম-ক্ষেত্র*।* 


* প্ীবিহারিলাল সরকার সন্কলিত “শকুত্তভল।-রহস্য” দেখ । 
সা ভার্ধয। যা গৃহে দক্ষ! স| ভা্যা বা প্রজাবতী । 
সা ভাধ্যা যা পতিপ্রাণা স| ভার্য। স্বা পতিব্রভা ॥ 
অর্থ ভাধ্য! মনুষ্য্য ভার্ধ্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সথা। 
ভা্যা মূলং জিবগস্ত ভার্য্যা মূল সম্ভতেঃ ॥ 
ভার্য্যাবস্তঃ প্রিয়াবস্তঃ সতাধ্য| গৃহমেধিনঃ। 
ভার্য্যাবস্ত: প্রমোদপ্ঠে ভা্যা বস্তঃ শ্রিয়ান্ছিতাঃ ॥ 
সথায়ঃ প্রবিবিক্েষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ। 
পিতরো ধর্্কার্যোষু ভবস্তাণর্তস্য মাতরঃ ॥ 
কান্তারেষপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ। 
যঃ সদাঁরঃ স বিশ্রাত্তন্পাদ্‌ দারা; পর। গতি: ॥ 
সংসরম্তমপি প্রেতং বিষমেষেকপীত্িনষূ। 
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“সন্ত্রীকো ধর্দ্মীচরেৎ” ইহা-%/ শাস্ত্রের আদেশা 
ধর্্-সাধনের একমাত্র সহায় স্ত্রী, এজন্য স্ত্রীর অপর 
একটি নাম সহধর্টিণী। কেবলমাত্র ভোগ-বিলীস- 
সাধনের অঙ্গীভূত না করিয়া, হিন্দু-শাস্্ স্ত্রীকে ধর্ম- 
সাধনের সহায়ভূতা করিয়া, সমাজ-বন্ধন অতি দূ 

ভাবছি তর্তীরং সন্ভতং ষাঁ পতিতা... 
গ্রথমং সংস্থিতা ভার্্যা পতিং প্রেত্য প্রতীক্ষতে। 
পুর্বং মৃতঞ্চ তর্তারং পশ্চাৎ সাধ্বানুগচ্ছন্তি ॥ 
এতন্মাৎ কারণান্ত,প পাঁণিগ্রহণমিষ্যতে। 
ষদাপ্লোতি পতিভীর্ধামিহ লৌকে পরন্র চ ॥ 
আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচা্ে বুধৈ:। 
তম্মাদ্‌ ভাধ্যাং নর পশ্ঠেম্মাতৃবৎ পুক্রমাতরম্‌ ॥ 
তার্ধযারাং জনিত পুত্রমাদর্শেঘিব চাননযূ। 
হলাদতে জনিত! প্রেঙ্ষ্য স্বর্গং প্রাগ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥ 
দহামান! মনোদুঃখৈর্ব্যা ধিভিষ্চাতুরা নরাঃ। 
হ্বাদন্তে দ্বেতু দারেষু ঘন্মাক্তা; সলিলেধিৰ ॥ 
নুনংরন্বোঙপি রাষাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরত। 
রতিং প্রীতিষ্চ ধর্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥ 


আত্বনে। জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণয। রামা সনাতনম্। 
গন্মপুরাণ বর্থথও, ওয় অধ্যা। 
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করিয়া গিয়াছেম। পত্তি-ভক্তি, সম্তান-নেহ, পরিবার- 
ৰর্শে প্রীতি, রোগে সেবা-শুশ্র্ষা, অতিথি-সেবা এবং 
জীবে দয়! যেমন ক্লমণীতে দেখা যায়, এরূপ আর 
কুজ্জাপি লক্ষ্য হয় না। কোমল-প্রকুতি অবলা-গণ 
যেরূপ গেহ-ঘহকারে, অক্ষম ব্যক্তির সেবা-শুশষা 
করিতে পারেন, পুরুষের দ্বারা কখন-ই সেরূপ হইতে 
পারে না। ফলতঃ, স্ত্রীর ন্যায় সেবা-ব্রত-সাঁধনে আর 
কে সমর্থ! স্ত্রী সাক্ষাৎ দয়ারূপিণী; অসহায় শিশুর 
সম্মুখে, রোগীর শয্যা-পার্খে, দরিদ্রের ভগ্ন কুটারে স্ত্রী 
সাক্ষাৎ দেবী ! 

পরিবারস্থ ব্যক্তি-গণের ছুঃখ-দর্শনে, যে স্ত্রীর 
অন্তকেরণে স্নেহের সঞ্চার ন! হয়, সে স্ত্রী পাষাণী! 
তাহার মুখ দর্শন করিলে-ও পাপ জন্মে। স্ত্রী, সংসারে 
শাস্তিদায়িনী। স্ত্রীর মেহ, জ্যোৎশ্গার স্তায় গ্রতিভাত 
হইয়া থাকে । ফলতঃ, স্ত্রীর স্নেহ, মিষ্ট বাকা, সরলতা 
এবং ধর্ণ-্ঞান প্রভৃতি পবিত্র ভাব-সমূহ লইয়া-ই 
সমাজের জীবন। স্ত্রী! তোমার চক্ষে অভিমানের 
অশ্রু, ক্রোধের অশ্রু, হিংসার অশ্রু, স্বীর্থনাশের অশ্রু 
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দর্শন করিলে, কাহার হৃদয় তোমার প্রতি তক্তি 
প্রদর্শন করিতে ধাবিত হইবে? কিন্তু, যদি তুমি 
অন্তের হুঃখ-সস্তাপে সম্তাপিত হইয়া, অশ্র-ধারা প্রবা- 
হিত করিতে পার, তবে-ই তোমার প্রত্যেক অশ্রু- 
বিন্দু, সমাজে কোটি-কোটি মুক্তাপেক্ষা-ও, মূল্যবান্‌ 
বণিয়া পরিগণিত হইবে । পরিবারস্থ কেহ যদি পাপ- 
পঙ্কে অনুলিপ্ত হয়, তবে ভাহাঁকে ঘ্বণা না করিয়া, 
তোমার পবিত্র অশ্রু দ্বারা তাহা ধৌত করিবে। পরিবার 
মধ্যে যদি কলহের অগ্রিস্ষলিঙ্গ দেখিতে পাও, ভবে 
তৎক্ষণাৎ প্রেমীশ্র দ্বারা তাহা নির্বাণ করিবে । 
লঙ্জা-ই স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ, ইহা! সর্বদা! মনে 
রাখা উচিত। যেস্ত্রী, সংসারে যশ-উপাজ্জন করিতে 
অক্ষম, তাহার জন্ম-গ্রহণ বৃথা। স্ত্রীর স্ুখ্যাতির 
উপর পিতৃ-কুল ও শ্বশুর-কুলের মানাপমান নির্ভর 
করিয়। থাকে । যে সকল গুণ-গ্রাম সাধবী স্ত্রীর 
শিরোভূষণ, যে সকল গুণ দ্বারা তিনি দেবী-পদবী 
লাভ করিতে সমর্থ, সেই সকল গুণের অনুকরণ করা, 
স্্রীদীবনের একমাত্র কর্তব্য। ধর্মভাব, *লজ্জা, 


স্্ী। ৭৫ 


আতিথেয়তা, বিনয়, সহিষুণ্তা, লোক-সেবাঁ, স্বার্থ 
ত্যাগ প্রভৃতি গুণ-সমূহ আশ্রয় করিয়৷ চলিলে, স্ত্রী 
পরিবার-মধ্ স্বর্গস্থুখের অবতারণা করিতে পারেন ; 
উক্তবিধ গুণে ভূষিতা সহধর্থ্িণীর মুখে বিমল জ্যোতিঃ 
দর্শন করিলে, ঘোরতর পা'পীর মনে-ও ধর্মভাব সঞ্চা- 
রিত হয়। এক্প স্ত্রী, পারিবারিক ভাগডারের অমূল্য 
রত্ব!-_তীহার অন্তঃকরণ স্বর্ণের নন্দন-কানন !-- 
ঠাহার সংসার পুণ্যার্জনের পবিত্র তীর্থ! 
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অজ্ঞাতপতিমর্ধ্যাদাম্‌ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্‌। 
নোঘাহয়ে পিতা! বালাম্‌ অজ্ঞাতধর্শবশীসনাম্‌ ॥ 
হেমান্ি। 
না জানিলে পতি-ভক্তি পতির সেবন। 
কম্ভার বিবাহ পিত। দিবে না কখন ॥ 


আৃভিন্তাকে সম্প্রদান করিবার পূর্বে, অতি 
পবিরতাময়ী কুমারী অবস্থায়, ভাহাকে শিক্ষা দান 
দ্বার! বিবাহের উপযুক্ত করা, একটি গুরুতর কর্তব্য- 
মধ্যে পরিগণিত । মহানির্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে £-- 


“কগ্যাগ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়াতিযত্বতত। 
দেয়! বরায় বিছুষে ধনরত্বসমদ্িতা! ॥+ঃ 


. কুমারী । ৭৭ 


অর্থাং কন্ঠাকে যেরূপ লালন-পালন করিতে হয়, 
সেইরূপ যন্তপূর্বক, তাহাকে সুশিক্ষা দান করা 
বিধেয়। অনন্তর, সেই সুশিক্ষিত কন্তাকে বিদ্বান্‌ 
পাত্রে সম্প্রদান করিবে। পরম্পর সুশিক্ষা-প্রাপ্ত 
ছুই হ্দয়ের একীকরণ যে, মণি-কাঞ্চন-যোগের ন্যায় 
অতি রমণীয় ভাব ধারণ করে, তাহা বলা বাহুল্য । 
পতি-পত্রী-ভাব ধর্ম ও সদ্‌গুণ-সমূহ দ্বীরা যেমন দৃঢ় 
হয়, এরূপ আর কিছুতে-ই হুইতে পারে না। মহাকবি 
তবতৃতি ততপ্রণীত “মালতীমাধব” নামক পুস্তকের 
দ্বিতীয় অঙ্কে বলিয়াছেন ;-- 
“ইতরেতরানুরাগে! হি দারকর্প্মণি পরাদ্ধযং 
মঙ্গলং গীতশ্চায়মর্থোৎলিরস। যস্যাং 
ৰাখুনশ্চক্ষুযোরনুবন্ধত্তস্যাং মমৃদ্ধিরিতি।” 
অর্থাৎ যে বালা বাক্য, মন ও নয়ন দ্বারা পতির 
গ্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনি অতান্ত 
সৌভাগ্যব্তী। বাস্তবিক, অশিক্ষিত হৃদয়ের পরস্পর 
মংমিলনে মনুষ্য-জীবনের পুর্ণতা সংসাধিত হইতে 
পারে না। মানব-জীবনের উদ্দেস্ত অতি মহান্‌। 


৭৮ শুভ-বিবাহ। 


্রন্কত জ্ঞানের অধিকারী না হইলে, সে উদ্দেশ্ঠ 
নুসিদ্ধি-পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে দেখা যায় :-_. 
*আহারনিত্র। তয়মৈথুনঞ্চ সামাগ্ঘমেতৎ পশুভির্নরাণাম্‌। 
জ্ঞানং নরাণীমধিকো বিশেষে জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥1 

আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই সকল ব্যব- 
হার পশ্থা্দির যেরূপ, মনুষ্যদিগের-ও প্রায় সেইরূপ) 
স্থতরাং, একমাত্র জ্ঞান-প্রভাবে-ই মানুষ-_মানুষ 
নামের যোগ্য । 

নর-কুলের সম্যক্‌ উন্নতি-বিধান-পক্ষে বিশেষরূপ 
দৃষ্টি রাখিয়া, আর্য খধিগণ বিবাহ-সন্বন্ধে যে সকল 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদয় যার-পর-নাই 
কল্যাণ-কর। কুমারী-অবস্থায় কন্তাকে কিরূপ শিক্ষা 
দান এবং কিরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়, 
ততসন্বন্ধে আলোচন! করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় ;-_- 

“আচার্য্যাচার্যাদিগের প্রাচীন শান্তর মহা প্রামা- 
শিক হেমাদ্রি বলিতেছেন, ভারতীয় আর্য্য-মহিলার৷ 
সধবা বা বিধব! হইবার পূর্বেই, কুমারী-অবস্থায় 
অন্ততঃ শিক্ষা লাভ করিবে। 


কুমারী । ৭৯ 
কুমারীং শিক্ষয়েদ্িদ্যাং ধর্মনীতোৌ। নিবেশয়েৎ। 
স্বয়োঃ কল্যাণদাঃ প্রৌক্তা যা বিদ্য। মধিগচ্ছতি ॥ 
ততে। বরায় বিদ্ুষে দেয়! কন্য। মণীধিভিঃ | 
এব সনাতনঃ পন্থ। খবিভিঃ পরিগীয়তে ॥ 
অক্ঞাতপতিমর্ধ্যাদাম্‌ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্‌। 
নোদ্বাহয়েং পিত। বাঁলাম্‌ অজ্ঞাতধর্শবশাসনাম্‌ ॥ 


কৃমারীকে শিক্ষাদান করা উচিত। কোন্‌ বিদ্য। 
শিক্ষা দেওয়া উচিত ? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য 
শান্্র বলিতেছেন, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান কর! 
উচিত । স্ত্রী-ধন্ম-জীবন সংগঠিত করিবার অন্য, কুমারী- 
দিগকে ধর্ম-শিক্ষা প্রদান করিবে । কুরুচি-কর নাটক, 
নভেল-আদি না পড়াইয়া, স্থনীতি-শিক্ষা প্রদান 
করিবে । সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী 
প্রভৃতি পবিত্র-চরিত্রী আধ্্য-মহিল৷ দেবীদিগের 
ৃষ্টাস্ত-দমূহ যে-সকল ধর্মশশান্ত্র ও নীতি-শান্ত্রে সবিশেষ 
বর্ণিত আছে, সেই সকল ধর্ম-শান্্র ও নীতি-শাস্্র 
শিক্ষাদান করিলে» পিতা, মাতা, শ্বপ্তর, স্বশ্র, স্বামী 
ও অন্তান্ গুরুজনের প্রতি স্ত্রীজাতির কিরূপ ব্যব" 


৮৩ শুভ-বিবাঁহ | 


হার কর! উচিত, তাহা! কুমারী-গণ উত্তমরূপে শিক্ষা 
করিয়া, পিতৃ-কুল ও শ্বশুর-কুলের কল্যাণ এবং আনন্দ 
বর্ধন করিতে সমর্থ হইবে । প্ঘয়োঃ কল্যাণদা প্রৌক্তা 
যা বিদ্যামধিগচ্ছতি ।৮ ষে কুমারী বিদ্যালাভ করে, 
সেই কুমারী-ই উভয়-কুলের কল্যাণ-দায়িনী হইতে 
পাঁরে। ধর্ম ও নীতি-শান্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলে, 
তাহাকে বিদ্বান বরের হস্তে সমর্পণ করিবে। ধর্শ-নীতি- 
শিক্ষিতা কুমারীকে মূর্খ বরের হস্তে সমর্পণ করিবে না। 
যে কুমারী পতি-মর্যযাদ! শিক্ষা-লাভ করে নাই, যে 
কুমারী পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় 
তাহা অবগত নহে, পভি-সেবা কিরূপে করিতে 
হয় তাহাতে শিক্ষা-লাভি করে নাই, ধর্ব-শাস্ত্রে কিরূপ 
শাসন-বাক্য-সকল লিখিত আছে--ষে কুমারী তাহা 
জানে না, ষে কুমারী ধর্ম-শান্ত্র ও নীতি-শান্ত্রে অশি- 
ক্ষিতা, তাদৃশী কন্তার বিবাহ দেওয়া পিতার কখন-ই 
উচিত কার্ধ্য নহে।৮* 
“পতিসেবাপরো ধর্ষন হি স্ত্রীণাং শুতে শ্রুতঃ। 


* সাহিত্য-সংহিতা দেখ। 


কুমারী । ৮১ 
শান্্ের এই সকল পরম মঙ্গল-কর তথ্য-সমুহ 
আলোচনা করিলে, স্ুম্পষ্ট-ই প্রতীয়মান হয় যে, 
কুমারী-গণ ভবিষ্যৎ-জীবনে,যাহাতে স্ু-গৃহিণী, স্ু-চরিত্রা, 
এবং স্ু-মাতা হইয়া, সংসার-ক্ষেত্রে গৃহ-দেবীরূপে 
প্রতিষ্ঠা নাত করিতে পারেন, তাহা-ই খধিদিগের 
অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, 
বিবাহ-কার্ষ্য সম্পন্ন করিলে, গৃহস্থাশ্রম যে, যার-পর- 
নাই স্থখ-কর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য । 
ফল-পুষ্পে বেরূপ বৃক্ষের শোভা পরিবদ্ধিত হয়, 
সেইরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার ছারা চরিত্রের শোভা 
বদ্ধিত হইয়া থাকে । কোন বিষয়ে ওদ্ধত্য-ভাব 
গ্রকাশ করা কর্তব্য নছে। যে শিক্ষা দ্বারা চরিত্রের 
নম্রতা সম্পাদন করে, তাহা-ই প্রকৃত শিক্ষা । ষে 
কুমারী শিষ্টাচার দ্বারা ভাবী পরিবার-বর্গের গ্রীতি- 
সম্পাদন করিতে পারেন, তীহাঁর-ই গৌরব অধিক । 
পৃজ-পাঁদ পিতা, পিতৃব্য, জোষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি 
গুরুজন-বর্ণের প্রতি সমুচিত ভক্তি-শ্রদ্ধ! এবং সম্মান! 


প্রদর্শন করা-ই শিষ্টাচার-সঙ্গত। কেবলমাত্র পিতৃ- 
তি 
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কুলস্থ গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে, 
স্ত্রীজাতির কর্তব্য সম্পাদিত হয় না; শ্বশুর, শব্ধ 
এবং ভাস্কুর প্রভৃতি-ও, এরূপ ভক্তি ও সম্মানের 
পাত্র। ফলতঃ, বয়োজোষ্ঠ ও সম্পর্ক-জ্ষ্ঠ ব্যক্তি- 
মাত্রের-ই, যথা-যোগ্য সম্মাননা করা! উচিত। দেবর, 
কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি প্রভৃতি পরিবার-বর্ণ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
হায় প্নেহ-ভাজন। ফলতঃ, যাহার সহিত যেরূপ 
সম্পর্ক, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর! কর্তব্য । 
ব্যবহারের দোষ-গুণানুসায়ে পরিবার-মধ্যে প্রীতি বা 
অগঞ্ীতির সঞ্চার হইয়! থাকে । স্বার্থপরতা বিসর্গন 
দিতে না পারিলে, প্রীতির পবিত্র জ্যোঁতিঃ প্রকাশ পার 
না। অনেক সময় দেখা যায়, মহিলা-গণ রাগ-ঘেষ 
এবং স্বার্থপরতা বশীভূত হইয়া, পারিবারিক শিষ্টাচার, 
বিনয়, লজ্জানীলতা প্রভৃতি গুণ-সমূহ বিস্মৃত হইয়। 
থাকেন। তখন স্ব স্ব কর্তব্য-জ্জান বিলুপ্ত হইয়া যার; 
সম্পর্কোচিত ব্যবহার তিরোহিত হয়। এরূপ হওয়া 
যার-পর-নাই দূষণীয়। যত-ই বিসদূশ ঘটনা সংঘটিত 
হটক-না কেন, ভক্তির পাত্রকে তক্তি করিতে এবং 
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গেহের পাত্রকে স্নেহ করিতে কদাচ বিমুখ হওয়া 
উচিত নহে। 

সহিষ্ুতা-গুণে, বঙ্গ-ললনা, পরিবার-মধ্যে গৃহ-দেবী- 
্ূপে পুজনীয়৷ হইয়া থাকেন। এই সহিষ্তা-গুণে, 
হিন্দু-জাতি দূর-সম্পকীঁয় জন-সাধারণের সহিত একার- 
বন্তী থাকিয়া, পরম সুখে পরিবার-প্রতিপালন করিয়' 
থাকেন। এই জঙ্ত-ই হিন্দ'মহিলা, মুখের গ্রাস অতি- 
থিকে প্রদান করিয়া, প্রফুল্প-চিত্তে উপবাঁস করিতে 
সমর্থ! সংসারে রোগ, শোক, অনাহার, অনিদ্রা 
প্রভৃতি কাঁরণ উপস্থিত হইলে, তীহারা অধীর! হন 
না। এক-মাত্র ধৈর্য্য-গুণে-ই, তাহারা সমুদয় অশা- 
ন্তির ব্যাপার দুরে রাখিয়া থাকেন। শৈশব-কাল 
হইতে কুনারীদিগকে, এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় 
শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য । কুমারীদিগের ভবি- 
বাৎজীবন, যাহাতে সংসার-কার্য্যোপযোগী হয়, তদ্বিষয়ে 
দৃষ্টি রাখ! অভিভাবক-বর্গের একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে 
সংকীর্ণভাব-সমূহ, কুমারীগণের কোমল হৃদয়ে বদ্ধ-মূল 
না হয়, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া-ই, নারী-শিক্ষার মুখ) 
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উদ্দেশ্ত । পরিবার-মধ্যে এই সংকীর্ণভাব প্রকাশিত 
হইলে, নানা-প্রকার মনোমালিন্ত-রূপ-অগ্থি প্রজ্লিত 
হইয়া উঠে; এবং তাহার ফল-স্বরূপ গৃহ-বিচ্ছেদ, 
আত্মীয়তার বিনাশ-সাধন প্রভৃতি অশান্তির ব্যাপার 
সর্বদা ঘটতে থাকে । অতএব, বালিকা-হৃদয় হইতে 
যাহাতে এই সকল অগ্রীতি-কর ভাব বিদুরিত হয়, 
সর্ধব-্প্রযত্ে তাহাতে যত করা উচিত। স্ত্রীলোকেরা 
কেবল-মাত্র ষে, পুক্র-কম্তাদিগের স্বার্থসাধনের জন্য 
দায়ী, এমন নহে; পরিবারস্থ প্রত্যেক নর-নারী হইতে, 
জগতের যাবতীয় জীবের গুভ-সাধনে, তাহাদিগকে 
ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তাহাদের দয়ার ও ভলবাসার 
ক্ষেত্র সর্বত্রই বিস্তৃত। প্রাণাধিক পুত্রের কল্যাণ- 
সাধনোদ্দেশে রমণীগণ যেমন, স্বীয় জীবন বিসর্জন 
দিতে কুণ্ঠিত হন না, সেইরূপ পরিবারস্থ প্রত্যেক 
ব্যক্তির মঙ্গল-সাধনোদ্দেশে নিজের সুখ ও বিলাস- 
বাসনা পরিহারার্থে যত্নবতী হন। নদী যেমন সংকীরণ- 
তাবে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ বর্ধিতায়তনে দেশ-দেশান্তরে 
প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ উদারতা নারী-্বদ়ে 
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উৎপন্থ হইয়া, প্রথমে পরিবার-মগ্ডলে, পরিশেষে সমু 
দায় বিশ্বে সঞ্চারিত হইতে থাকে । 

বিজ্ঞতা-বিহীনা, কলহ্-প্রিক়া, মুখরা স্ত্রী, পরিবার- 
মধো অশান্তি আনয়ন করিয়া থাকে ; এজন্ঠ বাল্য- 
কাল হইতে-ই শান্ত-্বভাবা, পক্ষপাঁত-হীনা, এবং 
আত্ম-সংষম-সক্ষমা হইতে যত্ব করিতে হয়। পরি- 
বারমধ্যে ত্যাগ-স্বীকার, পর-সেবা, শ্রম-সহিষণুতা 
এবং ক্ষমা যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার চেষ্টা 
করা আবশ্তক। গৃহিণীদিগকে প্রত্যেক গৃহ-কাধ্যের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। গৃহের অন্ান্ত ব্যক্তিদিগের 
নিকট, যাহাতে আপনার সন্ত্রম থাকে, এরূপ গান্তীর্য্য- 
সহকারে ব্যবহার করা বিধেয়। শাহাকে কোন 
পুরুষের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে, এরূপ পবিজ্র- 
ভাবে উপস্থিত হইতে হইবে, যেন তাহাকে দর্শন 
করিলে, মনে সম্ত্রমের ভাঁব উদয় হয়। শীহার প্রত্যেক 
কার্ধ্য এবং ব্যবহার যেন ধর্ম্ান্ুমোদিত হয়। 

পুরুষের দৃষ্টি-পথে কিংবা নয়ন-গৌঁচর হইতে 
পারে, এরপ স্থানে, সম-বয়স্কাদিগের সহিত আমোদ- 
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প্রমোদ অথবা উচ্চ-হাস্ত কর! উচিত নহে। যে স্থলে 
পুরুষের আমোদ-আহ্লাদ করিতে থাকেন, তথায় 
নারী-গণের গমন কর! অকর্তব্য। যাহাতে লজ্জা" 
হীনতা প্রকাশ পায়, এরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, 
পুরুষদিগের সম্মুখে গমন করা সম্পূর্ণ নীতি-বিরুদ্ধ । 

কুমারী-গণ-ই ভবিষ্যতে, গৃহস্থাশ্রমের একমাজ 
ক্রীরূপে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 
পোষ্য-বর্গ-প্রতিপালন, পরিবার-মগ্ডলীর প্রতি গ্েহ- 
ভাব-প্রদর্শন, শিশু-পালন, রোগীর পরিচর্য্যা, অতিথি- 
অভ্যাগত ব্যক্তির সেবা, কুটুম্ব-গণের প্রতি সৌজন্ত- 
প্রদর্শন ও গৃহ-পালিত পশ্বাদির প্রতি সদয় ব্যবহার 
এবং গৃহস্থালীর কার্ধাদির স্থশৃঙ্খলা-স্থাপন, গৃহস্থা- 
শ্রমের প্রধান কার্ধ্য। নারী-জাতির প্রতি এই 
সকল গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পিত আছে। 
শিক্ষিত কুমারী, গৃহিণী হইয়া, অতি-যদ্্-সহকারে 
এই সকল কর্তব্য-পালন করিয়া থাকেন। সংসারা- 
শ্রমের কর্তব্য-পাঁলন, অবলা-জাতির পবিব্রত্রত। 
যে মহিলা এই ব্রত পালনে উদাসীন, তীহার 
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সার, দুঃখের আগার-রূপে পরিণত হইস্াা থাকে) 

অশান্তির জালাময়ী শিখা উখিত হইয়া, তাহার 
সমুদয় গার্‌স্থ্য-স্থখ দগ্ধ করিতে থাকে; এবং 
নুখের সংসার, ঘোরতর নরুক-রূপে প্রতীয়মান 
হয়। 








দি ব্রাহ্মণের চাদর | 
চিত্রং কম্ধন বথানেকৈরন্ৈকন্মীল্যতে শনৈঃ | 


্রাহ্মণ্যমপি তথ্বৎ স্তাৎ সংস্কারৈধিধিপূর্ববকৈঃ ॥ 
অঙ্গিরাঃ। 


নানা রঙ্গে চিত্র বধ হয় সথুশৌভন । 
'স্কারে পবিত্র হয় সেরূপ ত্রাক্ষণ | 
লত্তমান সময়ে, বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়, তাহারা চারি শ্রেমীতে বিভক্ত । 
১) রাট়ীয়, (২) বারেন্দ্র, (৩) বৈদিক, (৪) 
পাশ্চাত্য ( পশ্চিমে )। 

কথিত আছে, যখন বঙ্গদেশে শূর-বংশীয়- 
রাজ-গণ রাজত্ব করিতেন, তখন “আদিশুর” নামে* 

৯ যেনানীত। দ্বিজাঃ পূর্বে লক্্ীনারায়ণেন চ। 

জরতি শ্রীমহারাজ আদিশুরাখ্যকীর্ভিতঃ ॥---কুলচন্্রিকা। 


যে লক্ষ্ীনারারণ কর্তৃক পূর্বে দ্বিজ-গণ আনীত হইর়াছিলেনঃ 
আদিশুর নামে কীর্তিত্ধ সেই মহারাজ জস্যুক্ত হউন। 
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একজন ধর্মননিষ্ঠ রাজা,. ব্থাবিধি পুত্রেষ্ি-যজ্ঞ সম্পাদন 
করিতে কৃতসংকরপ হন। কিন্তু, এদেশে ততৎকালে 
সাগ্রিক বৈদিক ব্রাঙ্গণ ছিলেন না; যে সকল ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, হারা বৈদিক ক্রিয়া-কর্থে অনভ্যন্ত ও 
আচার-্রষ্ট ছিলেন। এজন্ত মহারাজ আদিশ্র, 
কান্তকুব্-রাজের (কনোজের অধিপতির ) নিকটে 
স্বকীয় করিত যজ্ঞ-সম্পাদনে উপযুক্ত কতিপয় 
ব্রাহ্মণের জন্য দূত প্রেরণ করেন। কান্তকুজশ্রাজ, 
বঙ্গ-রাজের বাসন! পুর্ণ করিতে প্রথমে অপারক হন ; 
কারণ, তৎকালে একটা শীস্ত্রীর বচন বলবৎ ছিল যে, 
যে সকল আর্ধ্য-সস্তান, তীর্থোপলক্ষ-বাতীত গঙ্গা-পার 
হ্ইঘ! বঙ্গদেশে আদিতেন, তাহারা দেশে প্রত্যাগমন 
করিলে, সমাজ-চ্যুত হইতেন; পরে প্রায়শ্চিত্ত-দণ্ডে 
_ দগ্ডিত হইলে, সমাজে স্থান-লীভ করিতেন। যাহ! হউক, 
পরে কনোজ-রাঁজ, পাঁচ-গোত্রের পাঁচ-জন ব্রাহ্মণ 
প্রেরণ করেন। তীহারা-ই এদেশে আসিয়া, মহা- 
রাজ আদিশূরের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া, দক্ষিণা-স্বরূপ 
পীচ-খানি গ্রাম লাভ করেন। সম্ভবতঃ উক্ত ব্রাহ্ষণ-গণ 
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দেশে প্রত্যাগমন করিয়া-ও,পরে সপরিবারে এ-দেশে 
পুনরায় আগমন করিয়া, উক্ত পাচ গ্রামে স্থায়ী বাস- 
স্থান নির্মাণ করিয়া, বাস করিতে থাঁকেন। 
ইহাদের সন্তান-গণ-ই, বঙ্গের বাট়ীয় ব্রাহ্ষণ নামে 
পরিচিত । 

মহারাজ আদিশুরের পরে, যখন সেন-বংশীয় 
রাজ-গণ বাঙ্গালার রাজ! ছিলেন, তখন মহীরাজ 
বল্লাল সেন-নামক জনৈক বৈগ্ঠ-বংশীয় রাজা, উক্ত 
রাটীয় ত্রাহ্মণ-গণের কর্মানূসারে শ্রেণী-বিভাগ ও 
পদ-মর্ধ্যাদা-প্রদান করেন। ধাহার! নব-গুণ-বিশিষ্ট 
ছিলেন, সাহারা কুলীন) ধাহীরা অষ্ট-গুণ-বিশি্ 
ছিলেন, তাঁহারা শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। 
কুলীনের বংশধর-গণের মধ্যে, ধাহারা স্বীয় স্বীয় বংশ- 
মর্যযাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তীহারা-ই উত্তর- 
কালে বংশজ নামে পরিচিত হইলেন। 
মহারাজ আদিশুরের আনীত পঞ্চব্রাঙ্গণ। 

নাম গোত্র দক্ষিণা-ন্বরূপষে গ্রাম প্রাপ্ত হন। 

১। ভট্টনারায়ণ শাওিল্য পঞ্চকোটা। 
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নাম গোত্র দক্ষিণা-ম্বরাপ যে গ্রাম প্রাপ্ত হন। 


২। দক্ষ কাশ্ঠপ কামকোটা । 
৩। ছান্দড় বাঁ হরিকোটী। 
£। বেদগর্ভ সাবর্ণ কঙ্বগ্রাম। 
৫। শ্রীহর্যা ভরদ্বাজ বটগ্রাম। 


কাল-ক্রমে ইহাদের সন্তান-সংখ্যা ছাপ্সান্ম জন 

ছিলেন; মহারাঞ্জ আদিশূরের অধস্তন মহারাজ, 
প্রত্যেককে-ই বথাবিধি সম্মানে সম্মানিত করিয়া, 
প্রত্যেককে-ই এক-একখানি গ্রাম উপহার দেন। 
উত্তর-কালে উক্ত ব্রাহ্মণদিগের সন্তান-গণ-ও, স্বীয় শ্বীয় 
গ্রামের নামানুসারে পরিচিত হইতে লাগিলেন। 
সুতরাং, এই হইতে-ই প্গাই” কথাটার স্থষ্টি হইল এৰং 
মেই সঙ্গে-সঙ্গে-ই এই কবিতার-ও প্রচলন হয় যে,_-.. 

“পঞ্চ-গোত্র ছাপ্লা্ন গাই, 

ইহা ছাঁড়া বামুন নাই । 

বদি থাকে ছুই এক ঘর। 

সাতশতী, আর পরাশর |। 

(কারিক] ) 
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মন্তব্য ;--কোঁন-ও কোন-ও মতে উল্লিখিত পঞ্চ 
প্রাঙ্গণের সন্তান-সংখ্য উনযষাটি ছিল, স্থৃতরাং রাটীর 
্রাঙ্গণ-গণের গীইএর সংখ্যা উনষাটি। 
মহারাজ আদিশুরের সময়ে, বঙ্গদেশে যে সকল 
্রান্গণ ছিলেন, তাহাদের সংখ্যা সাতশত ছিল। 
এক্সগ্য, তাহার সাতশতী নামে পরিচিত। অপর, 
তৎকালে পরাশর-গোত্রের-ও অনেক ব্রাঙ্গণ ছিলেন, 
তাহারা পরাশর নামে খ্যাত। উক্ত সাতশতী ও 
পরাশর ব্রাঙ্মণ-গণের মধ্যে-ও কেহ কেহ অর্থবলে, 
রাীয় শোত্রিয়-সমাজ-তুক্ত; কেহ কেহ বংশজ-শ্রেণী- 
ভুক্ত ; কেহ কেহ বা বর্ণ-ত্রাহ্মণ-রূপে মিশ্রিত হইয়! 
গিয়াছেন। 
কুলীনের নবগুণ। 
.*আচারো। বিনগ্লে! বিদ্য। প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম্‌। 
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধ!1 কুললক্ষণৃম্‌ ॥” 
মিশগ্রন্থ ৷ 
মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে সদ্দাচার, বিনয়, 
বিদ্যা! প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি (বেদাধায়ন", 


রাটীয় ব্রাহ্মণের কুল-পরিচয়। ৯৩ 


তপঃ ও দীন, এই নয়টি গুণে বিভূষিত ত্রাঙ্মণ-গণ-ই, 
“উপাধ্যায়” এই উপাধি প্রাপ্ত হন। যিনি যে 
গ্রামে বাস করিতেন, “উপাধ্যায়”? এই উপাধির 
প্রথমে সে-ই গ্রামের নাম কথিত হয় । যথা ;-- 


প্রথম শ্রেণীর কুলীন | 


নাম গ্রাম উপাধি পুর্ণোপাধি। 
১। বরাহু বন্দাঘটা উপাধ্যায় বন্য্োপাধ্যায়। 
২। সুলোচন চ্টগ্রামী তত চট্টোপাধ্যায় । 
ও। ধাদু মুখুটা তর মুখোপাধ্ায়। 
৪। শৌরী গাঙ্থলী প্র গাঙ্গোপাধ্যায়। 


দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাঁধি-শূন্য কুলীন | 
১। শ্রীধর কাঞ্জিলাল (বাংস্ত-গোত্র )। 
২। সুরভি ঘোষাল এ 
ও। শঙ্কর পুতিতুণ্ প্র 


৪। রাজ্যধর কুন্দগ্রামী (সাঁবণ-গোত্র )। 
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তৃতীয় শ্রেণীর উপাধি-শুন্য কুলীন। 


(১) দীর্ঘাঙ্গী ( দীঘাড়ী), (২) পারিহালি, (৩) 
কুলভী, (৪) পোড়ারী, (৫) রাই, (৬) কেশরী 
( কেশরকুনী ) (৭) ঘণ্টেশ্বরী, (৮) ডিংসাই ( ডিপ্ডি- 
সাই বা ডিওি ), (৯) পীতমুত্তী, (১০) মহিস্তা, (১১) 
গুড়, (১২) পিপলাই ( পিপ্ললী ), (১৩) হড়, ও (১৪) 
গড়গড়ি। এই চোদ্দ-প্রকণর ত্রাহ্মণ-গণ কুলীন 
ছিলেন বটে ; কিন্তু শেষে আচার-ভরষ্ট হওয়ায়, ইহারা 
“কষ্ট-শ্রোত্রিয়” বলিয়া পরিচিত। তন্মধ্যে ডিগ্রি- 
( ডিংসাই )-গাই-বিশিষ্ট ত্রাহ্মণ-গণ, উত্তর-কালে বিশুদ্ধ 
শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পরিগণিত হন। এই-ক্ষণ ইহারা 
সন্মানিত শ্রোত্রিষ্বের মধ্যে গণ্য । 

উল্লিখিত নয়টি গুণের মধ্যে, ষাহাদের “আবৃত্তি 
( বেদাধ্যয়ন )এই গুণ ছিল না, তীহাঁরা-ই শোত্রিয়- 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 

১। পালধি, পাকড়াশী, সিমলারী, বাঁপুলী, 
ভূরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল (বড়াল), কুশারী, শেয়ক, 
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কুসুম (কুন্থমকুলী ), ঘোষলী, মাশ্চটক, বন্থুয়ারী, 
করাল, অন্বলী, তৈলবাটা, মূলগ্রামী, পুধলী, আকাশ, 
পলসায়ী, কৌয়াড়ী, সাহির, সাটেশ্বরী, সিদ্ধল, নন্দী- 
গ্রামী, পারিহাল, সিয়ারী, নায়ী, দায়ী, পুর্সক, ভট্ট 
( ভট্টাচার্য্য ), কাধ্ধুড়ী, দিমলাল ও বালী) এই 
চৌত্রিশ গাইএর ব্রাহ্মণ-গণ বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় ৷ এতভিন্ন, 
আর-ও ছুই গাইয়ের - শ্রোত্রিয় এবং এক গাঁইএর 
গৌণ কুলীন আছেন । 

এই শ্রোত্রিয়-গণের মধ্যে-ও, বর্তমান সময়ে অনে- 
কের বংশাভাব বশতঃ, তাহাদের নাম পর্যাত্ত-ও অনেকে 
অবগত নহেন। বর্তমান সময়ে নিয়-লিখিত শ্রোত্রি- 
যের সংখ্যাই অধিক । 

(১) পালধি, (২) পাকড়াশী, (৩) সিমলাম্সী, ৫) 
ভূরিষ্টাল, (৫) বটব্যাল( বড়াল ), (৬) কুশারী, (৭) 
কুহ্গম (কুম্থুমকুলী ), (৮) মাশ্চটক, (৯) অন্বলী, (১০) 
তৈলবাটী, (১১) পলশায়ী, (১২) কৌক্কাড়ী, (১৩) 
সিদ্ধল, (১৪) নন্দীগ্রামী, (১৫) পারিহাল, (১৬) 
কাঞ্চুড়ী, (১৭) সিমলাল, ও (১৮) দিঘাজ। 
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উল্লিখিত শ্রোত্রিয় ব্যতীত, আর-ও ছয়-প্রকার 
শ্রোত্রির আছেন। যথা ;--(১) উত্থাপিত, (২) নব- 
গ্রহ, (৩) আধুনিক, (৪) বংশজ, ৫৫) কুলজ, (৬) 
সাতশতী, ও (৭) বীরতদ্রী। 

মন্তব্য ;-_মতান্তরে দিঘাল ও পূর্ব, এই ছুই গাই 
শ্রোত্রিয়, এবং চৌৎখ্তী গাই তৃতীয় শ্রেনীর গৌণ কুলীন, 
অর্থাৎ বর্তমান কষ্ট-শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত ; সুতরাং, 
এই তিন গাইএর যোগে, সমুদায়ে উনবাটি গাঁইএর 
ত্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস করেন। 


উত্থাপিত শ্রোত্রিয় ৷ 


১। যে সকল ব্রাঙ্গণ উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-গণের বংশ 
নহেন,ধাহাদের আদি-পুরুষের অস্তিত্ব পাওয়া যাঁর না, 
অর্থাৎ ধাহাদের আদি-পুরুষ বংশজ কি শ্রোত্রিয়, রাটীয় 
কি বারেন্দ্রঃ কি বৈদিক, কি সাতশতী, কি পরাশর, কি 
পশ্চিমে, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ত, কি লগ্মীচার্য্য, কেহ-ই 
যুক্ত-কণ্ে বলিতে পারেন না, অথচ তাহারা এ.দেশে 
এক সময়ে শর্বয্যশীলী ছিলেন, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী 


রাটীয় ত্রাঙ্গণের কুল-পরিচয়। ৯৭ 


অথবা ধনবান্‌ ছিলেন, তাহারা বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ-গণের 
মধ্যে সম্মীন-লাভের প্রত্যাশায়, কুলাচার্্য (ঘটক) 
মহাশয়দিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, আপনা দিগকে 
উল্লিখিত কোন-ও, বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের বংশ বলিয়া! 
পরিচয় দিয়া, কুলীনে কন্তা সম্প্রদান অথবা 
কুলীন ও ঘটকদ্দিগকে বাঁস-্থানাদি দ্বারা প্রতিপালন 
করিয়াছেন, তীহীরা-ই উতাপিত শ্রোত্রিয় নামে 
পরিচিত। 

২। এই উত্থাপিত শ্রোত্রিয়ের পরে নয়-ঘর, 
অপরিচিত ব্রাহ্মণ-ও কন্ত। দান করিয়া, নক্ব-জন 
কুলীনের কুল নষ্ট করিয়াছিলেন'; কুলাঁচার্ধ্য মহা 
শয়েরা উক্ত নয়-জন কুলীনের কুল-রক্ষার জন্য, 
তাহাদিগকে বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের অন্তভক্ত করেন; 
ইহারা-ই নবগ্রহ শ্রোত্রিয-নামে পরিচিত। 

৩। যেসকল দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পূর্বে অর্থাভাবে 
কখন-ও কুলীনে কন্তা-সম্প্রবান করিতে, অথবা 
যটকদিগের-ও সন্মান-রক্ষা করিতে পারেন নাই, 
কিন্ত অল্প দিন হইল, ্রশ্ব্্শাঁলী হইয়া, ঘটক ও 

৭ 


৯৮ শুভ-বিবাহ্‌ । 


কুলীন প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহারা-ই আধুনিক 
শ্রোত্রিয'নামে পরিচিত । 

৪। যে সকল বংশজ ব্রীক্ষণ ধন-বলে ঘটক- 
দিগকে বশীভূত করিয়া শ্রোত্রির হইয়াছেন, তাহারা 
বংশজ-শ্রোত্রিয় । 

৫। যে সকল নিম্-শ্রেণীর কুলীন, ঘটনা-বশতঃ 
আপনাদ্দিগকে, শ্রোত্রিয়ের অন্তভূক্তি করিয়াছেন, 
তাহার! কুলজ-শ্রোত্রিয় । 

৬। চৈতন্ত-দেবের পরিষদ নিত্যানন্দের বংশ- 
ধরেরা বীরভদ্রী-শ্রোত্রিয়। 

৭। সাঁতশতী শ্রোত্রিয়। 

বর্তমান শ্রোত্রির-মাত্র-ই সদাঁচার-সম্পন্ন এবং 
কুলীন ও ঘটকদিগের প্রতিপালক 7; সুতরাং যিনি 
যে শ্রোত্রির-ই কেন ন হন, সর্বথা মাননীয় । 

সাধারণের স্থবিধার জন্য, নিয়ে কতিপয় 
বিখাত শ্রোত্রিয়ের একটি তালিকা দেওয়! 
গেল। 

১। টাঁকা-জেলার অন্তর্গত ভাওয়ালের রাজো- 


রাটীয় ব্রাহ্মণের কুল-পরিচয়। ৯৯ 


পাধি-ধারী জমীদার, রায়চৌধুরী; পুধিলাল গাই, 

উত্থাপিত ।২_. 

“যেমন তাঁতী ছিল কায়েত হ'ল ঢাকায় বাবু নন্দলাঁল। 

তেক্সি তাওয়ালেতে উদয় হল বদরযুগ্ীর পুষিলাল । 
--( কবি )। 

২। ঢাঁকাঁজেলার অন্তর্গত ধানকোড়ার জমীদার- 
বংশ, রায়চৌধুরী; সিমলায়ী গাই, আধুনিক। 

৩। ঢাকা-জেলার অন্তর্গত চাদপ্রতাপের জমী- 
দার-বংশ, রায়, পুষিলাল গাই, উত্থাপিত । 

৪। পাবনা-জেলার অন্তর্গত স্থলের জমীদার- 
বংশ, পাকড়া্ী গাই, উত্থাপিত, কেহ কেহ বলেন 
আধুনিক, কেহ কেহ বলেন গ্রাচীন। 

৫। ফরিদপুর-জেলার কালামৃধার চৌধুরী-বংশ, 
দিঘল গাই, প্রাচীন ( ৫৬ গাঁই বহিভূত )। 

৬। ফরিদপুর-জেলার খালিয়ার চৌধুরী-বংশ, 
[ডিংসাই, উত্থাপিত । | 

“নকড়ি ছকড়ি ছুই ভাই, 

ঘটকেরে পয়স! দিয়া হইল ডিংসাই 1» (কারিকা) 


১০৩ শুভ-বিবাহ। 


৭। ফরিদপুর-জেলাব আমগ্রাম ও বীরমোহন 
মাইজ পাঁড়ার রা়-বংধ, ডিংসাই, গ্রাচীন। 

৮। যশোহর-জেলার সারলের কাণ্ুড়ি-বংশপ্রাচীন। 

৯। খুলনা-জেলার সাতক্ষীরার জমীদার-বংশ, 
সাতশতী। : 

১০। নদীয়া-জেলার চুপীর দেওয়ান-উপাধি- 
ধারী জমীদার রায়-বংশ, প্রাচীন। 

১১। মেদিনীপুর*জেলার জাঁড়ার জমীদার রায়- 
বংশ, গ্রাচীন। 

১২। হাঁবড়া-দ্রেলার শিবপুরের চৌধুরী-বংশ, 
প্রাচীন। 

১৩। হুগলি-জেলার শ্রীরামপুরের রায়-বংশ 
কাণ্তপকাঞ্জুড়ি, সাতশতী । 

১৪। যশোহর-জেলার ধোঁপাদহছের মজুমদার- 
বংশ, ঢাকা-জেলার পঞ্চসারের ভূরিষ্ল-বংশ, ফরিদ- 
পুর-জেলার বাঘবাপাঁর মুন্দী-বংশ, হুগলী-জেলার 
বালী, চুঁচড়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার চানকের 
ডিংসাই-বংশ ইত্যাদি নবগ্রহথ। 


'রাটায় ব্রাহ্মণের কুল-পরিচয়। ১০১ 


১৫। টাঁকা-জেলার কোলার ডিংসাই-বংশ, 
বংশজ । 


“এক বাপের ছুই বেটা শুন পরিপাটি, 

শ্রীরাম ডিংসাই, গোপাল মুখুটি।”-_€ কারিক| ) 

১৬। ঢাঁকা-জেলার ব্জ্রযোগিনীর পুধিলাল-বংশ 
উত্বাপিত। 

১৭। ঢটীকা-জেলার কোল ও করয়কীর্তনের 
মাশ্চটক-বংশ, প্রাটীন। 

১৮। ঢাঁকা-জেলার বেগের (বর্তমান ইছা 
পুরীর ) বড়াল-বংশ, প্রাচীন । 

১৯। ঢাঁকা-জেলার বটেশ্বরের ( বর্তমান ইছা- 
পুরার ) ডিংসাই-বংশ, প্রাচীন | 

২*। খুলনা জিলার মাল-পাশার ঘোষাল বংশ, 
কুলজ ( সর্ধানন্দী মেল )। 


“রাজারাম আশী-ঘর শ্রীম-করে বৃদ্ধি। 
রীম-শরণে লয়ে কুল ঘোষাল হ'ল সিদ্ধি ॥৮ 
( কারিক! ) 


১০২ শুভ-বিবাঁহ। 


উল্লিখিত শ্রোত্রিয়-গণের মধ্যে ঢাঁকা-জ্লোঁর 
অন্তর্গত বিক্রমপুরের মধ্যবর্তী বটেশ্বরের ডিংসাই, 
ফোলার মাশ্চটক, বেগের বড়াল ও ধানকার কুশারী, 
এই চারিবংশ অগ্ভাবধি স্বীয় স্বীয় পূর্বব-গৌরব অক্ষ 
রাখিয়া আসিতেছেন, এন ইহার! সমধিক সন্মানিত। 
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বিশ্ুদ্ধবংশসম্ভৃতঃ শীস্তো দাত্তঃ ক্ষমান্বিতঃ। 
সদাচাররতো| বিদ্বান কুলীনঃ পরিকীস্তিতঃ ॥ 
বংশগত কোন দোষ নাহি থাকে যার। 
শিষ্ট-শান্ত জিতেজ্িয় ক্ষমার আধার 
সদ! সদাচারে রত বিদ্বান যে জন। 
তারেই কুলীন বলে-_শান্তরের লিখন ॥ 
শ্ভুহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে উক্ত উনষাঁটি 
গাইএর মধ্যে, অট গাই এবং আট জন মুখ্য-কুলীন 
বলিয়া সন্মানিত হন। তৎপরে মহারাজ লক্ষণ সেনের 
সময়ে, উক্ত আট জনের সন্তান-সকলের মধ্যে, প্রথ- 
মত; উনিশ জন তুল্য কুল-মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হন; 
অনন্তর মুখটী-বংশের চারি-জন অতিশয় চরিত্রবান্‌ 
ছিলেন বলিয়া, একুশ জন তুলা কুলীন বলিয়া পুজিত 
হইয়াছিলেন, সুতরাং, এই একুশজনের বংশ-ধরেরা 


১৪৪ শুভ-বিবাহ। 


মকলে-ই কুলীন; কিন্তু উত্তর-কালে দেবীবর ঘটক, 
য্ধন রাটীয় ব্রাহ্মণের দোষ-গুণাদির বিচার করিয় 
সমীজ-সংস্কার করেন, তখন উক্ত একুশ-জন কুলী 
নের বংশধর-গণের মধ্যে, কেহ কেহ কুলীন-ই থাকি 
লেন, কেহ বা শ্রোত্রিয়, কেহবা বংশজ আখ্যা প্রাপ্ত 
হইলেন এবং এই সময় ,হইতে-ই, গৌণ-কুলীনের 
ডিওি ( ডিংসাই )-বংশ বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও অন্ান্ট 
গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়৷ কথিত 
হইতেছেন। 

দেবীবর ঘটক তুল্য-দোষাপন্ন কুলীনদিগকে তুল্য 
মর্যযাদা প্রদান করিয়াছিলেন । যাবতীয় কুলীনের! 
ছত্রিশ দলে বিভক্ত হইলেন, এই দলগুলির 
এক একটিকে এক এক মেল বলে। মেল শবের 
অর্থ “দোষাণাং মেল ইতি মেলঃ” দৌষের সমীকরণ । 
সুতরাং, ইহ! দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে 
বিশুদ্ব-্রাঙ্গণ ছিলেন না, সকলে-ই আচারব্রষ্ট ও 
সম্ন্ব-্ষ্ট ছিলেন। .. 

দেবীবর ঘটক এই ছত্রিশ মেলের বন্ধন করিয়া-ও 


কুলীন-প্রকরণ। ১০৫ 


তাহাদের কুলীনত্বের যে বিধান করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা অবগত হইলে-ই বুঝা যায় যে, কুলীন কেবল 
কথায় পরিণত হইয়াছে, প্রকৃত-পক্ষে নবগুণ-বিশিষ্ট 
কুলীন আর নাই। এখন আমর! ধাহাদিগকে কুলীন 
বলিয়া মনে করি, তাহারা সকলে-ই কুলীনের 
বংশজ-মার। 


দেবীবরের কুলীনের সংজ্ঞা 


আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, 
আবৃত্তি, তপঃ ও দান এই নয়টি-গুণের মধ্যে, ধাহীরা 
কেবলমাত্র “আবৃত্তি” থাকিবে, তিনি-ই কুলীন বলিয়া 
পরিগণিত হইবেন। 


আরৃত্বি শব্দের অর্থ । 


আবৃত্তি শব্দের অর্থ বেদ-পাঠ, কিন্তু, দেবীবরের 
অভিধান-মতে আদান-প্রদান অর্থাৎ 'কুলীনে কুলীনে 
কন্া সম্প্রদান করিবেন, অথবা কুলীনের কন্তা! 
কুলীনে বিবাহ করিবেন। 


১০৬ শুভ-বিবাহ। 


এই আবৃত্তি চারি-প্রকার। যথা ;__ 
(১)--তুল্য কুলীনের কন্তা গ্রহণ | 
(২)--তুল্য কুলীনে কন্ঠা। সম্প্রদান | 
(৩)--ধাহার কন্তা নাই, তাহার কুশময়ী কন্তা 
প্রস্তুত করিয়া, তাহা তুল্য ব্যক্তিকে সম্প্রদান করা। 
(৪)--ষাহার! এরূপ কার্য্যে-ও অপারগ হইবেন, 
তাহারা তুল্য ব্যক্তির সঙ্গে একত্র-মিলিত হইয়া, এক- 
জন ঘটকের সম্মুখে বলিবেন যে, আমাদের ছুই জনের 
মানসী কন্তা পরস্পর মুখে মুখে আদান-প্রদান করি- 
লাম, আপনি তাহার সাক্ষীভূত হইলেন । 
“আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তঘৈবচ। 
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ভশ্ততুরবি্ধ; ॥ 
এই সময় হইতে-ই কুলীনের মধ্যে বহু-বিবাহ-প্রথা 
গ্রচলিত হইল। 


কুলীনের বহু-বিবাহ-প্রথার কারণ। 


ছত্রিশটি মেলের স্থাষ্টি হইল; তাহার এক 
মেলের কুলীন, অন্ত মেলে কন্তা সম্প্রদান করিলে, 
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তিনি মেল-ভঙ্গ-দৌষে দূষিত হইয়া, উভয় মেলের 
নিকটে-ই নিম্-পদস্থ হন। প্রত্যেক মেলের দল- 
গতিকে অর্থাৎ খীহার দ্বারা মেল সংঘটিত 
হইল, তিনি প্রকৃতি এবং তাহার সঙ্গে 
ধীহারা আসিয়া প্রথমে দলপুষ্ট করিলেন, 
তাহারা পালট নামে কথিত হইলেন। এই 
দলের কার্য্য শেষ হওয়ার পরে, প্রত্যেক দল-ই স্ব স্ব 
প্রধান থাকিলেন। এই-ক্ষণ যিনি এক দল ছাড়িয়া, 
অন্ত দলে যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি স্বীয় দলের 
নিকটে-ও যেমন অবজ্ঞাত, ভিন্ন দলে-ও সেইরূপ 
অশ্রদ্ধেয়; এজন্য তাহার দশা বাছড়ের দশার 
হ্যায় হইয়া থাকে; অর্থাৎ বাছুড় যেমন 
পণ্ড-ও নয়, পক্ষী-ও নয়, তিনি-ও সেইরূপ 
কিছু-ই নন। সুতরাং, এক দলের এক জনের চারিটি 
কন্ঠার তুল্য-বর না! পাইলে, তাহাদের বিবাহ বন্ধ 
থাকিবে; একটি থাকিলে, সেই একটির নিকটে-ই 
কন্া সম্প্রদান করিয়া, কন্তা-কর্তা বৃষোৎসর্গ সম্পূর্ণ 
পূর্বক, কুল-গুরু দেবীবরের কৌলীন্ত রক্ষা করিবেন ! 


১০৮ শুভ-বিবাহ। 


দেবীবরের পরবর্তাঁ উপধারা । 


(ক) তুল্য বরের অভাব হইলে, কন্া আজীবন 
কুমারী থাকিয়া! মরিলে-ও, তাহার পিতার কুলে দোষ 
হইবে না) অথবা কন্া, শাঁলগ্রাম শিলাকে মাল্য 
প্রদান করিয়া-ও, পিতার কুল বজায় রাখিতে পারিবে। 
তথাপি ভিন্ন দলে বিবাহিত হইয়া, পৈতৃক কুলের 
সম্বান নষ্ট করিতে পারিবে না। 

(খ) বহু-বিবাহকারী কুলীনের বহু-পত্বীর মধ্যে, 
কোন-ও পত়্ীর চরিত্র দূষিত হইলে-ও, তাহার স্বামী 
অথবা পিতার কুল দূষিত হইবে না! 

উল্লিখিত কারণ-বশতঃ, বহু-বিবাহের আোতঃ ক্রমশঃ 
বাড়িতে থাকে 7 এতন্ডিন্ন বন্ু-বিবাহের আর-ও বিশেষ 
কারণ দেখ! যায় যে, এতদ্দেশীয় রাড়ীয় কুলীনমাত্র-ই 
দরিদ্র ছিলেন, কাহার-ও প্রচুর অর্থ-সম্পত্তি ছিল না, 
_পরন্ত অধিকাংশ কুলীন-ই, মাতামহালয়ে অথবা শ্বশুর!" 
লয়ে অথবা অন্ত কোন-ও সম্পর্কিত ধনবানের আশয়ে 
প্রতিপালিত হুইতেন। ইহারা স্বয়ং প্রতি- 
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পালিত হইতেন বটে, কিন্তু, স্বীয় ভগ্মী কিংবা কন্ত। 
প্রভৃতির বিবাহের ব্যয়াদি নিজেদেরই বহন করিতে 
হইত; সৃতরাং অর্থাভাবে প্রত্যেক কন্তাকে এক একটি 
পাত্রে সম্প্রদান করিতে অক্ষম বিধায়, এক পাত্রকে যৎ- 
কিঞ্চিৎ দক্ষিণ! দিয়া, কন্তা। অথব! কন্ঠ! সমূহের সম্প্রদান 
করিতেন । এতত্িন্ন, কুলীনের মধ্যে ছোট বড় নাই; 
কারণ, প্রত্যেক মেল-ই স্ব স্ব প্রধান; এজন্ত এক 
মেলের কন্তার অন্ত মেলে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে-ও 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ; অথচ মেলান্তর দৌষ গ্রহণ; 
স্বতরাং, ইহা-ও সুবিধাজনক নহে; এই নিনিত্ব-ই 
কুলীনেরা স্বমেলে-ই বহু-বিবাহের প্রবর্তন করিতে 
বাধ্য হইতেন। পরন্ত, এক মেলের মধ্যে-ও আবার 
নান! দল আছে; ইহাকে-ই পালটি-প্রকৃতি বলে। 
ইহাদের মধ্যে-ও দৌষাদির বিচার করিলে, সকলে-ই 
তুল্য কুলীন বটে, তথাপি যাহাদের পূর্বব-পুরুষ কুলা- 
চার্ধা-গণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, অধিক সম্মান 
লাভ করিয়াছেন, তীহীরা-ই অজ্ঞের মুখে বড় কুলীন 
বলিয়া কথিত হন। তাঁহারা-ও আপনাকে বড় 


১১০ শুভ-বিবাহ। 


কুলীন বলিয়া মনে করেন; নুতরাং, তাহারা স্বীয় 
স্বীর পাঁলট-প্ররুতি ভিন্ন, অন্ত কাহাকে-ও আদান- 
প্রদান করেন না, এজন্য-ও বহু-বিবাহের বীজ বদ্ধ-মূল 
হইয়া আছে। কিন্তু, বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রসাদে, এ.দকল ভ্রম-সংস্কার ক্রমে ক্রমে দূরীভূত 
হইতেছে) শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে পারিতেছেন 
যে, রাট়ীয় ব্রাহ্মণের কুল, বৈদ্য-কায়স্থ-গ্রভৃতির 
কুলের ন্যায় নহে; বৈদ্য কায়স্থের কুলে দেখা যায় 
যে, কোৌন-ও ছে'ট বৈদ্য কিংবা কায়স্থ উচ্চ বংশে 
আদান-প্রদান করিলে, তাহাদের বংশের গৌরব বৃদ্ধি 
পায়, কিন্তু রায় ব্রাঙ্গণের সেরূপ হয় না; ফুলিয়া 
মেলের রামেশ্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে, এ মেলের বিষু, 
ঠাকুরের আদান-প্রদান হইলে, রামেশ্বরের গৌরব 
বাড়িবে না); তবে বিষ্ুঠাকুর রামেশ্বরের 
তুল্য হইবেন। আবার খড়দহ মেলের 
রামভদ্র বন্দ্যোর সঙ্গে এর মেলের মধুস্ছদন মুখোর 
আদান-প্রদান হইলে-ও, রামভদ্রের সম্মান বাড়িবে না, 
কিন্ত, মধুস্দন রামভদ্রের তুল্য হইবেন) কিন্ত এই 
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রামেশ্বরের কিংবা রামভদ্রের নিকটে বিষ কিংবা 
মধুস্দন কন্তা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা! করিলে, আজ 
কালের বাঁজারে সহস্র মুদ্রার ন্যুনে কার্ধ্য নির্ধাহ 
হইবে না; সুতরাং, বি কিংবা মধু্দন মনে করেন 
যে, নীচ ঘরে কন্া-দান করিতে-ও যখন প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন, তথন আপন আপন ঘরে থাঁকাই 
ভাল; কিন্তু, এই ঘটনাতে দৃষ্টান্ত-চ্ছলে একটি কথা 
বণিতে হয় যে, বিষু ও মধুস্ছদনের এরূপ ধারণাটা যেমন 
সতীনের বাটাতে অথাছ্ খাইয়া, সতীনের বাঁটী অপ- 
বিত্র করার স্তায়। কুলীনের কুল কন্তা-গত বলিয়া-ই, 
এই অসার কোৌলীন্ত-প্রথা আঁজ-ও এ-দেশে বর্তমান 
আছে, নচেৎ পুভ্র-গত হইলে, এত-দিন ইহার চিহন-ও 
থাকিত না। কন্ঠা আর গোধন, এই উভতর-ই 
তুল্য ; কাহার-ও কথা৷ কহিবার ক্ষমতা নাই ; সুতরাং, 
ইহাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিরা, কৌলিন্ত- 
প্রথা বজায় রাখা অতি সহজ-সাধ্য। বাট়ীয় কুলীন- 
কন্তাদের প্রতি অত্যাচায়-রূপ অপরাধে একমাত্র 
কুলীনেরা-ই অপরাধী নন; এতদদেশীয় পদস্থ শৌত্রয়, 


১১২ শুভ-বিবাহ | 


বংশজ ও ঘটক, ইহারা -ও এই পাঁপের ভাগী। ঘটক 
মহাশয়-গণ অর্থ-লোভে ধাহাদিগকে বড় কুলীন 
বলেন, কর্ণশ্রবা পদস্থ শ্রোত্রিয়-বংশজ-গণ-ও তীহা- 
দিগকে বড় মনে করিয়া, তাহাদের নিকটে-ই কন্ত। 
সম্প্রদান করেন। দেই কুলীন-গণ-ও আপনাদিগকে 
বড় মনে করিয়া, কৌলীন্তের মূল ভগ্নী অথবা কন্ঠা- 
দিগের অধিকতর নির্যাতনে প্রবৃত্ত হন । যাহা! হউক, 
দেবীবর ঘটকের মেল ও দৌষাদির সম্বন্ধে নিয়ে যাহা 
প্রদগিত হইবে, বিজ্ঞ পাঠক-গণ তাহাতে-ই বুঝিতে 
পারিবেন যে, বর্তমান সময়ে প্রকৃত কুলীন নাই, নামে 
কুলীন আছেন ; প্ররুত'পক্ষে ব্রাহ্মণ মাত্র-ই সমান; 
মহারাজ আদিশূরের আনীত ব্রাঙ্গণদিগের সম্ত।ন-গণ 
সকলে-ই এই-ক্ষণে তুলা-মর্ধাদা-শালী। বরং আজ- 
কাল পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
যে সন্মান ছিল, বিষু্ কিংবা কষ কোঁন-ও কালে 
সেরূপ সন্মান পাইয়্াছেন কি না, সন্দেহ; সম্ত- 
বতঃ, ইহাদের অনেকে সে-স্থলে বদিতে-ও আসন পান 
না। সুতরাং, স্বগৃহে বলিয়া আমি বড় কুলীন, এই 


কুলীন-প্রকরণ। ১১৩ 


গৌরব করিয়া, ভগিনী ও কন্ঠাদিগের প্রতি অত্যাচার 
না করা-ই যুক্তি-সঙ্গত। 
“নাসতো বিদ্যুতে ভাবে! নাভাবে বিদ্যতে সতঃ১। 
যাহা সত্য, তাহ! চিরকাল-ই সত্য ; যাহা মিথ্যা, 
তাহা ক্ষণ-স্থায়ী। পরস্ত, -_ 
কত ক্ষণ থাকে শিলা শৃন্তেতে মারিলে | 
কত ক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে ॥ 
সত্য সত্য, মিথা। মিথ্য। সর্ব-শান্ত্রে কয় । 
অকারণে কেন তুমি কর বাক্য-ব্যয় ॥ 
কাশীরাম দাস। 
এ-দেশে ব্রাহ্মণের মর্ধ্যাদা চির-কা'ল-ই থাকিবে, 
কিন্তু, এই অসার কৌলীন্ত-প্রথ! যে, ক্রমশঃ বিদূরিত ' 
হইবে, তাহা বিজ্ঞ-মাত্রে-ই উপলব্ধি করিতে পারেন । 
বিগত পঞ্চাশ বংসরে যেরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
আর পঞ্চাশ বংসর পরে, ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত 
দাকিবে কি-না সন্দেহ । | 
দেবীবরের দোষ-প্রকরণ। 


(১) কম্তাভাব। (২) রগ্িকাগমন, (৩) 
৮ 


১১৪ শুভ-বিবাহ। 


পোষ্য-পুক্র বা দত্তক-পুত্র, (৪) অন্ত-পুর্বা, (৫) 
জীবদ্দশায় পিগুদান, (৬) জন্মান্ধ, (৭) অগ্নি- 
দগ্ধী, (৮) স্বজনা, (৯) ব্রহ্মহত্যা, (১০) বয়ো- 
জ্যেষ্টা-বিবাহ, (১১) মাতৃ-নায়ী-কন্তা-বিবাহ্‌, ( ১২) 
স্ব-গোত্রে বিবাহ, (১৩) বলাৎকার-বিবাহ, (১৪) 
বিপর্ধ্যায়, (১৫) কুষ্ঠ-রোগ, (১৬) হুষ্ট, (১৭) 
ঞ্জ, (১৮) কুজ, (১৯) নীচবংশে বিবাহ, (২) 
বাক্যে জড়তা অর্থাৎ মুক বা বোবা, (২১) অঙ্গ-হীনতা 
অথবা অঙ্গ-হীনা কন্তা-বিবাহ, (২২) পিতৃ-ত্যাজ্য ; 
(২৩) আক্ষিপ্ত অর্থাৎ উল্লিখিত দোষান্বিত লোকের 
সহিত আদান-প্রদান । 

উল্লিখিত দৌষ-গুলির মধ্যে, নিয়-লিখিত দৌষ- 
গুলিতে কুলে দোষ হয় বটে, কিন্ত কুল একবারে 
নষ্ট হয় না। যথা; 

১। কন্তাভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন-ও 
কুলীনের কন্তা না জন্মিলে। কিন্তু কাহার-ও কন্তাভাব 
ঘটিলে, যদি প্রদানাভাবে আদীন-ও না থাকে, 
তাহাতে যে দৌষ ঘটে, তাহাকে রগ্ড দোষ বলে। 


কুলীন-প্রকরণ | ১১৫ 


এই রও দৌষ ধারাবাহিক ছুই তিন পুরুষ চলিলে, 
কুলীন বংশজত্ব প্রাপ্ত হয়। | 

২। জীবদ্দশায় পিও-দান অর্থাৎ কেহ শক্রত্া- 
পূর্বক, বিদেশগামী কাহার-ও মৃত্য জ্ঞাপন করিয়া, 
তাহার উত্তরাধিকারীর দ্বার! উক্ত রতি শ্াদধদি 
সম্পাদন করিলে । 

৩। অগ্রিদগ্ধা অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় যে কন্তার পিতা 
অথবা সহৌদর কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রীতা নাই, তাহাকে 
বিবাহ কর! । 

৪। বিপর্ধ্যায়, অর্থাৎ আদিম ও সমীকৃত ব্যক্রি- 
গণ হইতে নিম্নবর্তী যত পুরুষ হইবে, তাহার গণন। 
করিয়া, কন্তা-দাতা ও কন্যা-গ্রহীতার 'মধ্যে, পরম্পর 
এক অঙ্কন্যনীধিক অথবা তুল্য বরে আদান-প্রদান 
করিতে হয়; ইহার অন্যথা ঘটিলে (বিস্তারিত 
বিবরণ কুলদীপিকা প্রতৃতি কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে 
ব্য )। 

৫। পিতৃত্যাজ্য অর্থাৎ পিতা ক্রোধ বশতঃ, 
কোন-ও পুত্রকে ত্যাগ করিলে । কারণ, কুল স্থাবরা- 


১১৬ শুভ-বিবাহ। 


স্থাবর সম্মত্তি নয় যে, কেহ দায়ভাগের যতে উত্তরাধি- 
কারী হইবে? ইহা রক্তমাংসজ । 

৬। পোষ্যপুক্র ; অর্থাৎ পুত্র/ভাবে তুল্য-পদস্থ 
সপিগু জ্ঞাতির পুত্র গ্রহণ করা ; কিন্তু, ভিন্ন গোব্রের 
পুত্র গ্রহণ করিলে, তাহার কুল থাকে না, দে তাহার 
জন্মদাতার মর্য্যাদ1! ভোগ করিবে; অর্থাৎ জন্মদাতা 
শ্রোত্রিয় হইলে সে শ্রোত্রিয়,বংশজ হইলে বংশজ হইবে। 
যেমন ফুলিয়া মেলের বন্য রামেশ্বরের জোষ্ঠ পুভ্র, 
রামনারায়ণের পুত্ত্রাভাবে শ্তালক শ্রোত্রিয় কৃষ্ণদেবকে 
দত্তক গ্রহণ করেন, স্ৃতরাং এই কৃষ্ণদেবের বংশীয়েরা 
নামে বন্দ্য হইলে-ও শ্রোত্রিয়, ইহাদের নিকটে কোন-ও 


কুলীনে কনা দান করিলে তাহার কুল নষ্ট হয়) 
তবে ইহাদের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র । 
৭। আক্ষিপ্ত দোষ; অর্থাৎ অজ্ঞাত অবস্থায় 


ঘথব! স্ব-ঘরে পাত্রীভার ঘটিলে কন্তা-ভগিনীর বিবাহ 
রন্ধ ন| করিয়া, যদি কোন-ও দৌধান্বিত কুলীনের সহিত 
আদান-প্রদান করা হয়। ইহাতে সামান্ত দৌষ ঘটে 
বটে, কিন্ত কন্া-ভগিনীর বিবাহ বন্ধ করায় যে পাতিত্য 
দৌষ ঘটে, তাহা অপেক্ষা উক্ত দোষ অতি সামান্ত। 


কুলীন-প্রকরণ। ১১৭ 


এতস্তিক্ল অপর যৌলটি দৌষ কুল-খাতক । যেহেতু, 
অন্যান দৌষ-গুলি স্ৃতি ও দায়ভাগ-সম্মত। 
কিন্তু কুলাচার্ধ্য-গণ উত্তরকাঁলে দয়াপরবশ হুইয়াই 
হউক অথবা! অর্থলৌতে-ই হউক, এই যোলটী 
দোষের-ও মার্জন! করিয়া, কুলীনের কুল রক্ষা করিয়া 
আসিতেছেন। পরন্ত তাহারা আর-ও একটি অতি- 
রিক্ত বিধান করিয়া দিয়াছেন যে, যদি কোন-ও কুলী- 
নের কুল অর্থাৎ আদান-প্রদান একবার সম্পন্ন হয়, 
পরে যদি তাহার পিতার কোন-ও দোষ অথবা কুল- 
হীনতা ঘটে, তবে তাহার পুজ দোষী অথবা কুল-হীন 
হইবে না। 

এই স্থলে বল! আবশ্ঠক যে, মেল শবের অর্থ 
দোষের একীকরণ ? কিস্ত, উত্তরকাঁলে যখন কুলীনেরা 
নানা দৌষে বিজড়িত হইয়া, বংশজ হইতে-ও অধঃপতিত 
হইলেন, তখন কুলের বিচার লৌপ হইল । এই সময 
কুলাচার্্য-গণ শ্বীয় স্বীয় স্বার্থ-লাধন-মানসে কোন-ও 
একজনকে বড়, ফাহাকে-ও ছোট কুলীন বলিতে 
লাগিলেন। কর্ণশ্রবা শ্রোত্রিয়, বংশ প্রভৃতি কুলীন- 


১১৮ শুভ-বিবাহ | 


প্রিয় ব্রাহ্মণের! ও অপরাপর অজ্ঞ লোকেরা-ও কুলা- 
চার্্যের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। পরস্ত, এই 
সময় হইতে-ই বড় কুলীনের দলে অধিকাংশ লোক-ই 
বিদ্যা-বুদ্ধিতে নীলকমল সাঁিলেন ! কিন্তু, ইহাতে এক- 
পক্ষে যেমন এক শ্রেণীর পদ-গৌরব বাড়িতে লাগিল, 
অপর পক্ষে কুলাচার্ঘ্যগণের বিলক্ষণ ক্ষতি ও হীন- 
মর্যাদা ঘটিতে লাগিল। কারণ অশূত্রপ্রতিগ্রাহী কুলা- 
চার্ধ্গণ একমাত্র কুলীনের দানেই প্রতিপালিত হইতেন; 
কিন্তু, গুরু-পুরোহিতে পক্ষপাতিত্ব থাকিলে, যজমানের 
ভক্তি দূরীভূত হয় । আজ কাঁল অতি অল্প লোকে-ই 
কুলাচার্য্যের সম্মান করিয়া থাকেন। ইহা! কেবল 
অনুরদরী কুলাচার্ম্যগণের শ্বকৃত কর্মফল । নচেৎ যে 
সমাজে কুলাচার্ধ্যগণ সমাজের নেত! ছিলেন, যাহারা 
এক সময়ে ইউরোপের রোমের পোপের স্বর্ণের 
চাবি হাতে রাখার ন্যায়, কুলীনের কুলের চাবি হাতে 
রাখিতেন, তাহারা আজ সেই সমাজে সাধারণ 
বিবাহের ঘটকের ন্যায় অবজ্ঞাত; ছ্ুঃথের বিয়য়, 
রটে! 


কুলীন-প্রকরণ। ১১৯ 


এখন যেমন এ-দেশের সকল কুল-সস্তান*গণ*ই স্বীয় 
স্বীয় নামের উপাধিতে গাঁইয়ের পরে “উপাধ্যায়” এই 
শব বাইয়া আপনাদিগকে মুখোপাধ্যায়, গাঙ্গো- 
পাধ্যায় ইতাঁদি লিখিয়া থাকেন ও বলেন, পূর্বে 
সেরূপ ছিল না। ষাহারা “উপাধ্যায়” এই উপাধি 
পাইয়াছিলেন, তাহারা-ই স্বীয় নামের পরে মুখো- 
পাধ্যায় কিংবা গাঙ্গোপাধ্যায় লিখিতেন কিংবা বলি- 
তেন। নচেৎ তদ্বংশীয়েরা কেবল স্বীয় স্বীয় পৈতৃক 
গ্রামে-ই পরিচিত হইতেন,পরস্ত,তীহাদের কার্য্যান্থসারে 
তাহার! অগ্ঠান্ত উপাধিতে-ও পরিচিত হইতেন। প্রকৃত, 
পক্ষে উপাধ্যায়ের বংশ-সম্ভৃত বিস্তা-শৃন্ট ব্যক্তি উপাধ্যায় 
অথবা কুলীন বলিয়া পরিচিত হওয়। উপার্ধি-দাতা 
সেন-রাজগণের-ও বাসনা ছিল না। নিয়ে নাম ও 
উপাধি দেখিলে-ই পাঠকগণ ইহার সত্যত। অন্থুভব 
করিতে পারিবেন । 

প্রথমতঃ ছুইটি মেলের সৃষ্টি হয়। যথ! )- ফুলিয়া 
ও খড়দহ। এই ছুই দল আবার বনু দোষে বহু দলে 
বিভক্ত হয়। এজন্য মেলের সংখ্যা ছত্রিশ। এই 


১২০ শভ-বিবাহ। 


মেল-সন্বন্ধীয় সকল কথা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বোধ 
হয় না। কারণ, পুস্তকাস্তরে মতাত্তর-ও দৃষ্ট হয়। 


১। ফুলিয়া। 

প্রথমতঃ ধান্ধা দোষ। বর্তমান ধন চাটাতির 
পূর্ব-পুরুষ ্রীনাথ চাটাতির ছুই কন্ঠ। গঙ্গাতীরে ধান্ধা 
নামক স্থানে হাসাই-নামক থানাদার দ্বার! বলাংকতা 
হয়। পরে সেই ছুই কন্তার একটি, কাংশারি পুতি- 
তুণ্ডের পুত্র পরমানন্দ ও অপরটি ভগীরথ বন্দ্যের পিতা 
গঙ্গাধর বন্দ্য বিবাহ করেন। তৎপর বর্তমান বেগের 
গাঙ্ুলীদের পূর্বব-পুরুষ নীলকণ গাঙ্গ ও বিষু ঠাকুর 
প্রভৃতির পূর্ব-পুরুষ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের সহিত উ'হা- 
দের আদন-প্রদানে কুল হয়। কেহ কেহ বলেন, 
শ্রীনাথের উক্ত কন্ঠা-য়ের একটী পরমানন্দ পুতিতুণ্, 
অপরটি পরমানন্দের খুল্পতাতের পুত্র চতুভূর্জ পতিত 
বিবাহ করেন। অপর কেহু কেহ বলেন, অপরটি 
বর্তমান বাঙ্গালপাশনামক মেলের বন্যবংশীয়দিগের 
পূর্ব-পুরুষ বন্দ্য গঙ্গাধরের সহোদর-ত্রাতা শ্রীনাথের 
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পুঞ্জ গোঁগীনাথ বন্দ্য বিবাহ করেন। আবার কেহ 
কেহ বলেন, অপরটি নীলকণ গাঙ্গ বিবাহ করেন। 

এ-স্থলে বক্তব্য এই যে, সাগরদিয়ার বন্য গঙ্গাধর, 
চং শ্রীনীথের যবনভ্্রাতী। কন্তা! গ্রহণ করিলেন কেন? 
ইহার উত্তর এই যে, পূর্ে-ই সাগরদিয়ার বন্দ্যগণ 
যবনদোষে দুষ্ট ছিলেন। সুতরাং, এরূপ বিবাহে 
তাহাদের আপত্তি হয় নাই। 

দ্বিতীয়তঃ নাঁধা দোষ। নাঁধা গ্রামের বন্য-গণ 
শজ ছিলেন। মুং গঙ্গাননের ত্রাতা ছুর্গীবর পণ্ডিত, 
উক্ত নাঁধার বন্য্য-কন্া! বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। মুং 
দুর্গীবরের সহিত চং ধনর বংশে চং বিজয়ের কুল হয়। 
পরে মুং গঙ্গাননের ভ্রাতা মুং বল্পভ উক্ত চং বিজয়ের 
কন্ঠা বিবাহ করেন। 

তৃতীয়ত; বারুইহাটী দৌষ। বারুইহাঁটী গ্রামের 
বর্ষণের পতিত ছিলেন। উক্ত ব্রাঙ্গণের ঘরে 
কাচনার মুং অর্জুন মিশ্র বিবাহ করেন। পরে আদান- 


প্রদানের সম্পর্কে এই দোষ মুং গঙ্গানন্দে প্রবেশ 
করে। টি 


১২২ শুভ-বিবাহ। 


চতুর্থতঃ মুলুকজুরি দৌষ। মুং গঙ্গানন্দের ভ্রাতু- 
পুর মুং শিবাঁচার্য্য মুলুকজুরি সপ্তশতী ব্রাহ্মণের কন্া! 
গ্রহণ করেন। পরে ইহার সহিত চং শ্রীনাথের পুক্র, 
চং গঙ্গাদাস ও বং শ্রীপতির আদান-প্রদান হয়। 
“নাথাই চট্টের কন্ঠ! হাসাই থান্দারে। 
সেই কন্তা বিয়ে করে বন্ধ্য গঙ্গাধরে ॥৮ (কারিকা ) 
স্থতরাং, নিম্ন-লিখিত ব্যক্তি-গণের এক যোগে 
আদান-প্রদান বশতঃ এক দল গঠিত হয়,এই দলের নাম 
ফুলিয়া। দলপতি মুখটা গঙ্গানন্দের বাড়ী গঙ্গাতীরস্থ 
ফুলিয়া গ্রামে ছিল বলিয়া এই সমাজের নাম 
ফুলিয়া সমাজ হইল । 
১। মুখটী_মনোহরের জ্যষ্ঠ-পুজ গঙ্গানন্দ 
ভট্টাচার্য্য । 
২। চট্ট ধনর বংশে চট্ট শ্রীনাথ। 
৩। চট্ট চৈতলীর বংশে চট্ট উদয়ন। 
৪। বন্য সাগরদিয়ার হরির বংশে বন্দ্য গঙ্গাধর। 
৫1 গাগ নীলকণ্। 
৬। পুতিতুণ্ড পরমানন্দ । 
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(ক) এই সমাজ হইতে চট্ট শ্রীনাথের ছুই পুত্রের 
মধ্যে জোষ্ঠ চট্ট গঙ্গাদাস খড়দহে ও কনিষ্ঠ চট্ট 
গোবিন্ব বল্পভী সমাজ-ভুক্ত হন। 

(খ) চট্ট চৈতলীর বংশে চট্ট উদয়নের সন্তান-গণের 
মধ্যে সকলে-ই খড়দহ সমীজ-ভুক্ত হন। তন্মধ্যে চট্ট 
মহেশ, মাধব ও চন্ত্রশেখর বিগ্ভালঙ্কারের বংশ-ই 
বিখ্যাত। পরস্ত, চট্ট চন্দ্রশেখরের বংশ-ধরেরা কাশ্ঠপ- 
কাঞ্জিড়ি দল পুষ্ট করিয়া, বর্তমান থড়দহ দলের সম্মান 
রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়৷ অধিকতম গৌরবান্বিত। 

(গ) বন্য গঙ্গাধরের তিন পুজের মধ্যে বন্য 
ভগীরথ প্রধান। ইহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে ছিতীয় 
জিতামিত্র ও চতুর্থ শ্রীমস্ত খড়দহে প্রবেশ করেন। 
প্রথম মনোহর ও তৃতীয় দেবানন্দ ও পঞ্চম শ্রীপতি 
স্বদলে-ই থাকেন । ইহাদের “মধ্যে বন্দ্য প্রীপতি-ই 
অধিকতম সম্মানিত। 

(ঘ) গাঙ্গ নীলকণ্ঠের চারি পুভ্র-ই খড়দহে প্রবেশ 
করেন । তন্মধ্যে শ্রীপতি সর্ব-প্রধান। ইহার বংশধর- 
গণ-ই বেগের গাুলি নামে পরিচিত (পরে ত্য )। 


১২৪ শুভ-বিবাহ। 


(ড)বাংস্ত গোত্রের পুতিতুণ্ড বংশের পরিচিত 
কুলীন, এখন আর দেখা যায় না, তবে কাঞগ্রিলাল ও 
ঘোষাল বংশের কুলীন-গণ এখন-ও বিদামান আছেন 
বটে, কিন্ত কোন মেলে-ই ইহাদের প্রাধান্য নাই। 

ফুলিয়া ও খড়দ্রহ, এই ছুই মেল ধদি-ও এক সময়ে 
গঠিত ও সমকক্ষ হইয়াছিল বটে, তথাপি ফুলিয়৷ দল 
হইতে গাঙ্গ, চট্ট প্রভৃতি বংশ, শেষে খড়দহ দলে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন বলিয়া, খড়দহ দলটি মোটের উপর 
ফুলিয়। সমাজের দোষে-ও দূষিত হইয়াছিল। এজন্য 
খন়দরহ মেল ফুলিয়! ভাবাপন্ন ) সুতরাং উহা! ফুলিয়া 
হইতে সম্মানে কিঞ্চিৎ নান হওয়া-ই সঙ্গত) 
কিন্তু খড়দহের দলপতি মুখটা যোগেশ্বর, কুলাচার্য্য- 
গণের অনুগ্রহে অধিকতর দোষান্বিত ব্যক্তিগণের 
আশ্রয়-্বন্ূপ বলিয়া সমুদ্র-মস্থনোদ্ভুত-বিষপায়ী দেবাদি- 
দেব মহাদেবের ন্তায় কুলীন-কুলাগ্রগণা ও সম্মানে 
অধিকতর সম্মানিত হইয়্াছিলেন। এই জন্ত-ই খড়দহ 
মেল, ফুলিয়া মেল অপেক্ষা! উচ্চ ও গৌরবাদ্িত। পরস্ত 
ফুলিয়া মেলে লোক-সংখ্যার অন্নতা-হেতু-ও ইহাদের 
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গৌরবের অল্পতা ঘটিল। কিন্তু পরবর্তী শ্রৌত্রিয় বংশজ- 
গণ খড়দহ ও ফুলিয়া এই উভয় দলে-ই কন্ঠা সম্প্রদান 
করিয়া, আপনাদ্দিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। 
সুতরাং খড়দহে যেমন লোক-সংখ্যার আধিক্য বশতঃ 
পাত্র-সংখ্যা অধিক হইল, ফুলিয়াতে লোক-সংখ্যার 
অল্নপতা-হেতু পাত্র-সংখ্যার-ও অল্পতা ঘটিল। অন্ন মূল্যের 
জিনিষের আবশ্যকতা ঘটিলে, লোকে যেমন বহুমূল্যে 
তাহার ক্রয় কবে, শ্রোত্রিয় বংশজগণ-ও সেইরূপ 
ফুলিয়ার গৌরব বাঁড়াইয়৷ তুলিলেন। স্থৃতরাং, 
খড়দহ ও ফুলিয়া, এই উভয় দল-ই ক্রমে তুল্যপ্রতিযোগী 
হইয়া উঠিল। 
ফুলিয়ার পরবর্তী দোষ । 

১। নারায়ণ দাসী ;--মুখটী মনোহরের দ্বিতীয় 
পুত্র স্থঘেণের তিন পুভ্র। যথা ;--শিবাচার্ধ্য, 
ভবানী ও কানাই ছোট ঠাকুর। এই শিবাচার্য্যের 
তিন পুক্র। যথা ;__র্বেশ্বর, গোপেশ্বর ও রমেশ্বর | 
এই বত্বেশ্বর নদীয়! জেলার গোটপাঁড়াশ্নিবামী বংশজ 
মারায়ণ দাসের কণ্ঠ বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। পরে 


১২৬ শুভ-বিবাহ | 


ঘটক-গণ ইহার কুল-রক্ষার্খ জন্য উক্ত নারায়ণ দাসকে 
বড়াল শ্রোত্রিয় করেন। আদান-প্রদান হেতু সমস্ত 
ফুলিয়! দলে-ই এই দোষ ঘটিয়া পড়ে। 

২। মাধব রায়ী)__মুখটা মনোহরের তৃতীয় 
পুক্র জগদানন্দ। এই জগদানন্দের তিন পুত্র। 
যথা;_- অনন্ত, জ্ঞান ও রামভদ্র। এই জ্ঞানের পুত্র 
চন্তরশেখর-বংশজ চট্ট মাঁধব রায়ের কন্ঠ। বিবাহ করিয়া 
ভঙ্গ হন। পরে ঘটক-গণ ইহার কুল-রক্গার জন্য 
মাধব রায়কে শ্রোত্রিয় করেন। আদান-প্রদান 
হেতু সমস্ত ফুলিয় দলে-ই এই দোষ ঘটিয়া পড়ে। 


ফুলিয়া মেলের চারিটি দল । 


১। মুং রতি ঠাকুরের দল ;-ইনি মনোহরের 
অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, গঙ্গানন্দের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ, 
নীলকণ্ঠের পঞ্চম পুত্র। 

২। মুংবিষু ঠাকুরের দল ;__ইনি নীলকণ্ঠেতব 
চতুর্থ পুত্র। 

৩। মুং মধুহ্দন তর্কীলঙ্কারের দল ;-ইনি 
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গঙ্গাননের জ্যেষ্ঠ পুজ রামন্জটার্য্যের় তৃতীয় পুত্র কাশী 
ঠাকুরের পৌত্র, রমানাথের জোট পুত্র । 

৪। মুং বলরাম ঠাকুরের দল ;-_ইনি গলাধরের 
জ্ষ্ঠ পুত্র রামাচার্য্যের চতুর্থ পুক্র বিশ্বেশ্বরের 
পৌন্র। 


ফুলিয়া মেলের আধুনিক দোষ (ক্রমশঃ) 
১। মুং রতিঠাকুরের দল। 

(ক) মুং রতি ঠাকুরের সন্দিপ্ধ কেশরকুনী শ্রোত্রিয় 
রূপ চক্রবর্তীর কন্তা বিবাহ। (খ) মুং বিষণ ঠাকুরের 
যোগে বং জয়রামের পুত্র রুদ্ররামের সহিত কুল) 
স্থতরাং বিপধ্ধযায়। মুং রামরামের পিলাই বিবাহ । 

(গ) রজনীকরি সম্পর্ক। 

(ঘ) গুড়িপঞ্চানন সম্পর্ক । 

২। মুং বিঞ্ঠাকুরের দল। 

(ক) পোড়ারি; (খ) বিপর্্যায়; (গ) 
অন্ত পুত্র মুং রামদেবের সপ্তশতী বিবাহ; (ঘ) পরে 
গুড়িপাড়া গ্রামে কেশরকুনী রূপ চক্রবর্তীর কন্তা 


১২৮ শুভ-বিবাহ। 


বিবাহ (উ) মুং রাস্ক্রিশোরের কেশরকুনী চক্র- 
বন্তীর কন্া বিবাহ। (চ) মুং রাঁমকিশোরের 
পুনঃ মহেশপুর গ্রামে হাজরা বিবাহ; (ছ) মুং 
কালীশঙ্করের কাঞ্জিড়ি বিবাহ) মুং উমাশক্করের 
বরাকুনী বিবাহ; মুং শিবপ্রসাদের খানাকুল গ্রামে 
আধুনিক বড়াল শ্রোত্রিয় রামজয়ের কন্তা-বিবাহ; 
মুং সীতারামের তুরসিষ্ট পরগণায় দেবীপুর গ্রামে 
সাঙ্গাই সাতশতী রামদেব ভট্টীচার্য্যের কন্ঠা-বিবাহ; 
অত্র পঞ্চগোপালীর কন্তা-বিবাহ ; রাট়ীয়-বারেন্দ্ 
যোগ ;মুং কৃষ্চন্ত্র বাগঝাঁপা গ্রামে নবগ্রহ শ্রোত্রিয় 
রামশরণ মুন্সীর কন্ঠা-বিবাহ ; মুংজগমোহনের তার 
পাশা গ্রামে ভূলাইয়! ব্রাহ্মণের কন্ঠা-বিবাহ ; মুং সদী- 
শিবের নলডাঙ্গা গ্রামে রায়দের বাটাতে রামসন্তোষের 
কন্া-বিবাহ; মুং কৃষ্জজীবনের তৈলবাটা গ্রামে পরশু- 
রাম চক্রবর্তীর কন্তা-বিবাহ্‌, পরে টাদপুর গ্রামে কালী- 
চরণ রায়ের কন্যা-বিবাহ 3 মুং মধুহ্দনের কলিকাতায় 
তৈলবাটার কণ্ঠাবিবাহু; পরে পোব্যপুক্র রামগোপাল 
রায়ের কন্তারিবাহ; যুং কালী প্রনাদের বাধমারা 


কুলীন-প্রকরণ। ১২৯ 


গ্রামে বিবাহ ;মুং বাস্থদেবের কলিকাতায় হড় শ্োত্রিয় 
গোপাল হালদারের কন্ঠাবিবাহ; মুং হরিহরের 
ঠাদপ্রতাপ গ্রামে অন্তপুর্ববা কন্া-বিবাহ, পরে বয়ো- 
জ্যে্টা মনোহর বাচম্পতির কন্যা-বিবাহ ; মুং রঘুনাথের 
কলিকাতাস্থ তিলকরাম পাঁকৃড়াশির কন্য।-বিবাহ ) মুং 
গঞ্চাননের সানগরে অর্বাচীন ব্রাহ্মণের কন্তা-বিবাহ, 
পরে যৌগ্রামে সুড়াই সপ্তশতী রাঁমদেব চক্রবর্তীর 
অন্যপূর্ববা কন্ঠা-বিবাহ, পরে অন্যপূর্বা কন্যা বং নন্দ- 
কিশোরে প্রঙ্গান ; মুং মহাদেবের সিদ্ধলগ্রামী দুর্গারাম 
হ্ষচারীর কন্তা-বিবাহ ; মুং নারায়ণ ঠাকুরের সন্দিগ্ধ 
শোত্রিয় মহাদেব চক্রবর্তীর কন্তা-বিবাহ, রাজীবলোচন 
সম্পর্ক; মুং রামন্ুন্দরের তারপাশা গ্রামে ভূলাইয়। 
ব্রাহ্মণের কন্াঁবিবাহ ; মুং বৃন্দাবনের আধুনিক 
শ্রোত্রিয় সম্পর্ক ; মুং শিবপ্রপাদ্দের সদানন্দ রায়ের 
কন্ঠা-বিবাহ; মুং রামকানাইএর বরাকুনি সম্পর্ক ; 
মুং পদ্মলোচনের কন্াঁভাৰ ; মুং তারিণী প্রসাদের নব- 
গ্রামবাসী যবগ্রামী হরি প্রসাদ গোস্বামীর কন্ঠা-বিবাঁভ ; 
বুং কষ্চরামের কন্থা-বিক্রয় ; মুং সুলুকটাদের বুড়ান্তা 
নি 


১৩০ শুভ-বিবাহ। 


পিতাঁড়ি বিবাহ, পরে শঙ্কর অন্লির কন্যা-বিবাঁহ ; মুং 
অন্নদাপ্রদাদের কফেশরকুনী রাজ। শিবচন্ত্রের ন্যকা- 
বিবাহ মুং মাঁণিকের ষবগ্রামী বিবাহ; কীকুরকাটা 
গ্রামে সোদারকুল রামকান্ত চৌধুরীর কন্া-বিবাহ, রও 
কন্তাভাব ; মুং নিমাইএর দীঘাঁড়ী ( দীর্ঘাঙ্গী ) গঙ্গা- 
ধর সিদ্ধান্তের কন্যা-বিবাহ ; মুং রামনাথের খানা- 
কুল বিবাহ ; মুং চন্ত্রকান্তের কেশরকুনী রাজা ঈশ্বর- 
চন্দ্রের কন্তা-বিবাহ; মুং রাধানাথের পোষ্য-দোষ 
ইত্যাদি। বং রঘুরামের ও বং রামকেশবের বংশের 
সহিত ইহাদের কুল। 

মুং নীলকণ্ঠের জোস্ঠ পুত্র মুং গঙ্গীধরের পোড়ারি 
সম্পর্ক; অন্ত পুত্র মুং রূপনারায়ণ ও মুং রামজীবনের 
কেশরকুনী বিবাহ; মুং রামদেবের সৌদীরকুল 
বিবাহ, পরে রজনীকরী সম্পর্ক ১ 

কাটাদিয়ার বন্দ্যঘটী রামজীবন রায়। 

ধনলোভে রামদেব মজিল তথায় ॥ (কারিকা) 

অবসতি মধু-চট্ট ও চৈতলি-চট্টের সহিত ইহা- 
দের কুল; অপৰকৃষ্ট বিবাহ, রাইর্গাই, কেশরকুনী, 


কুলীন-প্রকরণ। ১৩১ 


দীঘাড়ী, রাচ়ী বারেন্র সংযোগ, আস্তাড়ি ইত্যাদি 
দোষ। মুং রামভদ্রের পোড়ারি, ব্রহ্গহত্যা, হারুড়ি 
সম্পর্ক ইত্যাদি। মুং গোপীরমণের বিপর্ধ্যায়, 
পোড়ারি, রজনিকরী ইত্যাদি । বং রুদ্ররামের বংশের 
সহিত ইহাদের কুল। 

মুং নীলকণ্ঠের তৃতীয় পুক্র মুং রঘুনাথের কাশ্ঠপ 
কাঞ্জিড়ি বিবাহ, পিগু সম্পর্ক ইত্যাদি। বং বধু 
রাম ও বং রুদ্ররামের বংশের সহিত ইহাদের কুল। 

মুং নীলকণ্ঠের ৭ম পুক্র মুং রামেখরের বিপর্ধ্যায়, 
রজনীকরি, বলাৎকাঁর ইত্যাদি । বং রুদ্ররামের 
বংশ ও চং গঙ্গানন্দের বংশের সহিত ইহাদের কুল। 

মুং নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুং যাদবেন্ত্ 
সব্বদধারী। 

মুং মুরহর টাদবল্লরভি-মেলগত ; গাঁ রামরুষ্জের 
বংশ, গয়ঘর ও সাগরদিয়ার বন্ধ্য-বংশের সহিত 
ইহাদের কুল। 

মুং নীলকণ্ঠের খুল্লতাত মুং কাশীর দিগ্ডি সম্পর্ক) 
সুং মধুস্থদনের বিপধ্্যায়, পোড়ারি সম্পর্ক; মুং 


১৩২ ভ-বিবাহ। 


জয়রামের পিও সম্পর্ক, বীরভদ্রি ইত্যাদি। চং 
চৈতলি; বং গয়ঘর ও বং সাগরদিয়ার বংশের সহিত 
ই“হাদের কুল। 
মুং নীলকণ্ের খুল্লপতাত মুং বিশ্বেশ্বরের পুক্র মুং 
গোবিন্দের পি সম্পর্ক) মুং রুদ্রের কেশরকুনী 
বিবাহ, বিপর্ধ্যায় ; মুং বলরামের পিও সম্পর্ক; মুং 
রঘৃনননের কাশ্রপ-কার্জিড়ি, গুড় সম্পর্ক ইত্যাদি। 
ফুলিয়ার বন্যাবংশের সহিত ই'হাদের কুল। 
শশ্রীরামে রঘুতে দেখা । 
পিও হ'ল গুড়ে মাথা ॥৮ (কারিকা) 
মুং নীলকণ্ের খুল্পতাত মুং গোপীনাথের চর 
সম্পক' অর্থাৎ বালিমেল প্রাপ্ত । মুং কৃষ্ণ ঠাকুরের 
পোড়ারি ও রও সম্পর্ক, কেশরকুনী, মাতৃনারী কন্তা 
বিবাহ ইত্যাদি। অবসতি চট্ট গঙ্গানন্দের বংশের সহিত 
ইহাদের কুল। 
মুং নীলকণের খুল্লতাত মু পার্বতীদাসের গোস্বামী 
রীরভদ্রের কন্ট। বিবাহ । ফুলিয়ার চট, বন্দ্য প্রভৃতির 
মহিত ইহাদের কুল। 


কুলীন-প্রকরণ । ১৩৩ 


মু মনোহরের দ্বিতীয় পুত্র মুং মুষেণের মুলু* 
কজুড়ী বিবাহ; অন্ত পুত্র মুং শিবাচার্ধা ; অস্য পুল 
মুং রত্বেখরের রজনীকরি মেল প্রাপ্তি; অবসতি চং 
গঙ্গানন্দ ও কীঁটাদিয়ার বন্দবংশের সহিত ই'হাদের 
কুল। মুং গোপেশ্বরের অপকৃষ্ট বিবাহ; মুং রমে- 
শ্বরের রাইগাই ; অসা পুত্র মুং হরিবংশ; অন্য পুত্র 
মুং বমণের দীর্ঘাগী ও রাজগাই সম্পর্ক ইত্যান্ি। 
ফুলিয়ায় সর্বদারী কুল। 

মন্তব্য ;__-এতদ্‌-গরন্থের প্রর্ণেতা এই বংশে-ই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 

মুং রমেশ্বরের পুজ মুং যজেম্বরের কাশ্তপ 
কাঞ্জিড়ি বিবাহ, দীর্ঘাঙ্গী বিবাহ, বিপধ্যায় রাইগাই ; 
পরে চং চৈতলির যোগে খড়দহ মেলগত। ইহাতে-ই 
খড়দহ মেলের সকলের যজ্ঞেশ্বরী দৌষ ঘটে। এজগ্ঠ 
ইহাকে যজ্জেশ্বরী ভাগ বলে। চং চৈতলি ও গাং 
রঘুনাথের বংশের সহিত ইহাদের এখন কুল 
হয়। 

মুং রমেশ্বরের পুক্র রামদেবের কাশ্পকাঞ্জিড়ি 


১৩৪ ভ-বিবাঁহ। 


বিবাহ ; মুং রামলোচনের কেশরকুনী ॥ গাং শ্রীকৃষ্ণের 
ংশের সহিত ইহাদের কুল। 

মুং ভবানীদাস বা গোবিনরামের বৈদ্যনাথী। 
কাটাদিয়ার বন্য ও অবসতি চট্টবংশের সহিত ইহাদের 
কুল। এই সংশ্রবে খড়দহমেলে বৈদ্ানাথী দোষ 
ঘটিয়াছিল। 

মুংকাঁনাই ছোট ঠাকুরের রজনীকরি-মেল প্রান্তি। 
ফুলিয়! মেলের সর্বছারী। 

মুং লক্ষমীধরের তৃতীয় পুত্র ও মুং মনোহরের ভ্রাতা 
_ মুং ছুর্মীবরের নাধাগ্রামে বিবাহ; বলসভীমেল-গত। 
চং ধনর বংশে বিজয় ও অবসতি চট্টবংশের সহিত 


ইহাদের কুল। 


স্বল্প ফুলিয়া মেল। 


মুং রামের বংশে রণ, পিও প্রস্থৃতি। বসতি 
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টট্ট, চৈতলি-চট্ট ও গয়ঘরের বন্দ বংশের সহিত 
ইহাদের কুল। 

মন্তব্য )--বর্তমান সময়ে ফুলিয়া মেলের মুখটা 
স্বভাব কুলীনের মধ্যে তাপস, সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত, 
পবর্ণমেণ্টের অধীন পদস্থ কর্মচ।রী; জমীদার প্রভৃতি 
সম্মানিত লোক প্রা-ই দেখা যায় না। 


ফুলিয়! মেলের বন্দ্যবংশ। 


বং ভশগীরথের পঞ্চম পুন্তর বং শ্রীপতির পুল্র বং 
জর্গীদাসের চারি পুত্র। যখা রাঘব, রামকৃষ্ণ, 
রামেশ্বর ও রমাকান্ত। ইহাদের উপাধি চক্রবর্তী । 

১। বং রাঘবের পুত্র বং জয়রাঁমের কেশরকুনী 
ও বিপধ্যায়; ইহার তিন পুভ্র। যথা )- কুজ্ররাম, 
বরধুরাম ও রামকেশব । 

(ক) বংরুদ্ররামেব পোড়ারি বিবাহ, বন্গহত্য। 
ইত্যাদি। 

(খ) বংরঘুরামের পুত্র কালাাদের দোহার 
বিবীহ, সন্দিপ্ধ চট্ট শঙ্কর অম্বলির কন্যা-বিবাহ, পরে 
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সন্দিগ্ধ মুখটী শিবরাম ভিংদাইএর কন্তা-বিবাহ, পিতাঁড়ি 
বং রামপ্রসাদের স্বজন! ; ৰং যোগীরামের হড় বিবাহ, 
সিদ্ধান্তি মেলগত। 

(গ) বং রামকেশবের সীগাই, পঞ্চ-গোপাল- 
সম্পর্ক। 

২। বং রামকুষ্ণের সন্দিপ্ধ ডিংসাই বিবাহ, 
বিপধ্যায়। 

৩। বংরামেশ্বরের পিগু। 

৪। বং রমাকান্তের কেশরকুনী। 

মন্তব্য ;--বর্তমান সময়ে ফুলিয়া৷ মেলের বন্দ্য 
ংশের ম্বভাব কুলীনের মধ্যে তাপস, সংস্কৃত শাস্ত্রে 
পণ্ডিত, গবর্ণমেণ্টের অধীন পদস্থ কর্মচারী কিংবা 
জমীদার প্রায়-ই দেখা ফায় না। 

এই ফুলিয়া দল হইতে বাহির হইয়া, বাহার! 
খড়দহ দলে আপসিয়াছিলেন, তীহাদের মধ্য হইতে 
অনেকে আবার শেষে ফুলিয় দলে প্রবেশ করেন 
বটে, কিন্তু তীহার! ফুলিয়া দলের আদিম কুলীনদিগের 
তুল্য পদলাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাহারা 
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ফুলিয়! দল ভুক্ত হইলে-ও সম্মানে হীন। যথা ১-- 
গাং শ্রীরুষ্চের বংশ, ধন চং রামগোপালের বংশ, 
চৈতলি-চং মহেশ, মাধব প্রভৃতির বংশের কোন-ও 
কোন-ও ব্যক্তি ইত্যাদি। 


খড়দহ মেল। 


১। সুখটী হরি ওঝাঁর গড়গড়ি বিবাহ। অস্য 
তিন পুত্র । যথা ;__দিগম্বর, যোগেশ্বর ও কামদেব। 

২। মুখটা যোগেশ্বরের প্রথম পিপলাই বিবাহ্‌ ১ 
পরে দীর্ঘাঙ্গী ( দীঘাড়ী ) বিবাহ । 

৩। অবসতি চট্ট মধুর দিপ্ী (ডিংসাই) বিবাহ; 
কোন-ও কোন-ও মতে রাইর্গাই বিবাহ । 

৪। উল্লিখিত ব্যক্তিত্ব ও বন্দ্য পূর্থীধরের পঞ্চম 
পুত্র বং দাঁমোদরের ছুই পুত্র, ইহাদের পরম্পর 
আদান-প্রদান হেতু এক দল গঠিত হয়। এই দলের 
দলপতি মুং যোগেশ্বরের বাড়ী গঙ্জাতীরস্থ খড়দহ গ্রামে 
ছিল; এজন্য এই মেলের নাম খড়দহ মেল। উক্ত 
বং পৃথীধরের চতুর্থ পুত্রের নাম বং গঙ্গাধর ( ফুলিয়া 
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মেলে দ্রষ্টব্য | এই দলের অপর দোঁষ বিপর্ধ্যায়, 
রণ, ও স্খনালী ( শ্রোত্রিয় দোষ )। | 
«“কামদেবস্থৃতাঃ সব্দে দামোদরমুতাঁবুভৌ | 
যোগেশ্বরস্তাঃ সর্ক্বে মধুচট্েন ঘুধিতাঃ ॥৮ 
এই খড়দহ মেলের পরে ফুলিয়। দলস্থ গাঙ্গবংশ, 
চট্টবংশ প্রভৃতির ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে স্বীয় স্বীয় 
দল ত্যাগ করিয়া, এই দল-ভুক্ত হওয়ায়, মোটের উপরে 
এই দলটা ফুলিয়৷ মেলের সমস্ত দৌষে দুষ্ট হইয় পড়ে। 


পরবর্তী দোষ। 


(ক) যজ্েশ্বরী;__ফুলিয়ার মুখটা যজ্ঞেশ্বরের 
ববন দোষ, সন্দিপ্ধ শ্রোত্রিয় চট্ট বংশে বিবাহ দৌষ, ও 
অমেলী দোষ । 

(খ) পঞ্চান্থী;-_পাচ গ্রামের দৃবিত ব্রাঙ্গণের 
কন্তা-গ্রহণ। 

(গ) বৈগ্নাথী ;-_-রগু-দোষ ও পিগু-দোষ। 

(ঘ) হরসিদ্ধান্তী )-_-বংশজ-দৌোষ, বিপর্ধ্যায়, 
বলাৎকার ও হড়-দোষ। 
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(ঙ) হরিমিশ্রী;১ ছোট ফুলিয়া, রণ্ড, পিপণ্ড, 
বলাৎকার, বিপর্ধ্যায় ও অমেলী। 

আদান-প্রদান হেতু খড়দহ মেলের সকলের-ই, এই 
সকল দৌষ ঘটিয়াছিল। 


খড়দহের প্রথমতঃ দল । 


১। টাদবল্লভী।-কৃষণ্দাপী ও হরিবল্লভী। 

দোষ ;-_্রীমন্তখানি, রণ্ড, ব্রহ্গহত্যা, বলাৎকার 
ও বিপর্য্যায়। 

চৈতলি চং মহেশ, সাগরদিয়ার বন্য রঘুনাথ, 
_ গাং মহেশ ও মুং ভবনের বংশের সহিত পরম্পর 
আদান-প্রদানে ইহাদের কুল হয়। 

২। ত্রিদোষিয়া। 

দোষ ;--গুড় ও গুণানন্দখানী। 

মুং জীনকীনীথ, বং বাণী সীকদার ( বংজিতা- 
মিত্রজ ) ও চৈতলি চট্ট-বংশের সহিত ইহাদের কুল। 

৩। রজনীকরী। 

দোষ)--যবন দোৌষ। 
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মুং বাণীনাথ ও ধন্জ-চট্ট ও চৈতলি-চট্ট বংশের 
সহিত ইহাদের কুল। 

৪। শুগাল সনাতনী । 

দোষ ;-_বংশজ-কন্তা-গ্রহণ ও পিও। 

মুং শ্রীধরবংশীয়দিগের সর্বদারী কুল। 

৫€। কাশ্তপ কাঞ্জিড়ী। 

মুং যোগেশ্বরের সাত পুত্রের মধ্যে, জ্যেষ্ঠ শঙ্কর 
খড়দহ মেলের প্রধান ও কনিষ্ঠ জানকীনাথ সর্বানন্দী 
মেলের প্রধান । অন্তান্ত পুল্রের এখন আর কুল দেখা 
যায় না, প্রায় সকলে-ই বংশজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
উক্ত মুং শঙ্করের পুত্র মুং নয়ন; অস্য দ্বিতীয় পুক্র মুং 
রামভদ্রের পুজ মুং কৃষ্ঃবল্লভ | অস্য পাচ পুজের মধ্যে 
মুং মধুহ্দন, মুং রামনারায়ণ ও মুং রঘুনন্দন প্রধান) 
অন্তান্টের কুল নাই | উক্ত মুং রামনারায়ণ কোতল- 
কোশা গ্রামে সাতশতী কাশ্তপকাঞ্জিড়ি রাধাবল্লত 
রায়ের কন্া! বিবাহ করেন। ইহাতে ইহার কুল 
নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অস্য ভ্রাতৃ্য় মধুস্দন ও 
রঘুনন্দন, অন্তান্ত কুলীন ও কুলাচাধ্যগণের সাহায্যে 
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তীহার কুল রক্ষা করেন। এজন্য এই দলকে কাশ্ঠপ 
কাঞ্জিড়ী দল বলে। বর্তমান সময়ে খড়দহ মেলের 
মধ্যে এই দলস্থ ব্যক্তিগণ-ই প্রধান। 


“যোগেশ্বরের সত সাঁত। 
শঙ্কর জানকীনাথ |” (কারিকা ) 


নিয-লিখিত অষ্টাদশ জনে পরস্পর একযোগে 
আদান-প্রদান হয়। 


“এতৎ গাজচতুষ্টয়ং ধনযুগং ধন্যঞ্চ বন্দ্যদয়ম্‌। 
খ্যাতং চৈতলিসপ্তমং মুখবিশো বংশে ত্রয়ং রাজতে ॥” 
অথবা 
“সপ্তচৈতলীনাং ধনযুগং ধন্যঞ্চ বন্দ্যদয়ম্‌। 
এতৎ গাঙ্গচতুষ্টয়ং বিশোত্রয়ং জাতা ইমে খড়দহে ॥৮ 
১। চট্ট চৈতলির বংশে চং চন্ত্রশেখর বিদ্ভালঙ্কারের 
জোষ্ পুজ্র চং রামচন্দ্র তর্কীলঙ্কারের পাচ পুত্র । 
যথা ;--রামভদ্র, নারায়ণ, রমাপতি, মধুস্দন ও 
গোবিন্ন। 
ই) চট্ট চৈতলির বংশে চং চন্ত্রশেখর তর্কালঙ্কা- 
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রের কনিষ্ঠ পুন্র চং রাঁমনাথ ভট্টাচার্যের ছুই পুন্র। 
যথা )--যাদবেন্্র ও রঘুরাঁম। 

৩। চট্ট ধনর বংশে চং রাঁমচন্ত্রের ছুই পুত্র । 
যথা ;- কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণজীবন। 

৪। বন্দ রাঘবের ছুই পুত্র। যথা ;--কৃঞ্চচরণ 
ও রামদেব। 

৫। গার্গ রাঘবের চারি পুত্র । যথা ;-বরাম- 
ন্্র, রামকৃষ্ণ, শ্রীক্ষ্ণ ও রঘুনাথ। 

৬। মুখটা বিশোর বংশে মুং কৃষ্ণবল্পতের তিন 
পুত্র। যথা ;__মধুসদন, রাঁমনারার়ণ ও রঘুনন্দন। 

এই দলের পূর্বে ইহাদের মধ্যে যে যে দৌষ 
ছিল, নিয়ে তাহার পরিচয় দেওয়া গেল। 


১। চট্টচৈতলির বংশ। 


চং চন্দ্রশেখরের দিি বিবাহ, রবিকরী দোঁষ, 
বিপর্ষ্যায়। 
২। চট্টধনর বংশ। 


চং ভূবনের দিও বিবাহ, শ্বজনা, বাণী সিকদারী। 
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৩। বন্দ্য শ্রীমন্তের বংশ। 
বং শ্রীমন্তের দ্ি্ডি সম্পর্ক; বং রাঘবের 
বিপধ্যায়। 
৪। গাঙ্গ রাঘবের বংশ। 
গাং শ্রীপতির দিগি সম্পর্ক; গাং রামন্খের 
কহ্যাভাৰ। 
৫। যুখটা বিশোর বংশ । 


মুং কৃষ্ণবল্লভের পণগ্রহণে কেশরকুনী বিবাহ। 

কাশ্তপকা্জিড়ী দলে পরম্পর্‌ কুল করা! হেতু সক" 
লের-ই “বিপর্যযায়”” দৌষ ঘটে | 

উত্তর-কালে এই দলটি আবার চারি ভাগে 
বিভক্ত হয়। যথা ;--(১)রঘুনন্দনী (২) নবগ্রহ, 
(৩) সন্দিগ্ধ সর্বাননী, (৪) কানু ঘোষালী। 


(১) রঘুনন্দনী দল। 


কাশ্তপ-কাঞ্চিড়ী দলের আঠার জন কুলীনের 
বংশ-ধর-গণ ত্রমে ক্রমে নানা-বিধ দোষে বিজড়িত 


১৪৪ শুভ-বিবাহ । 


হইলে, মুং রঘুনন্দন দূষিত ব্যক্তি-গণকে সমাঁজ-চ্যুত 
করিয়া, নির্দোষ ব্যক্তি-গণকে লইয়া, একৰল গঠিত 
করেন » কিন্তু, তংকালে দুষিত দলের অনুরোধে-ই 
₹উক অথবা উৎকোচের বলে-ই হউক, বরিশাল 
জিলার ঘটক-চতুরানন নামে একজন ঘটক-দলের 
নায়ক ইহাতে প্রতিবাদী হন; এজন্য মুং বুনন্দনের 
সহিত উক্ত ঘটক-চতুরাননের বিলক্ষণ বাদ-প্রতিবাদ 
হয়) পরে মুং রঘুনন্দন ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া, উক্ত 
ঘটক মহাশয়কে পাছুকা-প্রহার করেন। ঘটক মহা- 
শয় সভায় অবমানিত হইয়া, মুং রঘুনন্দনের কুলে 
দৌষ-সংঘটনের উপায় খুঁজিতে লাঁগিলেন। তিনি 
মুং রঘুনন্দনের মৃত্যুর পরে তাহার এক অবিবাহিতা 
কন্তা বং রামনাথ বরে অর্পণ করাইয়।, “বিপর্য্যায়”ঃ 
দোষ ঘটাইয়া, এই দলকে কলঙ্কিত করেন; কিন্তু 
ঘটনাটি সত্য বলিয়া-ও প্রতীতি হয় না) কারণ, তৎ- 
কালে ঘটকদিগের মধ্যে সমগ্িগত একতা ছিল না, 
এক ঘটক উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, একটী কুকার্য্য 
করিলে-ও, নিরপেক্ষ ঘটকেরা অমনি তাহার একটি 


৩ 
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কারিকা, রচনা করিয়া গিক়্াছেন। আুতরাং কাঁরিকা 
'শাঠ ক্তিলে-উ, তাহার সত্যতা কিংবা অলীকতা অনা- 
হাসে উপলব্ধি করা যায়। নিন্নবর্তী কারিকা৷ পাঠ 
করিলেই, মুং বদুনন্দনের মৃত্যুর পরে যে, তীহার 
অদত্ত] কন্যা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। 
“রঘুনন্দনন্তাদত্তা কন্টা রামনাথেন বিবাহিতা |” 


( ঘটক চতুরানন ) 


চা 


“ঘউকচতুবীননেন কৃতা কন্যা রামনীথেন বিবাহিতা ।” 
( ন্তান্ঠি ঘটক ) 

“যাহা হউক, এই দলের দোষ “সন্ধিগ্জ বিপর্ধ্যায় ।” 
নন্বওী কুলীন-গপ এই দল-ভূক্কু | 

১। মুং রঘুনন্দনের বংশ । 

২। চৈতলি-চট্ট পূর্বোক্ত সাতজনের বংশ । 

৩। গাং রামচন্ত্রেকস পুল, গাং হরিরানের চিত 
পুল গাং রঘূনন্দনের বংশ। 

৪। গাঁং রঘুনাথের বংশ । 

৫। গাংরামকৃষ্ণের বংশ । 

৬। গাং শ্রীকষের বংশ 

১৩ 


১৪৬ শুভ-বিবাহ । 


৭। চং কৃষ্ণজীবনের পুজ চং রাকুষ্ণের বংশ । 

৮। ৰং কৃষ্ণচরণের চতুর্থ পুত্র বং রামনাথের 
বংশ। 

৯। বং কৃষ্চরণের দ্বিতীয় পুত্র বং রামভদ্রের 

ংশ। 

এই দল হইতে পরে অনেক ব্যক্তি, স্বীয় শ্বীয 
দোষে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। যথা;-- 

১। রামকৃঞ্জের পুজ্রাদির যবগ্রামী, কেশরকুনী, 
জগন্নাথী, বিপর্যযায়, পোড়ারী, হড়, ব্রক্গবধ ও 
সোন্দারকুল। 

২। গাংশ্রীকৃষ্ণের পুনর্ধার ফুলিয়া মেল-প্রান্তি। 

৩। গাং রঘুনাথের ফুলিয়া সম্পর্ক। 

৪। চৈতলি-চট্র-বংশের অনেকের ফুলিয়া 
সম্পর্ক। 

স্থদ্তরীং অবশেষে এই দলে মাত্র এখন পাঁচজন 
বর্তমান। যথা; 

১। মুং রঘুনন্দনের বংশ। 

২। বংরামনাথের বংশ। 
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৩।  চং রামকৃষ্ণের বংশ। 
৪। গাঁ রঘুনন্দনের বংশ। 
৫। চং চৈতলির কোনও কোনও ব্যক্তি | 
বর্তমান সময়ে এই দলের মধ্যে, স্বভাবকুলীনের 
সংখ্যা অতি অল্প। বংশীভাঁব ও কুল-ভঙ্গ-ই ইহার 
কারণ। সম্ভবতঃ ইহাদের অপবিবাহের ([0151- 
11)71809 এর ) অভাবে পরম্পর অন্নসংখ্যৰ শ্ঘঘরে 
আঘাব-প্রদান হেতৃ-ই বংশাভাব ঘটিয়াছে। এইক্ষণ 
এই দলে ধাহারা আছেন, তাহার! স্বঘরে পাত্রীতাৰ 
বশতঃ, স্বীয় স্বীয় পদ-গৌরব ত্যাগ করিয়া নবগ্রহ 
প্রভৃতি দূষিত দলে-ই কন্তা সম্প্রদান করিতেছেন 
শ্তরাং, বর্তমীন সমষে দূষিত দলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও 
্রতিদ্বদ্দী না! থাকায় গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে । অধুনা 
এই দূষিত দলই খড়দহ মেলের মধ্যে প্রধান। পরস্ত, 
এই দূষিত দলকে বড় করিবার অভিপ্রায়ে-ই ঘটক 
মহাশয়-গণ এই কারিক1 বাধিয়াছিলেন। 
জীক-পাক খাতাবন্দী। 
এই তিন কুলের ফন্দী॥ 


১৪৮ শুভ-বিবাহ । 


অর্থাৎ বে দলের মধো লোঁক-সংখ্যা অধিক এবং 
ধাহারা ঘটকর্দিগকে অর্থ দান করিরা, উহাদের কর- 
ণাদি ঘটকের পু'থিতে লিখাইয়া থাকেন, তাহারা-ই 
বড় কুলীন। বাস্তবিক পক্ষে-৪ তাহা-ই দেখা যাঁ়। 
ফুলিয়া ষেলের মকলেব-ই কেশরকুনী প্রভৃতি দৌঁহ 
আছে বটে, তথাপি উক্ত দলের মুং নীলকণ্ঠের 
চতুর্থ পুত্র মুং বিষ্ণুর বংশের যেরূপ গৌরব দেখা 
বায়, অন্তান্ত পুভ্রাদির বংশের তত গৌরব নাই। 
সম্ভবতঃ নিম্নবর্তী কারণে-ও ফুলিয়া ষেলের বিষ্ুঠাকুর 
প্রভৃতির ও খভদহ মেলের নবগ্রহ দল প্রত্তির 
সম্মান বদ্ধিত হইয়াছে। পূর্কে-ই উক্ত হইয়াছে যে, 
ঘটক-গণ কুলাঁচারধ্য ; ইহাদের অনুগ্রহ অথবা 
নিগ্রহথে-ই কুলীনের কুল থাকে অথবা যায়। কাল- 
ক্রমে পক্ষপাতিত্ব দোষে ঘটক-দপ দোকানিদারের 
কৌলীস্ট-দোকানে এখন আর অধিক-সংখ্যক কুলীন- 
রূপ পণ্য-দ্রব্য নাই। ফুলিয়া মেলের মুং বিষুর দল 
ও খড়দহ মেলের নৰ্গ্রহ ও সন্দিপ্ধ সর্ববানন্দী দল-ই 
গ্রধান পণ্য। অন্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ ধনবাঁন্‌ শ্রোত্রিয 
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ও বংশজ রূপ খরিদদার-গণ ঘটক-গণেত্ব নিকটে তাল 
কূল চাহিলে-ই, তাহারা এই ছুই তিন রকম কুল-ই 
নিখুঁত দ্নেখাঈয়া স্বার্থ সাধন করেন। যদি বলেন 
যে, ইহাতে ঘটকের স্বার্থ কি? উত্তর সম্ভবতঃ 
্বধর্দং মদদ্ধং অর্থাৎ শ্রোত্রিক-বংশজে কন্যা্ীন-কালে 
কূলীনকে যে পণ দফা থাকেন, ঘটককে উল্লিখিত 
পণের প্রায় অর্ধান্ধি ভাগ দিতে, উক্ত দল-ঘয় ব্যতীত, 
শাঁর কোন কুলীন-ই স্বীকৃত হয় না। সুতরাং খ্টকের 
মুখে তাহাদেয় নাম-ও পাওয়া যায় না। অধুনা 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা ঘটকের পাজি পুঁথি ৰাজারে 
ৰাহির হওয়ায়, সভ্য-সমাজে এই কুলীনের ছোট বন্ড 
শব্বটী একবারে উঠিয়া গিয়াছে । তবে অসভ্য সমাজে 
এই সংস্কারটী আজ-ও ক্ষিয়ৎ পরিঙাণে বিদ্বান 
আছে। 


(২) সন্দিগ্ধ সর্ববানন্দী দল । 


১। মুং মধুন্ুদনের বিপর্যযায়। অন্ত জো 
পু মুং গঙ্গাধরের পুজ মুং ূপনারায়ণের দিঘাড়ী- 


১৫০ শুভ-বিবাহ। 


বিবাহ, পরে থাসবাডী গ্রামে ঘোষাঁলের কন্তা! বিৰাহ- 
হেতু সর্বানন্দী মেল-গত; কিন্ত কেহ কেহ বলেন, 
ঘোষলী শ্রো্রিয়ের কন্ঠ।-গ্রহণ, স্থৃতরাং সন্দগ্ধ সর্ববা- 
নন্দী। অন্ত পুজ্র মুং বামশরণ মালপাশ। গ্রাষে 
সত ঘোঁষালের কন্যা! বিবাহ করিয়া-ও সর্বানন্দী মেল 
গ্রা্ত হন; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ঘোষলী শ্রোত্রিয়। 
এ স্থলে নিয়বর্তী কারিকাতে-ই সমস্ত অবগত হওয়া 
যায়। মুং রামন্ন্দরের বিপর্য্যায়, অন্যপূর্ববা) মুং 
বিহারীর সাতশতী বুড়গ্তা বিবাহ ইত্যাদি। সাং 
খাসবাড়ী, চু চূড়া, চুপী প্রভৃতি । 

“দিঘাড়ি গাঞ্জনি আর বংশজের বুদ্ধি । 

আশাশনি আশীঘর কুল হ'ল সিদ্ধি ॥ 

রামজয় গাঙ্গবরে অন্থপূর্ব্বা ঘোঁষে । 

শ্তাম রাজারাম ম'ল তিন পুরুষের দোষে ॥ 

রাজারাম আশীঘর শ্টাম করে বৃদ্ধি । 

রামশরণে লয়ে কুল ঘোষাল হল সিদ্ধি ॥"” 

এই দলের পালটা ; গাং রামচন্ত্রের আদৌ 

বিক্রমপুর কোলা মুখটী গোপালের কন্া-ৰিবাহু ; 


কুলীন-প্রকরণ |. ১৫১ 


পরে উক্ত মুখটী ডিংসাই শ্রোত্রিয় বলিয়া মাঞ্জিত; 
পরে কাশ্ঠপকাষ্িডি প্রাপ্তি । 
এক বাপের ছুই বেট! শুন পরিপাটা। 
গোপাল ডিংসাই, শ্রীরাম মুখটী ॥৮ 
( কারিকা ) 
গাং রামচন্দের জোষ্ঠ পুক্র গাং রামনারায়ণের নব- 
গ্রহ বিবাহ; সাং বালি ইত্যাদি। কনিষ্ঠ গাং 
হরিরামের ছয় পুভ্র। যথা ;-_আত্মরাম, রত্বেশ্বর, 
রমাকান্ত, রঘুনন্দন, রামজীবন, ও সন্তোষ । 
“আত্মারামে। বয়োজ্যেষ্টে। রত্বেশ্বরো। দ্বিন্তীয়কঃ । 
তৃতীয়া! রমাকান্তম্চ তুর্্যঃ শ্রীরদৃনন্দনঃ ॥ 
পঞ্চম রামজীবনঃ কনিষ্ে। রামসন্তোষঃ | 
এতে ষট্‌ হরিরামস্ত তনয়৷ লৌকপুজিতাঃ ॥ 
(কালামুধার পুথি) 
১। গাং আত্মারামের স্বজনা, মাতৃনায়ী কন্তা 
বিবাহ ; গাং শ্তামের বংশজ আক্ষেপ আশীঘর সম্পর্ক, 
ত্যাজ্যপুজ্র সম্পর্ক; গাং রামজয়ের অন্যপূর্ববা, বিপ- 
দায়। গাং নিত্যানন্দের ভুলাইয়! বিবাহ; গাং 
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মহিমের শ্বগৌত্র-বিবাহ ইত্যাদি; সাং বিক্রমপুর 
ইত্যাদি । 

২। গাং রত্বেশবরের স্বজন! প্রভৃতি গাং আত্মা- 
রামের যাবতীর দোষ এবং ভদ্বাতীত রগ সম্পর্ক, 
সাতশতী প্রভৃতি । সাং বিক্রমপুর ইত্যাদি। 

৩। ধন চং কৃষ্ণজীবনের তৃতীয় পুক্র চং রামনাথ 
ত্যা্য পুত্র, কেশরকুনী, মাতৃনাম়ী কন্তা-বিবাহ- 
সম্পর্ক ইত্যাদি ; সাং খালিয়া (ফরিদপুর) ইত্যাদি। 

বাপের তাজ্য পুত্র চট্ট রামনাথ । 
পুজবরে রামচন্দ্র দীঘাড়ীর সীথ ॥ 
হড়ের আশ দীঘাড়ীতে রামচন্দ্র ঠেকে । 
কেশরকুনীর আশ পান রামগোবিশের পাকে ॥৮ 
(কারিকা ) 

৪। চং কৃষ্ণজীবনের জ্যেষ্ট পুত্র চং রামবল্লভের 
সাহসখানি; অন্ত পুল্র চং রামানন্দের সন্দিঞ্ধ 
শ্রোত্রিয় বিবাহ, হাজারি বিবাহ ইত্যা্দ; সাং 
লঙ্ষ্মীপাশা ( বশোহর ) ইত্যাদি । | 

৫। বং কৃষ্ণচরণের তৃতীয় পুত্র বং রামগোপা- 
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জে হড় দোষ; অন্ত পুত্র বং অভিরামের দিগ্ডি 
বিবাহ; অস্ত পুত্র কুঞ্চপ্রসার্দের রণ্ড, কেহ কেহ 
বলেন দাশ্তাকুল অর্থাৎ কন্ঠাতাবে দাসীর কন্া দ্বার 
কুল ইত্যাদদি। সাং বিক্রমপুর ইত্যাদি 
নবগ্রহ দল। 

কুশারি চীচকুণ্ড! বিষ্ব! গাং রমাকান্ত গাঙ্গ। 
মাইজপাড়1 শিনলায়ী হয় তার সাঙ্গ ॥ 

গাং রামজীবন বাছ্গপুর কোয়ারী সঙ্গভি। 

পঞ্চসার ভূরিষ্ঠাল গাঁং সন্তোষের গতি ॥ 

বন্দ্যবংশে হরিরাম ৰালিগায় বিয়া । 

তাহার সুত রাজারাম গুন মন দিয়া | 

চাঁণকেতে দিপ্তী কন্া করেন পরিণয়। 

রামনারায়ণ বন্য হরিজ তনত্ব ॥ 

উ'চভাতে দিপী কন্যা করিলেন গ্রহণ। 

মুখ-প্রসাদ ৰাগঝ পা পাক্ড়াশী-মিলন ॥ 

রামকান্ত মুখবর নন্দরাম-হুত। 


সাললনগর ব্উব্যাল হইল সংযুত 1” 
(কারিক। 
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১। গাং রমাকান্ত, গাং রামজীবন ও গা" 
সস্তোষের অপরুষ্ট বিবাহে কুল নষ্ট হয়। সাং বিক্রম- 
পুর ইত্যাদি । 

২। বং রামগোপালের তৃতীয় পুত্র হরিরাম ও 
অন্ত পুত্র বং রামনারারণ ও ৰং রাঁজারামের অপরুষ্ট 
বিবাহে কুল নষ্ট হয়। সাং বালি, চুচড়া (হুগলী ) 
ইত্যাদি। 

৩। মুং মধুকদনের কনিষ্ট পুত্র মুং রামচন্দ্রের 
জ্যেষ্টপুত্র মুং নন্দরামের ধোপাদহ মজুমদারের কন্তা- 
বিবাহ এবং দ্বিতীয় পুত মুং রাম প্রসাদ ও পৌন্র মুং 
রামকান্তের অপকৃষ্ট বিবাহে কুল নষ্ট হর। সাং জরপুর 
(বযশোহর ), বিক্রমপুর, কলিকাতা প্রভৃতি | 

উল্লিখিত নয় ঘর অপকষ্ট ব্রাঙ্গণ অথবা সন্দিগ্ধ 
শ্রোত্রিযর ছিলেন; উল্লিখিত কুলীন-গণের কুল-রক্ষার 
জন্ত-ই ঘটক-গণ ই'হাদদিগকে উৎকষ্ট শ্রোত্রিয় স্বীকার 
করিয়া, উন্লিখিত কুলীন-গণের কুল রক্ষা করবেন; 
কিন্তু উক্ত শ্রোত্রিয়-গণ সমাজে নবগ্রহ শ্রোত্রিয় নামে 
পরিচিত হইলেন । 
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৪। ৮ং কৃষ্চজীবনের চতুর্থ পুত্র রামগোবিনদের 
কেশরকুনী, ফুলিয়। সম্পর্ক ইত্যাদি। 

কুলীন-গণের দৌধাদির বিস্তারিত বিবরণ পীচীন 
কুলাচার্যগণের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ৷ 

বর্তমান সময়ে এই খড়দহ মেলের স্বভাব-কুলীন- 
গণের মধ্যে তাপল, সংস্কৃত-শান্ত্রজ্, গবর্ণষেন্টের 
অধীন পরস্থ কন্মচারী কিংবা জম্গীদারের অভাব। 

১। গীঙ্গবংশে গাং হরিরাম ও অস্ত চতুর্থ পুত্র গাং 

রথুনন্দন তাপস ছিলেন। তৎপরবর্তী গাং হরিরামের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র গাং আত্মারামের বংশে গাং নিত্যানন্দ 
মুন্সেফ. ছিলেন। এই বংশে অধুনা! গাং হরিষোহন 
সংস্কত ও ইংরাজি ভাষায় স্থুপগ্ডিত (সাং ইছাপুরা, 
বিক্রমপুর )। গাং রঘুনন্দনের বংশে গাং কষ্খকুমার 
ৰিষুপরায়ণ ছিলেন, শুন! যায়, ইনি প্রতাহ প্রার লক্ষ 
হরিনাম জপ করিতেন ও আজীবন হরিনাম সংকীর্ভন 
কৰিয়া-ই তনু-ত্যাগ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাং 
রাধাগোবিন্দ, সংস্কৃত সাহিত্য-ব্যাকরণে সুপপ্ডিত ও 
গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের একজন গ্রন্থকার (সাং 
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কলিফাতা, হরিতকীবাপান ); গাং রঘুনন্দনের বংশে 
গাং কেশব নৈয়ার্িক পঞ্ডিত (সাং ইলুহার, বরি- 
শাল); গাং রমাকান্তের বংশে প্রাং তমোনাশ 
ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় ম্পণ্ডিত ও গ্রন্থকার 
(সাং বজষোগিনী, বিক্রমপুর ) ; গাং সন্তোষের 
ংশে গাং কৈলাস তাপস ও জমীদার ; অস্ত পুন্র- 
গণের মধ্যে গাং প্রিয়নাথ রায় বাহাদুর, কেহ বা 
ডিপুটা মাজিষ্টেট ইত্যাদি সন্মানিত পদস্থ (সাং 
খালিয়া, ফরিদপুর )। গাং রামকৃষ্জের বংশে গাং 
কিশোরীমোহন হাইকোর্টের উকীল, গবর্ণমেন্টের 
স্থপরিচিত ও বনু ভীষায় স্ুপপ্ডিত ছিলেন, সম্প্রতি 
ইহার কাল হইয়াছে; অন্ত পুত্র গাঁং হরিচরণ জজ- 
উক্কীল (সাং জনাই, হুগলী ) ইত্যাদি । 

২। মুখটী বংশে উল্লেখ-যোগা ব্যক্তির জতাৰ । 

৩। চৈতলী-চট্টৰংশে উল্লেখযোগ্য লোকের 
অভাব। 

৪ । ধন-চট্টব'শে চং অমঙ্গ জমীদার ও বি, “এ 
(সাং খালিয়া, ফরিদপুর )) চং রঞজনীনাথ ভিপুটা 
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মাঁজিষ্রেট ছিলেন; অন্ত পুত্রগণ-ও ডিপুটা মাঞিষ্টেট 
(সাং বীরমোহন, হাইজপাড়া, ফরিদপুর )১ অন্ত 
ভ্রাতা ও ভ্রাতুণ্পুক্র-গণ-ও কৃতবিদ্ধ ও গবর্ণমেণ্টের 
পদস্থ কর্মচারী (সাং খালিক্সা, ফরিদপুর ও কলিকাতা, 
ৰল্দিপাড়া ) ইত্যাদি । 

৫। বন্দ্যবংশে বং হরিরামের বংশে বং রঘুনাথ 
জজ কোটের উকীল (সাং চুঁচড়া, হুগলী); বং 
বংশীবদন ডিপু্ী মাজিষ্টরেটে (সাং বালি, হুগলী ): 
বং রামনাথের ৰংশে বং গিরিশ জজকোর্টের উকীল 
ছিলেন; অস্ত পুত্র বং শ্রীশ অনররি ডিপুটা মাজিষ্ট্রেট 
ও ভূম্যধিকারী (সাং রুজ্দি, বিক্রঘপুর ):; বং 
রামভদ্রের বংশে ৰং ত্রিপুরার স্ষুল-ডিপুটী ইন্‌- 
স্পেকটর ও কৃতবিদ্য ; আন্ত ভ্রাতা বং শ্ামাচরণ 
সুন্সেফ (নাং কলিকাতা, দর্জিপাড়! ) ইত্যাদি । 


কানু ঘোষালী। 


সর্কানন্দী মেলের জগন্নাথ ঘোষালের সঙ্গে খড়" 
দছের যুং যোগেশ্বরের কনিষ্ট পুত্র মুং জানকীনাথের 
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ংশে মুং মুরহরের আদান-প্রদীনে কুল হয়। এই 
দলের অধিপতি ছিলেন ঘোং জগন্নাথের পুত্র ঘোং 
রামকানাই, এজন্য এই দলকে কান্গ-ঘোষালী বলে। 
প্রকৃত পক্ষে এই দলটী সর্বানন্দী-মেলের পরিপোষক। 
তবে এই সঙ্গে খড়দহের মুং জানকীনাথের সম্পর্ক 
থাকায়, দুই একজন খড়দরছ মেলের কুলীনের-ও এই 
দোষ ঘটিয়াছিল। 


৩। সর্বানন্দী | 


দৌষ ;-মহিত্তা, রণ, পিও্ড, বিপর্য্যায় ও 
শুকনালী (শ্রোত্িয় দোষ ) ও ব্লাৎকার। 

এই দলের লোক ;--বন্দ্য সর্ধানন্দ, গাং রাঘব, 
চট্ট রবিকর, মুং পৃর্থীধর, কাংশারি পুতিতৃপ্ডের বংশ 
ও ঘোষাল বংশ; খড়দহের মুং জানকীনাথের বংশ-ও 
পশ্চাৎ এই দল-তুক্ত হন। 


০০ 
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৪। স্থরাই। 
এই মেলটা সর্বানন্দী মেলের একটী শাখামাত্র। 
দোষ )-হড়, গুড়, অন্যপূর্বা ইত্যাদি। এই দলের 
লোক ;-_স্ুরাই পুতিতুণ্ড, ও চট্ট সদাশিব। 
৫1 বল্লভী। 
দৌষ ;--রণ্ড, পিও, বিপর্ধ্যায়,। খাড়ীমুখ, 
পোড়ারি ইত্যাদি । এই দলের লোক ;-মুং দুর্খী- 
বর, বন্দ্য বল্লভাচার্য্য ; ইহার পরে ফুলিয়। ও খড়- 
দহের চট্টবংশ ও ৰন্য-বংশ-ও এই দলের পুষ্ট 
করেন। 
৬। আচাধ্যশেখরী | 
দৌষ ;__অকৃতি, গুড়, রায় ও যবন। 
এই দলের লৌক ;-_বন্য ত্রিলৌচন আচার্ধ্য- 
শেখর ও চট্ট কমলেম্বর। 
৭1 পণ্ডিতরত্ৰী। 
দৌষ ;-_জাতি-গত, আননঘোষালী, যবন, 
গোলোক ইত্যাদি । | 
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এই ঈগলের লোক )-মুং দৈৰকীনন্দন গত্তিষ্ত- 
রত্ব ও চট্ট কমলেশ্বর | 


৮1 বাঙ্গালপাঁশ । 


দোষ ;--মগ্া-পাঁন, হেড়া, ধোপা-বাদ, পরিবেতা 
ও রণড। এই দলের লোক ;--চটষ্ট শ্রীধরের পুত্র 
চংমুকুন্দ ও বং নারারণের পুজ বং হ্িরণ্য। 

এততিন্ন অন্তন্তি মেলের বিশেষ বিবরণের আবৰণ্ত- 
কণ্তা নাই, কারণ বর্তমান সমস্বে তত্তৎ মেলের - 
স্বভাব-কুলীন দুশ্প্াপ্য । যদি-ও ছুই একটি আছেন 
বটে, কিন্তু তাহান্দের আদান-প্রদানের"ঘর বাঁধা নাই; 
সুতরাং তাহার! সর্ধদারী হইয়াছেন। নিয়ে মেল- 
গুলিম্ব উল্লেথ করা গেল। যথা ;-- 

(৯) গোপাল ঘটকী; €১*) চট্টরাথবী 
(১১) বিজর পণ্ডিতী; (১২ )ছায়ানরেন্ত্রী ; (১৩) 
মাঁধাই; (১৪) বিদ্তাধরী; (১৫) পারিহাল; (১৬) 
শ্রীয়ঙ্গত্টী; (১৭) প্রমোদিনী; (১৮) বালী; 
( ১৯) চন্ত্রাপতী চন্দ্রশেখরী ; ( ২* ) শতানন্দথানী ; 
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(২১) ভৈরবঘটকী) (২২) কাকুংস্থী; (২৩) 
আচগ্বিত;) (২৪) দেহাটা) (২৫) ধরাধরী; 
(২৬) দশরথঘটকী ) (২৭) মালাধরথানী ; (২৮) 
নড়িয়া) (২৯) শ্রীনর্দনী; (৩০) পরমানন্দ মিশ্রী ; 
(৩১) রাঘব ঘোষলী; (৩২) গুভরাজখানী ; 
(৩৩) শুঙ্গোসর্বানন্দী; (৩৪) হরিমজুমদারী ; 
(২৫) ছয়ী; (৩৬) টাঙ্লাই? (৩৭ ) রায়। 

এই সকল মেলের দৌষ;-_রগু, পিণু, বলাৎকার, 
বিপর্যয়, যবন, ধোপাবাদ, কলুবাদ ইত্যাদি। 

উল্লিখিত মেল ব্যতীত, তিন মেলের তিন জন 
কুলীনে, এক মেলের গঠন করেন, ইহাকে “নন্দনী 
ত্রিকুল মেল বা! থাক” বলে। এই থাকের বাক্তিগণ 
যথা $--( ১) বন্ধ্য চতুভূজের বংশে বং নন্দন, (২) 
চৈতলি-ট্টবংশে চং মথুরানাথ ও কমলাকাত্ত, (৩ 
মুখটা কামদেবের বংশে মুং ননদন। 

উল্লিখিত চৌত্রিশ মেলের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী ও. 
পস্থ লোকের সংখা! ফুলিরা ও খড়দহ মেলাপেক্ষা 
অনেক অধিক। তন্মধ্যে সুরাই সর্বানন্দী মেলের 

১৯ 
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মধ্যে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার স্থবি- 
খশত জমীদীর মুখটী বংশ শ্রেষ্ঠ; তত্তিন্ন, সহর 
কলিকাতায় বল্পভী ও: সর্বানন্দী মেলের পদস্থ ও 
অবস্থাপন্ন কুলীন-ও অনেক আছেন। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা উল্লিখিত 
কুলীন-সমূহের যে যে দোষের উল্লেখ করিলাম, 
নিরুপেক্ষ-ভাবে বিচার করিতে গেলে, এখন আর 
প্ক্‌ পৃথক্‌ ছত্রিশতী মেল না বলিরা, সকলকে এক- 
নেল-ভুক্ত বলিলে-ও মসঙ্গত হয় ন! ; কারণ, সকলে-ই 
ধানাবাহিক দোষে তুলাতা লাভ করিয়াছেন '; পরন্ত, 
বহারা বর্তমান সমষে-ও অজ্ঞের নিকটে শ্রেষ্ঠ কুলীন 
ঝলিয়া বিবেচিত হন, তীহার্দের গুপ্ত দোষ-গুলির 
উদঘাটন করিলে অর্থাৎ রজস্বলা-কন্তা-বিবাহ, কুমারীর 
অবস্থায় ভ্রণ-হত্যা, বহির্গতা কন্তার পুনঃ গ্রহণ, 
লোঁক-সমাজে নিন্দার ভয়ে বিষ-প্রয়োগে অবিবাহিতা 
কন্তা কিংবা ভগিনীর জীবন-বিনাশ প্রভৃতি পাশবিক 
দৌষের আলোচনা করিলে, তীহাদ্িগকে কুলীন- 
সমাজে স্থান দেওয়া! দূরের কথা, ব্রাঙ্ষণ-সমাজ হইতে 
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বিদুরিত করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। বর্তমান সময়ে 
হিন্দু রাজ! থাকিলে, সম্ভবতঃ, কন্ঠ! ও ভগিনীর উৎ- 
পীড়ক কুলীনদিগের রাঁজশাসনে নির্বাসিত দণ্ড অথবা 
ইহাদের মস্তক-মুগডুন, গল-দেশে ছিন্্র পাঁতুকার মাল্য- 
ধারণ ও গর্দভের পৃষ্ঠে বিপরীত ভাবে আরোহণ 
করাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতেন। বাস্তবিক 
পক্ষে, বর্তমান সময়ে শ্রোত্রিয় বংশজ-গণের মধ্যে 
যেরূপ সদীচার-সম্পন্ন বিদবান্‌ ও ব্রদ্ধনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেখা 
যায়, হিন্দু রাজা ও দেবীবরের স্তাঁয় ঘটক থাকিলে, 
ইহারা-ই এখন কৌলীন্ত-মর্ধ্যাদ। প্রাপ্ত হইতেন এবং 
বর্তমান সময়ের নাম-জাদ1 কুলীন-গণ ব্রাহ্মণ-সমাজ 
হইতে দূরীভূত হইয়া, পতিত ত্রাঙ্গণের দল-পুষ্টি 
করিতেন। দেবীবরের মেল-বন্ধনের সময়ে-ও ঠিক 
তাহাই ঘটয়াছিল। তংকালে ব্রাহ্মণ-গণ স্বীয় স্বীয় 
গুণান্ুপারে-ই উচ্চ বংশ হইতে নীচ বংশে, আবার নীচ 

ংশ হইতে উচ্চ বংশে পরিণত হইয়াছিলেন। অশ্পৃ্ঠ 
দ্রব্যের পৃষ্ঠান্তরের ন্যায় এরূপ কৌলীন্তাভিমানী ছুই 
একজন দেখিতে পাওয়া যায় ষে, তীহীর! আপনাকে 
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প্রধানতম কুলীনম্মন্ত বিবেচনা করেন । এ সম্বন্ধে 
আমাদের একটী গল্প মনে পড়িল। কোন-ও জমী- 
দারের ছুই জন কর্মচারী ছিল; তাহাদের একজন 
জাতিতে নাপিত, অপরটি তিলী। একদা জমীদার 
মহাশয় কোন-ও কার্ষোশপলক্ষে কোথায়-ও গমন করি- 
বেন বলিয়া, যাত্রার শুভ দিন ও গুভ লগ্ন স্থির করি- 
লেন। তিনি যথাসময়ে যাত্রা করিবার পূর্বে, তিলী 
কন্মচারী নাপিত কর্মচারীকে বলিল, ভাই, কর্তা 
এখন যাত্রা করিবেন, সুতরাং তুমি এখন স্থানান্তর 
গমন কর); তিলী কর্মচারীর মুখে নাপিত কর্ধরচারী 
এই কথা শুনিয়া বলিল, ভাই, তবে আমি এখন 
সরি. বটে, কিন্ত তুমি-ও বিলম্ব করি-ও না, আমার 
পশ্চাং পশ্চাৎ আগমন কর। 

“আগে ধোপ! পাছে নাই। 

সে পথে না যে'ও ভাই ॥ 

ও-কথাটী পার ঠেলি। 

মদি না পড়ে সম্মুথে তিলী /” 

(খোনার বচন) 
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সুতরাং, এক মেলের ব্যক্তি'অন্ত মেলের ব্যক্তিকে 
অথবা এক দলের লোকে অন্ত দলের লোককে নিন৷ 
করা অথবা আপনাকে কুলীনতম মনে করা যে, 
উপহাস-জনক, তাহাতে কোন-ও সন্দেহ নাই। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে স্বার্থপর-কুলাচার্ধ্য-গণের 
উল্লিখিত কুলীনোপাধিধারী বৃষলী ব্রা্ণ-গণের সমাজে 
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে অম্মীনিত হইতে দেখিয়া-ই 
ৰোধ হয়, এতন্দেশীয় নিরপেক্ষ কুলাচার্য্য-গণ নিষ্ন- 
লিখিত কারিকাটা বীধিয়াছিলেন। যথা £-- 

“মুখটা কুটিল বড় বন্দঘটা সাদ।। 

তার মাঝে ব'সে আছে চট্ট হারামজাদা ॥ 

ঘোষাল থোষাল ব'লে পেয়ে চিড়ে দই। 

লাফালাফি করে যেন উজানের ক'ই ॥ 

উজানের ক'ই যেমন কানি বেয়ে যায়। 

পশ্চাৎ গাঙ্গুলী ভায়া পাত চেটে থায় ।. 

(কারিকা) 
₹শজ-প্রকরণ। 
কথিত আছে, মহারাজ বললাল সেন একটা হ্বর্ণ 
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ধেন্ু দান করেন; ষাহারা সেই স্বর্ণ-দান গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তীহারা পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়! সমাজে হীন 
হইলেন; অপর যে সকল স্বর্ণবণিক্‌ মহারাজের স্বণ্ণ- 
ধেনু খণ্ড খণ্ড করিয়া, ব্রাঙ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া” 
ছিলেন, তাহারা-ও হিন্দু-সমাজে অনাচরণীয় হইলেন। 
যে সকল বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, অর্থাদির লৌভে সেই 
পতিত ব্রাহ্মণের কন্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা-ই 
ংশজ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এতডিন্ন, দেবীবর 
ঘটকের কুল-বিধির অনুসারে-ও অনেকে বংশজ আখা। 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা ;-- 
“অনবরতপরিবর্ভবিহীনত্বং বংশজত্বম্‌ 1 
ষে সকল কুলীনের ক্রমাগত তিন চারি পুরুষ 
আদান-প্রদান বিবাহ নাই, তীহার| বংশজ হন। 
পর )-- ট 
“শ্রোত্রিয়ায় স্্তাং দত্বাং কুলীনে। বংশজে! ভবেৎ।৯ 
যেসকল কুলীন শ্রোত্রিয়ের নিকটে কন্া-দান 
করেন, তাহারা বংশজ হন ।' স্থতরাং বংশজ তিন 
গ্রকার। যথা )--(১) আদি-বংশঙ; (২) কুল- 
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ভঙ্গ প্রাচীন বংশজ, ও (৩) কুল-ভঙ্গ আধুনিক 
বশজ। বর্তমীন সময়ে আদি-বংশজের মধ; 
শাণ্ডিল্য গোত্রের আখগুলের বংশ-ই সর্বাপেক্ষা 
গৌরবান্থিত। নিম্নে কতিপয় বংশজের উল্লেখ কর! 
গেল। 


শাণ্ডিল্যগোত্রের আখগ্ডলের বংশ । 


১। জিলা যশোহরের অন্তর্মভ নলডাঙ্গার 
রাজ-বংশ। 

২। জিল1 ফরিদপুরের অন্তর্গত ফুকয়ার ভষ্টা- 
চার্ধ্য বংশ) ইহারা অনেক ত্রাঙ্ষণ ও কুলীনের 
গুরু-বংশ। 

৩। জিলা ঢাকার অন্তর্গত তরারাথুড়ার জনী- 
দার মজুমদার বংশ; এই বংশের অনেকে-ই কৃত-বিদ্ভ। 
আনন্দনাথ অবসর-প্রাপ্ত সব্জজ ; হৃদয়নাখ ঢাকা 
জজকোর্টের উকীল; ব্রৈলোক্যনাথ ইঞ্জিনিয়ার, 
মাধব যশোহরের জজকোর্টের উকীল ইত্যাদি । 

এতডিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে-ও এই বংশীয় অনেক 
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আছেন; তাহারা অনেকে-ই শান্তর, পণ্ডিত ও 
সম্মানিত। 
সাবর্ণ-গোত্র । 

১। চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত, কলিকাতার 
নিকটবর্তী, বরিষা বেহালার ভমীদার সাবর্ণ চৌধুরীর 
বংশ। 

বাতস্য-গোত্র। 

১। জিলা খুলনার পুতিতৃণ্ড চক্রবর্তী বংশ; 
এই বংশের প্রায় অনেকে-ই কৃতবিগ্ভ ও পনস্থ 
রাখাল চক্রবর্তী স্কুল বিভাগের এসিষ্ট্যাপ্ট ইন্সপেক্টর ; 
ব্রজলাল চক্রবর্তী কলিকাতা হাইকোর্টের স্থুবখ্যাত 
উকীল ইত্যাদি। 

(২) কুলভঙ্গ প্রাচীন বংশজ । 

১। জিল। বরিশালের অন্তর্গত কলসকাটার 
জম্মীদার শাগ্ডিল্য গোত্রের রায় চৌধুরী বংশ। 

২। এ জিলার অন্তর্গত বৃহমতপুকের জমীদার 
ংশ। | 
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৩। জিলা ঢাকার অন্তর্গত মুরাপাড়াঁর জমীদার 
বন্দ্যপটী বংশ। 

৪। এ জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ মাইক্- 
পাড়ার জমীদার রায় বংশ। 

৫। জিলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত আমবাস্তিয়ার 
জমীদীয় রায় চৌধুরী বংশ। 


(৩) কুলভঙ্গ আধুনিক সমাজ। 


বর্তমান সময়ে সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় ব্রাহ্মণ-গণের 
মধ্যে, অধিকাংশ ব্রাঙ্গণ-ই ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান; কেহ 
বা স্বরৃত-ভঙ্গের অধস্তন দুই পুরুষ, কেহ বা! তিন, . 
কেহ বা চারি পুরুষ । সম্ভবতঃ, কাহার-৪ সাত-পুরুষ 
অতীত হয় নাই। ধীহাদের সাত-পুরুষের অধিক 
হইয়াছে, স্াহারা-ই প্রাচীন কুল-ভঙ্গ বংশজের মধ্যে 
পরিগণিত। এই আধুনিক কুলভঙ্গ বংশজের মধ্যে, 
বাহারা আদান-প্রদানে সাবধান, কাহার! শ্বভাব- 
কুলীনের ন্তায়-ই মর্যাদা প্রাপ্ত হন। নচেৎ বীহারা 


১৭০ শুভ-বিবাহ।, 


আদান-গ্রদানে অনাবধান ;) তাহারা সমাজে অপেক্ষা 
কৃত নিন্দনীয় । 
এই বংশজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
বর্তমান সময়ে এই বংশজের থাকটা যাঁওয়া-ই সঙ্গত 
ও স্তায্য। কারণ, স্বভাব-কুলীনের কুল-কাহিনী পাঠ 
করিলে জান! যায় যে, কেহই স্বভাব নাই, 
সকলে-ই ভঙ্গের বংশ) তবে কুলাচার্ধ্যগণের অন্ু- 
রোধে-ই, তাহারা এ-বাৰৎ স্বভীব-কুলীন বলিয়া সন্মা- 
নিত হইতেছেন। বিচারতঃ, এইক্ষণ ছুই শ্রেণীর 
রাট়ীয় ব্রাহ্মণ-ই এ দেশে বাস করিতেছেন । যথা ;-- 
(১) বংশজ, (২) শ্রোত্রিয়। এই বংশজের 
মধ্যে ধাহারা আদান প্রদানে সাবধান, তাহারা-উ 
কুলীন অথবা সন্ধশজ ও ধাহারা আদান-প্রদ্দানে 
অসাবধান, তাহারা-ই কুলজ-বংশঙ। 
কুলজ-বংশক্জ ও প্রাচীন ঘংশজের সম্মীনের তারতমা 
না থাকা-ই সঙ্গত। কারণ, কুলীনের কুল-্ভঙ্গ হইলে, 
উহ জল-ত্রোতের স্ায় নিষ্ব-গামী-ই হইয়। থাকে । 
কুলজ বংশজ আদান-প্রদান সাবধান হইলে-ও, তিনি 
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অথবা ভ্তদ্বংশীয়েরা কখন-ই হ্বভাব হইতে পারেন 
না) এরূপ স্থলে ভঙ্গ-কুলীনে যে, স্বীয় ফীক কৌলী* 
হর দোহাই দিয়া বহু বিবাহ, কন্তা-ভগিনীদিগের 
গ্রতি অত্যাচার ইত্যাদি পাশবাচার করেন, সেটা 
অতীব ঘ্বণনীয় এবং ধাহারা তাহাদিগকে এই সকল 
কার্যে উৎসাহ প্রদান করেন, তাহাদের সায় অপদার্থ 
আর কোন-ও কুকাঁজে হইতে পারা যায় কি না, 
ভাহা-ও সন্দেহ-জনক। সম্ভবতঃ, স্বতাব-কুলীনদিগের 
কদাচরণের মূল যেমন দারিদ্র্য, ভঙ্গ-কুলীনের কদাচ- 
রণ-ও সেইরূপ অর্থের অন্বচ্ছলতা। তথাপি ভঙ্গ- 
কুলীনের, স্বভাব-কুলীনের অনুকরণ করাট। যেন, 
ব্যাঙের, হস্তীর অন্ুকরণের ন্যায় হান্তাম্পদ বলিয়া 
বিবেচিত হয় । 


গৌণ কুলীন বাঁ কট শ্রোত্রিয়। 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, হড়, গুড়, কেশব- 
কুনী প্রভৃতি আট ঘর গৌণ কুলীন ব৷ কষ্ট শৌত্রিয় 
ইহাদের ঘরে যে সকল কুলীনে বিবাহ করেন, 
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স্ঠাহাদের কুল দূষিত হয় এবং তাহারা! তন্তৎ সমাজ- 
তুক্ত হন; কিন্তু উত্তর-কালে এ দেশে প্র সকল 
কষ্ট শ্রোত্রিয়গণ সর্বাংশে সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় হও- 
য়ায়, ধন ও সম্মানের প্রত্যাশায় সমস্ত কুলীন-সম্তান-ই, 
তত্ত ঘরে বিবাহ করিরীা, স্বীয় স্বীয় কুল দুষিত 
করিয়াছিলেন । পরিশেষে কুলাচার্যা-গণ খন দেখি- 
লেন, বিশুদ্ধ কুলীনের অভাব হইয়া পড়িল, তখন 
তাহারা অর্থলোভে উল্লিখিত প্নোষ-গুলির মার্ঞনা 
করিয়া, অনেক কুলীনকে উচ্চাসনে স্থাপন করিলেন। 
এই সময় হইতে-ই পক্ষপাতিত্ব দৌষে, ঘটক-গণের ও 
অধঃপতনের আরম্ভ হইল। বর্তমান সময়ে ঘটক- 
গণের প্রাধান্য নাই বলিয়াই, এখন যদি সেই পূর্ব- 
মাজ্জিত-দৌষ কুলীন-বংশের কেহ আবার এ সকল 
দূষিত ঘরে বিবাহ করেন, তাহার সেই দোষ আর 
মার্জিত হয় না; স্ৃতরাং, তিনি এখন তত্ৃৎ সমাজ- 
তুক্ত-ই থাকেন। এই ঘটনাটা-ও একরপ হান্তোর্দী- 
পক বটে । যাহা হউক, নিয়ে কতিপয় প্রধান কষ্ট-' 
শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ 'করা গেল। 
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১। নবধীপের রাঁজবংশ। ( কেশরকুনী )। 

২। চব্বিশ পরগণা জিলার ইছাপুরের জমীদার 
বংশ (হড়)। 

৩। সহর কলিকাতায় বহুবাজারের মতিলাল 
বংশ ( মহিষ্থা) ইত্যাঁণি | 


রত 


বীরভদ্রী। 


চৈতন্য দেবের পারিষদ নিত্যানন্দের পুজ্রের নাম 
বীরতদ্র। এই বীরভদ্দ্রের বংশকে-ই বীরভদ্রী বলে। 
বীরভদ্র সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত। কেহ বলেন, 
নিত্যানন্দ কোন্‌ গোত্রের ব্রাহ্মণ, তাহার ঠিক ছিল 
না। কেহ বলেন, নিত্যানন্দের বংশ নাই, শিষ্য- 
পুজেরা-ই তদ্বংশীয় বলিয়া পরিচিত। কেহ বলেন, 
নিত্যাননদ প্রথমে শান্ত ছিলেন, বীরাচার মতে .এক 
কলুনীকে পত়ীরপে গ্রহণ করেন; সেই বংশ-ই 
নিত্যানন্দের বংশ বলিয়া! কথিত হয়) কেহ বলেন, 
'নত্যানন্দ জাঙ্কবীকে বিবাহ করেন ; তাহার গর্তে 


১৭৪ শুভ-বিবাহ। 


গঙ্গা-নামী এক কন্তা জন্মে; পুর জন্মে না) 
জান্গবীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বন্থধার বীরভদ্র নামে এক 
পুল জন্মে, তাহার বংশ-ধরেরা-ই বীরভদ্রী । যাহা 
উউক, এ সমস্ত কোন কথার উপরেই আমাদের 
আস্থা নাই; তবে এই বংশেধিনি বিবাহ করেন, 
তিনি কুল-চ্যুত হইয়া এই দল-ভূক্ত হন। স্মুপ্রসিদ্ধ 
খড়দহের গ্রোস্বামি-গণ বীরভদ্রী শ্রোত্রিন্ব । ই'হারা 
সকলে-ই সদাচার-সম্পন্ন ও ঘটক-কুলীন-পুজ ক । 
অন্যান্থ শ্রোত্রিক্বের মধ্যে যেমন কন্ঠ, অপাত্রে অপ্পণ 
করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বংশে এ-যাবৎ 
.সরূপ শ্রুতিগোচর-ও হয় নাই। খড়দহ বৈষ্ণঞৰ ধন্ম- 
বলম্বীদিগের তীর্থ-স্থান। এই স্থানে নিত্যানন্দের 
স্থাপিত আরাধ্য! ত্রিপুরাস্ন্দরী দেবী ও শ্যামসুন্দর 
বিফু-বিগ্রহ আছেন । 





বরেজ্- ব্রাহ্মণ | 


পানি পুদ্বিঠা কটাই পাপা 


রাটীয়-বরেন্দ্র বিভাগ । 
স্থিতা রাঢ়দেশে ছ্বিজা যে সমেতীঃ 
কৃতা তেন রাট়ীয়সংজ্ঞ। হি তেষাং | 
বথা গৌড়দেশস্থিতানাং দ্বিজানাং 
কৃতা তেন বারেন্্রংজ্ঞ। প্রসিদ্ধ! ॥ 

| বারেনীকুলপঞ্জী ৷ 

এক বংশে জন্ম লভিধা দ্বিজ-গণ, 
দেশ-ভেদে শ্রেণী-ভেদ করেন গ্রহণ । 
রাঁটী সংজ্ঞা পাইলেন রাটে করি বাস, 
বারেন্দ হলেন গৌড়ে করিয়। নিবাস॥ 


02ীজের আদিশূর, কান্তকুজ হইতে পাঁচ- 
গোত্রের যে পাঁচ-জন ব্রাঙ্ষণকে বঙ্গদেশে আনয়ন 
করেন, তীহাদের বংশ-ধর্*গণ কেহ রাঢ় দেশে এধং 


১৭৬ শুভ-বিবাহ। 


কেহু বা বরেন্দ্রভূমে বাস করিয়াছিলেন। ধাহারা রাঢ- 
দেশে বসতি করেন, তাহারা “রাটীয়” এবং বাহার! 
বরেন্দ্র ভুমে বাস করেন, তাহারা “বরেন্্র* নামে অভি- 
হিত হন। এমন কি, প্রথমে রাটীয়-বরেন্ত্র-বিভাগ-কালে, 
পিতার এক পুক্র “রাট়ীয় এবং অন্ত পুর বরেন্দ্র বলিয়া 
গণা হইয়াছিলেন। কান্তকুজাগত শাপ্ডিল্য- গোত্রীয় 
ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ ও দামোদর) তন্মধ্যে 
ভট্টনারায়ণ রাট়ীয় এবং দীমোদর বরেন্ত্র। এইরূপ 
ভরদ্বাজ-গোত্রীয় তিথিমেধার এক পুত্র শ্রীহ্, 
রাট়ীয়, অন্ত পুত্র গৌতম” বরেন্দ্র; কাশ্ঠপ-গোত্রীয় 
বীতরাগের পুত্র “ক্ষ* রাট়ীয়, "স্থষেণ? ও “কুপানিধি” 
বরেন্ত্র; সাবর্ণ-গোত্রীয় সৌভরির পুক্র এব্দেগর্ভ, 
রাট়ীয়, পরাশর বরেন্ত্র। কেবল তাহাই নহে; 
ভ্টনারাঁ়ণ, দক্ষ, শ্রীহ্য, ছান্দড় এবং বেদগর্ প্রথমে 
যথন বরেন্্রভূমে বসবাস করিয়াছিলেন, তখন তাহারা 
ৰরেন্দ্র বলিয়া! গণ্য ছিলেন; তৎপরে তীহারা যখন 
রাড়-দেশে গিয়! বনতি করেন, তখন রাট়ীয় যধ্যে 
পরিগণিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক পরিচয় আর কি 


বরেন্দ্র ত্রাঙ্গণ- কুলীন-প্রকরণ । ১৭৭ 


দিব? বরেন্দ্র-ভূমে বাস করিবার সময়, ভট্টনারায়ণ 
প্রভৃতির যে সন্তান-সম্ততি জন্মে, তাহারা বরেন্্ু 
বলিয়া পরিচিত; এবং ভট্রনারারণ, দক্ষ, শ্রীহ্য 
প্রভৃতি রাট়ীয় ও বরেন্দ্র উভয় সম্প্রদায়ের-ই আদি- 
পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ! দৃষ্টাত্ত-স্থলে এই- 
মাত্র উল্লেখ করিলে-ই যথেষ্ট হইবে যে, ভট্রনারায়ণ 
রাঢ়-দেশে গিয়া বসতি করিবার পূর্বে, “আদি-গাঞ্ি”” 
নামে তাহার যে পুক্র-সন্তান জন্ম-গ্রহণ করেন, তিনি-ই 
প্রধানতঃ, শাগ্ডল্য-গোত্রীয় বরেন্ত্র-ব্াহ্মণ-সমাজে র 
আদি-স্থানীয় এবং ভ্টনারায়ণ রাঢ় দেশে গিয়া বসতি 
করার পর, তাহার যে সন্তান-সন্ততি হয়, তাহারা 
সকলে-ই রাঢ়ীর সমাজ-তৃক্ত । পুরাতত্বান্ুসন্ধিৎস্-গণ 
অনুমান করেন, ৯৫৪ শকে (৪৩৯ সালে ) আদিশুর 
কর্তৃক ব্রাহ্মণ-গণ এদেশে সমাহৃত ও প্রতিষ্ঠিত হন; 
এবং পর্বর্তি-কালে ক্রমশঃ বংশ-বুদ্ধির সহিত, তাহাদের 
মধ্যে নানা-প্রকার শাখা-প্রশাখার স্থষ্টি ও পরিপুষ্টি 
সাধিত হইয়াছে। অনেকের অনুমান, আদিশুরের প্রায় 


দেড় শত বতসর পরে, বল্লালসেন বঙ্গ-সিংহাসনে সমা- 
১২ 


১৭৮ শুভ-বিবাঁহ। 


বট হন) এবং সেই সময় হইতে-ই, রাচ়ীয় ও বরে- 
ন্ের পার্থক্য বিশেষরূপে বিহিত হয়।. ইতঃপূর্বে-ও, 
বরেন্্তূমি হইতে গিয়া, কেহ রাঢ়-দেশে বাস করিলে, 
রাটীয় বলিয়া গণ্য হইতেন ; কিন্তু বল্লালসেনের 
সময় হইতে-ই সে প্রথা রহিত হয় । প্রমাণ পাওয়া 
যায়, ভট্টনারায়ণাত্বজ 'আদি-গাঞ্ির বংশ-সম্ত ত 
অধস্তন একাদশ পুরুষ, বিন্দুসাগরের ছুই পুত্রের এক 
পুত্র জয়সাগর” বরেন্ত্র-ভূমে বাঁস-হেতু বরেন্দ্র এবং অন্ত 
স্থত “মণিসাগর+ রাঢ়-দেশে গিয়া বসবাস-হেতু রাটীয় 
বলিয়া গণ্য হন। যাহা হউক, এতং-পরবর্তি-কাঁলে 
এরূপ ঘটনা আর ঘটিয়াছে বলিয়। প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। বিশেষতঃ, বল্লীলসেন, রাট়ীয় ও বরেন্ত্র, 
উভয় শ্রেণীর ব্রাক্ঈণের পাকাপাকি একটা সংখা 
নির্দেশ করিয়া দেন; তাহাতে ৭৫০ শত ঘর ব্রাহ্মণ 
রাচ়ীয় এবং ১০ শত ঘর ব্রাঙ্জণ বরেন্দ্র মধ্যে পরি- 
গণিত হন। তদবধি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন- 
মিএণ সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যায়। 


ারেররকরনডগেম্তনিডত 


বরেন্্র-ত্রান্ষান_-কৌলিন্য-স্থাপন। ১৭৯ 


কৌলিন্য-স্থাপন । 


৮6৬০৬ 
সপ ও সীর্ঘ ০ এস 


খে টীয়-ববেন্জ শ্রেণী-বিভাগের দৃঢ়তা সম্পাদমের পর, 
বল্লালসেন ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে, কৌলীন্ত-মর্য্যাদা স্থাপন 
করেন। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ “আচার, বিনয়, 
বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি (আবৃত্তি) 
তপ " দন”__-এই নব-গুণ-বিশিষ্ট বলিয়! প্রতিপন্ন 
হন, তাীহারা-ই “কুলীন+ আখ্য। লাভ করেন। অন্ঠান্ত 
বাহ্গণগণ “শ্রোত্রিয়' বলিয়া পরিগণিত হন। অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত নয়টী গুণের কোন-ও একটী গুণের অভাব 
হইলে-ই 'শ্োত্রিয় এবং ময়টী গুণের সকল-গুলির 
অধিকারী হইলে-ই “কুলীন” আখ্যা প্রদান করা হয়। 
এই উপলক্ষে বরেন্ত কুলে, মোট ১** খর ব্রাঙ্গণের 
মধো, ৮ ঘর ব্রাক্ষণ কৌলীন্ত-মর্যাদ! প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন ;--(১) শাওিক্য-গোত্রীয় সাধু. রুদ্র ও 
লোকনাথ ;--( ২) কাশ্ঠপ-গোত্রীয় ক্রতু ও মৈত্রেয় । 
(৩) বাংস্ত-গোত্রীয় লক্ষমীধর ও জয়মামি )--( ৪) 


9৮০ শুভ-বিবাহ। 


ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সায়ণাচার্য্য ৷ শ্রোত্রিয়-গণের মধো-ও 
আবার ক্রিরা-কর্মের তারতম্যান্থুসারে ৮ ঘর “সিন, 
শ্রোত্রিয এবং ৮৪ ঘর “কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য 
হইলেন । 


গাঁঞ্জি বা উপাধি | 


র্ধোক্ত ১০০ শত ধর বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসবাসের 


জন্, বঙ্গেশ্বর বল্লালমেন তাহাদিগকে একশত-খানি 
গ্রাম প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, সেই গ্রাম-সমূহের 
৮ খানি গ্রামে আট ঘর কুলানের, ৮ খানি গ্রামে 
আট ঘর 'সিদ্ধ* শ্রোত্রিয়ের এবং ৮৪ খানি গ্রামে 
৮৪ ঘর “কষ্ট, শ্রোত্রিয়ের বাস-স্থান নির্দিষ্ট হয় । ইহার 
মধ্যে শাগডিল্য-গোত্রীয় ব্রাঙ্মণ-গণ ১৪ খানি গ্রামে, 
কাশ্রপ-গোত্রীয় ত্রাঙ্মণ-গণ ১৮ খানি গ্রামে, বাংস্ত- 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণ ২৬ খানি গ্রামে, এবং সাবর্ণ-গোত্রীয় 
্রাহ্মণ-গণ ২৯ খানি গ্রামে বলতি করিতেন । তখন 
প্রধানত: গ্রামের নামানুসারে তাঁংকালিক ব্রাহ্মণ 
গণের 'উপাঁধি নির্দিষ্ট হইত। অর্থাৎ, লাছিড়ী' 


বরেন্দ্র-ব্রার্মণ__গাঞ্জি বা উপাধি । ১৮১ 


গ্রামে যাহারা বাস করিতেন, তাহারা “লাহিড়ী”; 
“মৈর” গ্রামে ধাহারা বাস করিতেন, তাহারা ণমৈত্রঃ ; 
“সান্যাল (সষ্লীমিন ) গ্রামে ধাহরা বাস করিতেন, 
হারা 'সান্তাল' ; “ভাছুড়ী গ্রামে ধাঁহারা বাস 
করিতেন, তাহারা ভাছুভী; ইত্যাদি । কেবল ববেন্তর- 
শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-গণ-ই যে, এইরপে গ্রাম-প্রাপ্ত হইয়া 
তদনুরূপ গাঞ্চি বা উপাধি-ুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা 
নহে; রাটীয় ত্রাহ্মণ-গণ-ও এরপ গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াগাঞ্জি 
বা! উপাধি-যুক্ত হন । তীহাদের মধ্যে-ও 'বন্দা,- গ্রামীণ 
বন্দোপাধ্ায়, মুখটী*গ্রামীণ মুখোপাধ্যায়, চচষ্ট- 
গ্রামীণ চট্টোপাধ্যায় ; গড়গড়ি-গ্রামীণ গড়গড়ি, “ড় 
গ্রামীণ হড় প্রভৃতি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, 
কি বরেন্ত্রকুলে,কি রাট়ীয়-কুলে,কোন-ও কুলে-ই এখন 
সকল"গ্রামীণ ব্রাহ্মণ খ.জিরা পাওয়া যায় না। কাঁলাহু- 
গত নৃতন নূতন উপাধি-স্থজে এবং বংশাধিক্য-হেতু 
স্থান পরিবর্তন বিধায়, অনেকের-ই পূর্বতন গ্রামিক 
পরিচয় বিলুপ্ত ব। পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে 

অধুনা রাট্ীয় ও বরেন্ত্র উভয়*শ্রেণীস্থ ব্রাঙ্গণ' 


১৮২ শুভ-বিবাহ। 


গণের মধ্যে-ই, নান। নূতন নৃতন উপাধি দৃষ্ট হয়) এবং 
সে সকল উপাধি দেখিয়া, তাহার! কোন্‌ গ্রামীণ, 
কোন্‌ শ্রেণীর বা কোন্‌ গোত্রের ব্রাঙ্গণ, কিছু-ই 
নির্ণয় করা যাক না। মনে করুন, চক্রচন্তী, চৌধুরী, 
ভ্টীচার্য্য, গোস্বামী, রায়, সরকার, খা' প্রভৃতি যে সকল 
উপাধি অধুনা রাটীয়-বরেন্ত্র উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের 
মধ্যে-ই প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা শুনিলে কি বোঝা 
যায় ? বিশেষতঃ, সে-কালের ন্যায় আজিকালি পিতা” 
মাতার নিকট কেহ-ই হ্াপন পূর্ব-পরিচয় প্রাপ্ত হয় 
না) পুর্বে যেরূপ কোন্‌ শ্রেণী, কোন্‌ গাই প্রভৃতি 
বিবিধ কৌলিক-তন্ব বালকদ্দিগকে শিখান হইত, দে 
প্রথা এখন উঠিয়া'ই গিয়াছে। সুতরাং, অনেকেই পূর্ব" 
পরিচয় বিস্থৃত; এবং সেই হেতু অনেকের-ই আদি-বাঁস- 
গ্রামের নাম যে পরিবর্তিত ও বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে 
'মার আশ্চর্য কি? যাহা হউক, বরেন্দ্র-কুলের একশত 
গ্রামীণ ত্রাঙ্গণের মধ্যে এক্ষণে মাত্র ত্রিশ-পয়ত্রিশ 
গ্রামীণ ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া বার; যথা,_শাগ্ডিল্য- 
গোত্রে লাহিড়ী, রুদ্র বাগছি, সাধু বাগছি, চম্পট, সিহরী 
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প্রভৃতি; কাশ্তুপগোরে ভাছুড়ী, করঞ্জ, মধুগ্রামী 
প্রভৃতি; বাতস্ত-গোত্রে সান্াল, ভীম-কালিয়াই, ভষ্- 
শালী, জামরুলি, কালীগ্রামী, কামদেব-কালী প্রভৃতি ; 
ভরদ্বাঙ্জ গোত্রে ভাদড়, গোস্বালম্বী, লাড় লি, খোর্জার, 
গোগ্রামী, উচ্ছরখি, সরিয়াল ব1 সরল, রত্বাবলী, 
আতুর্থী, রাই, কামাল প্রভৃতি; সাৰণ-গোত্রে সিংদিয়াড়, 
পাকড়ী প্রভৃতি। এই ঠিশ পঁয়ত্রিশ গ্রামীণ ব্রাঙ্মণের 
মধ্যে আট গ্রামীণ ব্রাহ্মণের সমাজ-স্থান আজি-ও নির্ণর 
করিতে পার! যায়। গুতিপন্ন হয়__মৈত্র-গ্রামী ও 
লাহিড়ী-গ্রামী ব্রাহ্মণ-গণের সমাজ নাটোরের সন্নিহিত 
স্থানে; রুদ্রবাগছির সন্তান-গণের সমাজ পাবনা জেলার 
ভিন্ন ভিন্ন স্কানে ; ভীম কালিয়াই-গ্রামী ব্রাঙ্মণ-গণের 
সমাজ পাবনা জেলার মথুর1 প্রভৃতি স্থানে, সান্তাল- 
গণের সমাজ রাজসাহী জেলার বলিহার অঞ্চলে ; এবং 
সাধু বাগছির সন্তান-গণের সমাজ চাকা-জেলার 
মাণিকগঞ্জ মহকুমার ছিল। 


১৮৪ শুভ-বিবাহ । 


বিবাহ্‌-ব্যবস্থা। 

কে লীন্য-মর্য্যাদা স্থাপনের পর, বহু-দিন পর্য্যস্ত 
কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে সমভাবে কন্ত। আদান- 
প্রদান চলিয়া আসিয়ছিল। তখন কুলীনের কন্তা 
কুলীনে বা শ্রোত্রিয়ে সমর্পণ করা যাইত, এবং 
শ্রোত্রিয়ের কন্তা কুলীন বা শ্রোন্রিয় বিবাহ করিতে 
পারিতেন। তবে বলা বাহুল্য, কুলীনের 'ওরস-জাত 
পুক্র কুলীন, এবং শ্রোত্রিয়ের ওরস-জাত পুত্র শ্রোত্রিয় 
বলিয়া গণ্য হইতেন। অনুমান খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতা- 
কীর মধ্য-ভাগে এই প্রথা রহিত হয়। কান্থকুজাগত 
কাশ্ঠপ-গোত্রীয় স্ুষেণ হইতে অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষে 
উদয়নাচার্য্য ভাছুড়ী জন্ম-গ্রহণ করেন। পূর্বোক্ত 
বিবাহ-প্রথা রহিত করিয়া, বরেন্দ্-কুলে বর্তমান-কাল- 
প্রচলিত বিবাহ-প্রথা প্রবর্তনের তিনি-ই সূলী-ভূত। 
শাগ্ডল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ হইতে, অধস্তন উন- 
বিংশ পুরুষে, বল্পভাচার্ধ্য লাহিড়ী আবিভূত হন । বর্ত- 
মান-কাল-প্রচলিত বিবাহ-প্রথা প্রবর্ধনায়, তিনি-ই 
উদ্দয়নাচার্যেব প্রধান পহায় ছিলেন। ইহাদের ছুই 


বরেন্দ্র-ব্রাক্গণ--কাপ উৎপত্তি) ১৮৫ 


জনের চেষ্টায় স্থিরীরুত হয়,_-কুলীনের কন্তা এক-মাত্র 
কুলীনকে-ই সম্প্রদান করিতে হইবে ; শ্রোত্রিয়ে কন্তা- 
দীন করিলে কুলীনের কুল-নাশ ঘটিবে ; কিন্তু কুলীন- 
গণ অবাধে কুলীন ও শ্রোত্রিয় উভয়ের কন্ঠ।-ই বিবাহ 
করিতে পারিবেন। এই উপলক্ষে বল্পভাচাধ্য, উদয়না- 
চার্ষোর লীলাবতী নামী কন্ার পাণি-গ্রহণ করেন। এই 
সময়ে বরেন্দ্রদিগের মধ্যে “করণ” এবং “পরিবর্ত” প্রথা 
প্রবর্তিত হয় । “করণ? অর্থ প্রশনতঃ আদান-প্রদান- 
বিষয়ক প্রতিজ্ঞা । “পরিবর্*প্রথায় কুলীনের কন্ঠ 
প্রধানতঃ কুলীনে-ই অর্পিত হইবে _ইহী-ই ধার্য হয়। 





বরেন্দ্র-কুলে কাপ” উৎপত্তি । 


বৃশ্লালসেনের পরবর্তী কালে অনেক দিন পর্য্যস্ত, 
বরেন্র ব্রাঙ্মণ-গণ কুলীন ও শ্রোত্রিয়, প্রধানতঃ এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত ছিলেন। উদয়নাচার্ধ্য এবং বল্পভা- 
চার্য্যের মধ্যে শ্বশুর-জামাভৃ-সন্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার 
পর,_-অর্থাৎ কুলীন-কন্তা একমাত্র কুলীনে-ই সমপিত 


১৮৬ শুভ-বিবাহ । 


হইবে-_-এই প্রথা প্রব্িত ও তদনুঙারে প্রথম কার্য 
সম্পন্ন হওয়ার পর,--বরেন্ত্র-কুলে “কাপ? নামক অপর 
এক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির স্ত্র-পাত হয়। উদয়নাচার্য্য 
আপনপ্রথম৷ পত্ীর গর্ভ-জাত ছয়টি পুত্রকে, সম্ভবতঃ 
নব-গুণের ফোন-ও গুণের অভাব প্রযুক্ত কৌলীন্ত- 
মর্যাদা হইতে অপসারিত করেন। কিন্তু উদয়ন. 
চার্যোর সেই ছয়টি পুল্র এবং মধু মৈত্রের 
ত্যক্ত পুত্রগণ একত্র হইয়া, পরস্পর করণাি দ্বারা 
কুলীন বলিয়া! পরিচিত হইতে যত্ববান্‌ হন । যাঁবনিক 

ংশ্রব-দোষ-যুক্ত কয়েক জন পতিত কুলীন-ও তীহা- 
দের সহিত যোগ-দান করেন। ইহাদের সকলের-ই 
চেষ্টা হয় যে, ক্রটি সত্বেও ইহারা কুলীন বলিয়৷ গণা 
হইবেন। কিন্তু কার্যাতঃ তাহা হয় নাই । ফলে, কুলী- 
নের মধ্যে বহু-দোষাশ্রিত বাক্তি এই সম্প্রনায়-তুক্ত 
হওয়ায়, ইহার! “কাপ” বা “কপট? নামে অভিহিত 
হন। প্রথমতঃ, কাপ-গণ সমাজে বড়-ই ঘ্বণার পাত্র 
হইয়াছি্ললন ; এবং তাহাদের সংখা? বড় অল্প ছিল। 
কিন্তু পরিশেষে রাজসাহী--তাহেরপুরের রাজ। কংশ- 


বরেন্দ্র কুলীনদিগের শাখা-প্রশীখা! | ১৮৭ 


নারায়ণের চেষ্টায়, কাহার! কুলীন ও শ্রোত্তিয়ের মধা- 
ৰর্তী মাসন-প্রাপ্ত হন এবং তখন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
তাহাদের দল-তুক্ত হন। অনেকে অগ্ুমান করেন, 
উদয়নাচাধ্যের পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ( অনু- 
মান ১৩৯০ শকে ) বরেন্ত্র ব্রাহ্মণ-গণ “কুলীন+, “কাপ” 
'শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত হুইয়াছিলেন। 
তাধুনা বরেন্দ্-গণ প্রধানতঃ উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ে-ই 
বিভক্ত আছেন । 
কুলীনদিগের শাখা-প্রশাখা । 

কাপ-ক্রমে কুণীন-গণ-ও আবার নানা শাখা-প্রশা- 
থায় বিভক্ত হন। পরবস্তি-কালে প্রধানতঃ তীহা- 
দের মধ্যে আটটি শাখা ব! পপটী" হইয়াছিল। এখন 
আবার সেই 'পটা” বা শাখা-সমূহে "থাক, “মন; 
গ্রভৃতি বহু উপ-শীখা দৃষ্ট হইয়া থাকে । প্রথমে সেই 
আটটী “পটা+ বা শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া, তৎপরে 
ক্রমশঃ তদন্তর্গত 'থাক+ ব! 'মত' প্রভৃতির আলোচনা 
করা যাইবে। আটটা পটীর নাম;-(১, জোনালী 
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পটী, (২) নিরাবিল পটা, (৩) রোহিলা পটী, 
(৪) ভূষণ! পটী, (৫) কুতবখানী পটী, (৬) আলিয়া- 
খানী পটী, (৭) ভবানীপুরী পটা, (৮) বেণী পটা। 
কেহ কেহ বলেন, উদয়নাচার্য্যের সময়ে কুলীন-গণ 
গুণান্ুদারে এইরূপ “পটী' বা শাখায় বিভক্ত হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। তাহার 
অধস্তন নবম বা দশম পুরুষের সম-সময়ে এইরূপ 
“পটী”-বদ্ধের প্রমাণ পাওয়া বার়। এই "পটা? বা শাখা- 
বিভাগের মূল কারণ, _কুলীনদিগের ক্রুটি-বিচ্যুতি 
এবং দলাদলি। কোথা-ও বা কোন-ও কুলীনের 
সামান্য একটু দোষ পাইয়া, তাহাকে সমাজ-চ্যুত করি- 
বার চেষ্টায়, কেহ একট! দল বা পটী গঠন করিয়া- 
ছেন। কোথা-ও বা হিংসা-দ্বেষ-বশে কাহাকে-ও নীচু" 
করিবার চেষ্টায়, পরম্পরের মধ্যে-ও একটা পার্থক্যের 
বা দলের স্থষ্টি হইয়াছে । ফলন্ঃ, প্রথমে এক এক 
সম্প্রদায়কে অপদস্থ করিতে গিয়া, এক একটা “পটা' বা 
শাখার সৃষ্টি হয়। পরিশেষে কুলীন-গণের মধ্যে কেহই 
কোন-না-কোন পট়ী ব। শাখার বহিভূতি থাকিতে 


বরেন্দ্র কুলীনদিগের শাখা-প্রশাখা । ১৮৯ 


পারেন নাই। *এখন তাই "পটী-+ভু্ক ভিন্ন কুলীন-ই 
নাই,-অধিক আর কি বলিব? অধুনা এ সকল “পটা' 
বা শাখার মণ্যে-ও আবার 'মত” থাক? প্রভৃতি নানা 
প্রশাখা ব৷ উপশাখার স্থষ্টি হইয়াছে । এই সকল শাখা 
ও উপশাখা প্রভৃতির পুঙ্থানুপুঙ্ঘ সময়-নির্দেশ বিশেষ 
আরা-সাপেক্গ। তবে অনুমান হয়, উদয়নাচার্য্যের 
অধস্তন নবম পুরুষের পর হইতে নাটোরের রাজ। 
রামজীৰনের সম-সময়ে (খুষ্টীর সপ্রশ শতাব্দীর মধ্য- 
তাগে ) “পটী/-বন্ধ-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। পটার মধ্যে 
থাক" বা 'মত' প্রভৃতি প্রশাখা স্থষ্টি সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ 
পরবর্তী কালের ঘটনা । যাহা-ই হউক, “পটা”, থাক? 
'নত? প্রভৃতি যত-ই শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হউক, তৎ- 
সমূদায় খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই যে সম্পন্ত 
হইয়।ছিল, তাহা স্বতঃই মনে হয়। বঙ্গদেশ পরা- 
ধানতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে-ও, যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দ- 
রাজাদিগের প্রভাব ও ধন্মানুরাগ অক্ষুণ্ন ছিল, সেই 
সময়ের মধ্যে-ই, এই সকল বীধাবাধি নিয়ম হওয়ার 
সন্তাবনা। ফলতঃ, ইংরেজের প্রভাবে পাশ্চাতা-ভাৰে 


১৯০ শুভ-বিবাহ। 


বিভোর হইবার পূর্বে-ই, বরেন্দ্র-সমীজে যে সমাজ- 
বন্ধন-ব্াযাপার সাধিত হয়, তদ্িষয়ে সংশয় নাই। 





আট পটার বিবরণ । 
(১) “জোনালী পটী।” 


প্রথম_“জোন/লী পটা”। এই পটীর মধো 
চারিটী থাক আছে; (১) জোনালী, (২) 
ঠাড়ালী, (৩) দর্পনারায়ণী, (৪) অবৃষ্টকন্তা!। 
এই পটা স্থাষ্টির ইতিহাস এই £--বর্ণিনামা-গ্রামের 
্রাঙ্মণ-গণ তত্রত্য এক মৃত ব্রাহ্মণের শব দাহ না 
করিয়া, জোনালী গ্রামে রাখিয়া যায়। জোনালী 
গ্রামের পুরন্দর মৈত্র-প্রমুখ ব্রাঙ্মণ-গণ সেই শব দাহ 
করেন । কুলজ্ঞ-গণ পুর্ব হইতে-ই পুরন্দরের প্রতি 
বিরূপ ছিলেন। এই শব-দাহ-স্থত্রে তাহার! পুরন্দর 
ও তংসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ-গণকে 'জোনালী নামে পরিচিত 
করেন; এবং তদবধি 'জোনালী” একটী 'পটী” ৰলয়। 


বরেন্্র ব্রাঙ্গণ_-পটীর বিবরণ । ১৯১ 


শভিহিত হয়। এই “পটীর” মধ্যে পূর্বোক্ত পুরন্দর 
প্রভৃতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-গণ 'জোনালী' শাখার অন্তর্গত । 
এই পটীর দ্বিতীয় শাখার নাম "াড়ালী'। বিষণ 
ভাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি 'চগু(লিনী-গমন-অপবাদ- 
গ্রস্ত হন। তীহার কন্তার পারি-গরহণে রামচন্দ্র 
লাহিড়ীর ট্াড়ালী' দৌষ ঘটিয়াছিল। তৎসংস্থষ্ 
ব্যক্তি-গণ টাড়ালী' শাখার অন্তভূক্ত। জোনালী 
পটার তৃতীয় শাখা --“দর্পনারায়ণী'। তাহিরপুরের 
রাজ দর্পনারায়ণের বাস্তভিটায় ব্রহ্ম-হত্যা হয় | শ্রীকৃষ্ণ 
ভাছুড়ী সেই ভিটায় ভোজন করায় দর্পনারায়ণীঃ 
দোষে ছষ্ট হন। তদবধি তৎসংস্থষ্ট ব্যক্তি-গণ “দর্প- 
নারায়ণী” নামে অভিহিত । জোনালী পীর চতুর্থ 
শাখা--নদৃষ্ট-কম্তা' । শ্রোত্রিয় পাত্রে বাগতা 
কুলীন-কন্যা  “অনৃষ্টা-কন্তা” বলিয়া পরিচিত। 
শ্রীনারায়ণ মৈত্র সেইরূপ এক কন্তাকে বিবাহ করায় 
'অদৃষ্ট-কন্া দোষে ছষ্ট হন। তৎসংহ্ষ্ট সম্প্রদায় 
“অদৃষ্ট কন্যা” শাখার অন্তর্গত। জোনালী পটা 
সির কাল-নির্ণয়ে বুঝা যায়, উদয়নাচার্য্যের অধ্তন 


১৯২ শুভ-বিবাহ 1 


নবম পুরুষের সময় এই পটীর স্থষ্টি হয়। তাহের- 
পুরের দর্পনারায়ণ ঠাকুর, পুরুষোত্তম বৈদাস্তিকের 
অধস্তন নবম-পুরুষ; পুরুযষোভম, উদয়নাচার্য্যের 
সম-সামরিক কুন্ধুক ভটের ভ্রাতা । বিশেষতঃ, 
উদয়নাচার্য্যের অধস্তন নবম-পুরুষ শ্রারুষ্ণ ভীঁদুড়ী-ই 
প্রথম দর্পনারায়ণী দোষে ছুষ্ট হইয়াছিলেন। 
(২) নিরাবিল পটা। - 

দ্েতীয়-_পনিরাবিল পটা।৮ যে সময়ে জোনাণী 
পটার মধ্যে দর্পনারায়ণী ও চাড়ালী শাখার স্য্টি হয়, 
সেই সময় আট জন নির্দোষ কুলীনকে লইয়া এই 
“নিরাবিল পটার স্থষ্টি হয়। প্রথমে ইহা পটা নামে 
অভিহিত হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে দর্পনারায়ণী” 
গ্রভৃতি দৌষম্যুক্ত, পূর্বোক্ত কুলীন-গণ “নিরাবিলের! 
অন্তভুক্ত হতুঁয়ায়, ইহা-ও 'পটী” বলিয়া গণ্য হয়। 
এই পটীর মধ্যে ছুইটী থাক আছে; (১) দত্তকের 
থাক, (২) বাহির ভাব থাক। পূর্বে নিয়ম ছিল, 
দত্তক-পুত্রে কৌলীন্ত থাকিত না। কিন্তু নিরাবিল 
পটার কুলীন-গণ বংশ-রক্ষার জন্ঠ দত্তক গ্রহণ আর্ত 


বরেন্দ্র ব্রাঙ্ধণ--পটার বিবরণ । ১৯৩ 


করেন, এবং তাহাদের দত্তক-পুভ্র-গণ কুলীন বলির 
পরিচিত হন। নাটোরের রাজ। রমকৃষ্চের শাসন- 
স্ময়ে, দত্তক-পুক্্র কুলীন বলিয়া! প্রথম গণ্য হইব" 
ছিলেন। সেই হুইতে-ই নিরাবিল পটীতে পদত্তকের 
থাক? শাখার উৎপত্তি । বাহির ভাব থাক শ্বষ্টিব 
স্থল কারণ,__পাঁচুড়িয়। দো-গ্রস্ত কতক-গুলি লোক, 
এই পটাতে মিশিয়া গিয়াছেন | রাট়ীয় শ্রেণীতে 
পিরালি' দোষ যেক্ধূপ, বরেন্ত্র শ্রেণীতে 'পাচুড়িষা? 
দোষও তদ্রপ। দোষ-গ্রস্ত এঁ শ্রেণীর কুলীন-গণতুক 
তাহেরপুরের তাৎকালিক রাগ, কুলীন-সমাক্ত 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! দেন। কিন্তু প্র সকল কুলীন- 
গণ এক্ষণে “বাহির ভাব থাক নামে পরিচিত। 
নাটোর এবং তাহেরপুর, নিরাবিল পটীর কুলীন-গণ্ণর 
ৃষ্টপোষক ছিলেন । | 

“ ৩.) যোহিলা পটী। 

(এই পটী সৃষ্টির ইতিহাস এই £-দিলীত বাদ- 
সাহের অধীনে প্রচণ্ড খণ ভাছুড়ী সেনাপতি-পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কর্ণ-স্থত্রে কিদদ্দিন ঠাহাকে 

১৩ 


১৯৪ শুভ-বিবাহ | 


রোহিলথণ্ড দেশে অবস্থিতি করিতে হয় । সেই সময় 
তাহার পরিবার-বর্-ও তাহার সঙ্গে ছিল। বাদসাহের 
নিকট সন্মান-জনক খা উপাধি এবং বন ধন-সম্পদ 
পাত করিয়া, তিনি যখন দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, ' সেই 
সময়ে কতক-গুলি ঈর্ষ।-পরায়ণ লোক প্রচার করে যে, 
প্রচণ্ড খা ভাদুড়ী রোহিলা-জাতীয়। কন্তা বিবাহ 
করিয়াছেন; এবং সেই হুত্রে তাহারা তাহাকে 
অপদস্থ করিবার চেষ্টা করে। যাহা হউক, পরে 
অন্ুসন্ধনে সে অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়; 
এবং প্রচণ্ড খা নিক্ষলঙ্ক-চন্ত্র-রূপে কুলীন-সমাজে 
বিরাজমান রহেন। যাহা হউক, এই হইতে-ই কুলীন- 
গণের মধ্যে 'রোহিলা পটার” সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধিত 
ইয়। এই পটীর মধ্যে তিনটী থাক, এবং বছ মত দু 
হ্য়। থাক তিনটা এই ;--(১: মেধনা, (২) মমিনপুরী, 
(৩) রূপাই বা প্ূপদী। কি কি কারণে এই থাক 
তিনটার স্থষ্টি হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া 
ছর্ঘট | তবে অনুমান হয়, বহু শ্রেষ্ঠ কুলীন এই পটার 
অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায়, প্রথমতঃ গ্রাম বা সমাজ অনুসারে 


বরেম্ত ব্রাঙ্ণ_-পটাঙী বিবরণ । ১৯৫ 


থাক” স্থষ্টি ইইয়াছিল। অর্থাৎ, এই পটীর যে সকর্ল 
কুলীন “মেঘনা'-অঞ্চলে বসবান করিতেন, তাহার! 
“মেঘনা,-থাক নামে পরিচিভ হন, ইত্যাদি । 'থাকের, 
মধ্যে আবার “মত” বিভাগ,--শাখার অঙ্গে প্রশাখা 
উপশাখার ন্যায় বিরাজমাম। যেমন,_-“মেঘ"1, 
থাকের মধ্যে চামু বাগছীর মত, বিনোদ বাগছীর 
মত, যছু লাহিড়ার মত, শঙ্কর মৈত্রের মত, হরে- 
কষ বাগছার মত, ঠিনকড়ি সান্তালের মত ইত্যাদি । 
এই সকল মণ্ত ঝা! উপশাখা*সমূহ স্ৃষ্ির কারণ-. 
বড় ই রহস্ত-মুলক। চাঁমু বাগছী ও বিনোদ বাগছী 
টই ভাই ছিলেন। ছুই ভাইয়ে মধ্যে মনোমালিন্ত 
চয়। সেই জন্য ছুই ভাই ভুইটা দল করিব! 
বদেন। তাহাতে, ধে সকল কুলীন চামু ধাগছীর 
দল তূন্ত। হন, ঠাহারা “ঢামু বাগম্থীর মতের 
কুলীন,' এবং ধাহারা বিনোদ বাগছীর দল-তুক্ক 
হন, তাহারা "বিনোদ বাগছীর-মতের কুলীন' আথা, 
লাত করেন। অন্তান্ঠ মত-ও এইব্ধপ আড়ী-আডি- 
হে-ই স্ষ্টি হুইঘ্বাছিল। অেপনা-খাকের ন্যায়, মমিন- 
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' পুরী-থাকে-ও_:( ১ ) ছয় ঘরিয়ার মত, (২) রামনাথ 
লাহিড়ীর মত, (৩) কৃষ্ণরাম সান্ঠালের মত দৃষ হয়। 
ছয় ঘরিয়ার “মত” স্ষ্টির ইতিহাষ এই যে, উদয়না- 
চার্য্যের পরিত্যক্ত পুল্র চণ্তীপতি ভাছুড়ীর “করণ' 
সময়ে ধাহার| সাহাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারা “ছয় 
ঘরিয়া” আখ্যা! প্রাপ্ত হন। সেই সংশ্রব-যুক্ত অধি, 
কাংশ ব্যক্তি-ই “কাপ” হইয়াছিলেন ; কিন্তু ছুই-চারি- 
জন কুলীন দূর-সংন্্ব-হেতু অবাহত ছিলেন. মমিন- 
পুর থাকের ছয়ঘরিয়৷ মতের কুষ্টি _তাহাদের-ই বংশ- 
ধর-গণের সংশ্রব-হেতু ঘটিয়ছিল। মতান্তরে জানা 
যায় যে. মমিনপুর থাকের মধ্যে ছয়টি বিশিষ্ট ঘর 
এক হইয়! “ছয় ঘরিয়া” বলির! পরিচিত হন । কৃষ্ণরাম 
এবং রামনাথ, আপনাপন প্রাধান্য স্থাপন মানসে, 
দুইটী মত বা.উপশাখার স্থষ্টি করিয়া যান। সেই 
ছুই মত, যথাক্রমে প্ৃষ্ণরামের মত” ও পরামনাথের 
মত” নামে অভিহিত হয়। ফলতঃ, তৎকালে 
বরেন্দ্র-লমাজে ধাহার-ই. কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি হইয়া" 
ছিল, তিনি-ই এক একটা মতের বা সপ্্রদায়ের 
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কর্তা হইয়া বসিয়াছিলেন। এই শ্বত্রেযে মতের 
পৃ্-পোষক যাদৃশ সম্পত্তিশালী বা গ্রতিপত্তি-সম্পর 
গিলেন, ভাহাদের মত তাদৃশ বলবৎ হইয়া দীড়াইয়া* 
ছিল। “পাই”-থাকে সম্ভবতঃ তাৃশ বড়লোক ছিল 
না বলিয়।, এঁ থাকে তত শাখা-প্রশাখার স্ষ্টি হায় 
নাই | তিনটা প্রধান থাক ব্যতীত রোহিলা-পটাতে 
'পীরগ'ছা'র ভাব” নামে আর একটা “থাক” আছে । 
পীরগাছার কোন-ও শ্রোত্রিয়ের কন্ঠা রোহিলাপটীর 
কোন-ও কুলীন বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার 
সংস্থঈট বাক্তি-গণ “পীরগাছার ভাব” থাকের অন্তর্নিবিষ্ 
হন। রোহিলা-পটীর মধো দত্তক-গ্রহণের প্রথা 
আদৌ ছিল না । অধুনা ছয় ঘরিয়ার মতের মধ্য ঢুই 
একটী দত্তক-গ্রহথ দুষ্ট হইতেছে। | 
(৪.): ভূষণা পী। 

কৌন-ও নীচ জাতী়া স্ত্রীর সংস্রব-দৌষে ভূষণা- 
প্রদেশের মৈ খালা "এবং 'আঁলামী-গ্রামের শ্রোত্রিয়-গণ 
দোষ-যুক্ত হছন। সেই - গ্রামের শ্রোত্রিয়-গণের সহিত 
বন্বাবসী-গ্রস্তঘর জিতায়িশ্রের সম্বন্ধ ছিল। 'জিতা- 
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মিশ্রের পুজ-গণ কুলীনে কন্তা সমর্পণ করেন । যে 
দকল কুলীন এই বিবাহে লিপ্ত ছিলেন, তাহারা 
ুষণা পটার+ কুলীন বলিয়! অভিহিত হন । ময়মন- 
সিংহ সুসঙ্গের রাজ রুত্র সিংহ এই পটার পৃঠ্ঠ-পোবক 
ছিলেন। নাটোরের রাজ! রামক্জের সাহায্যে 
(১২০৭ সালে ) এই পল়ীতে তিনি দত্তক-গ্রহণ-প্রথা 
প্রবর্তিত কেন । এই পটীতে এথমে 'দত্তকের থাকঃ 
এবং 'গোকুল সান্তালের থাকঃ নামে ছুই-টা উপশাখার 
কৃষ্টি হইয়াছিল। এক্ষণে (১২৮৭ লাল হইতে) তী ছুই 
ধাঁ এক হুইয় গিয়াছে । 


(৫) কুতবখানি পটী। 


অধুনা এই পটার কুলীন দৃষ্ট হয় না। সকলে-ই 
'কাপ* বা “শ্রোত্রিয়ঃ হইয়া গিয়াছেন। এই পটী 
লৃষ্টির ইতিহাল এই যে, কয়রার মথুর চৌধুরীর অল্প- 
রয়স্কা কন্ঠাকে কুঙব খ! নামক জনৈক সোয়ারে হরণ 
ক্ষরিয়া লই? যায়। অল্প পরে-ই সেই কণ্ঠার উদ্ধার 
গান হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় মৈর সেই কল্তার পারি" 


বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ--পটীর বিবরণ । ১৯৯ 


গ্রহণ করিয়ছিলেন। সেই দোষে শ্ীহার সংস্থষ্ট 
ব্যপ্ি-গণ “কুতবখানি পটীর+ অন্তভূক্তি হন। 


(৬) আলিয়াখনী পটী। 


ঞই পটাতে-ও কুলীন আর নাই বলিলে-ও অত্যুক্তি 
হয় না। শুনা যায়, ফরিদপুর-জেলার হালসার 
কয়েক ঘর চৌধুরী, এক্ষণে এ পটীর কুলীন-মধ্যে 
গণা। নুবুদ্ধি রায়ের সহিত্ত আলিয়ান খা নামক 
জনৈক মুসলমানের মিত্রতা ছিল? ন্ুবুদ্ধি রায়ের 
সংব-যুক্ত বাক্তি-গণ তাই “আলিয়াখানী পটীর+ অন্ত 
ভুক্তহন। এই পটী এক্ষণে বিলুপ্ত-প্রায়। 

1৭) ভবানীপুরী পটী। 

আলিয়াখানি পটার সদানন্দ চৌধুরীর সহিত 
রামচন্দ্র বাগছীর মনান্তর ছিল। রামচন্দ্রের সহিত 
বগুড়া-জেলার ভবানীপুর গ্রামের মথুরেশ চক্রবর্তীর 
কন্তার বিবাহ হয়। মথুরেশ স্ব-গ্রামের ভবানী দেবীর 
পুরোহিত ছিলেন । সেই উপলক্ষে সদানন্দ, কুলজ্ঞ- 
দ্িগকে হস্ত-্গত করিয়া, রামচন্দ্রকে 'পুজক'নাম। ও 
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'গ্রামনামা দৌষ প্রদান করেন । ইহাতে-ই “ভবালী- 
পুরী পটীর' স্থষ্টি হয় । এককালে পু'টিয়ার রাজার 
এই পটীর পৃষ্ঠ-পৌষক ছিলেন । এক্ষণে এই পটীর-ও 
তাদৃশ প্রভাব দেখা যায় না । 
(৮) বেণী পটা। 

ময়মনসিংহ সুসঙ্গের রাজারা প্রথমে “ভূষণ? পটার, 
পৃষ্ট-পোষক ছিলেন; শেষে ইহারা বেণী পটার 
পক্ষাবলম্বন করেন। বেণী রায় নামক জনৈক 
শ্রোত্রিয়ের দন্্য অপবাদ ছিল। বেণী রায়-কুলীনে 
কন্তা-দান করেন। এই হত্রে বেণী রায়-সংস্থষ্ট 
কুলীনেরা “বেণী পটার কুলীন' বলয় গণ্য হন। 
সুলন্নের রাজার উদ্যোগে এই পটী এক সময়ে সম. 
ধিক সন্মান-লাভ করিয়াছিল । 


বরেন্দ্র-ব্রাঙ্গণ-_বিবাহ-ব্যবস্থা | 


কৌন মর্যাদা স্থাপনের প্রথম অবস্থায় কুলীন 
ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পুত্র-কন্ঠা উভয়েরই আদান- 


বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-_বিবাহ-ব্যবস্থ।। ২০১ 


প্রদান চলিয়াছিল। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি কর্তক' 
“করণ” প্রথ। প্রবর্তিত হওয়ার পর, কুলীনে কুলীনে-ই 
প্রধানতঃ বিবাহ আরম্ত হয়। তখন কুলীনের কন্তা 
কুলীনে-ই সমর্পিত হইত; কুলীন-পাত্র-গণ কুলীন- 
কন্যার পাণি-গ্রহণে-ই সমধিক সন্মান-ভাজন হইতেন | 
হবে “সিদ্ধ শ্রোত্রিয়-গণের কঞ্ঠা-ও কুলীনে বিবাহ 
করিতে পারিতেন ; এবং তাহাতে-_কুলীনে কনা 
দান করায়, শরোত্রিয়ের মুখ উজ্জ্বল হইত। অতঃপর' 
'কাপ”-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইলে, বিবাহ-প্রথার আর 
একটু পরিবর্তন সাধিত হইল। রাজা কংশনারায়ণের 
ভায় সর্ধ-শ্রেণীর কুলীন ও শ্রোন্রিয়-গণের প্রধান 
প্রধান ব্যক্তি-গণ উপস্থিত হইয়া স্থির করিলেন যে,__ 
(১) কাপের কন্যা-গ্রহণে বাঁ কীপে কনা দার্নে 
কূলীনের কুল-পাত হইবে, অর্থাৎ কুল্সীনকে কাপ 
হইতে হইবে। 

(২) শ্রোত্রিয-গণ কুলীন ও কাঁপ উভয় টনি 
কন্তা-দান করিতে পারিবেন ; কিন্তু কুলীন-গণ বা 
কাপ-গণ শ্রোত্রিয়ে কন্তা-দীন করিতে পারিবেন না, 
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তাহাতে তাহাদিগকে শ্রোজিয়-মধ্যে পরিগণিত হইতে 
হইবে। এই সময়ে শ্রোত্রিয়-গ-ণ ও 'সিদ্ধ+, 'সাধ্য” এবং 
“কষ্ট এই তিন ভাগে বিভক্ত হন। করঞ্জ, ভট্টশালী, 
চণ্পটী, আতুর্থি, নাড়'লি, কামদেব, কালিহাই, নন্দন- 
ৰাসী,--এই আট-গ্রামীণ শ্রোত্রিয়-গণ “সিদ্ধ” শ্রোত্রিস্ব 
আখ্য। লাভ করেন; এবং উচ্ছরথি, বিণী, রত্বাবলী, 
গোস্বালম্বী, শিহরী, রাই, থজ্জুরী, জামরুথী,--এই 
আট গ্রামী শ্রোত্রিয় “সাধ্য-শ্রোত্রিয় বলিয়। পরিচিত 
হন। এই ষোড়শ গ্রামীণ শ্রোত্রিয় ব্যতীত অপরাপর 
শ্রোত্রিয় গণ “কষ্ট” শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত রছেন। 
প্রথম প্রথম “সিদ্ধ' ও “সাধ্য আোত্রিয়ের কন্তা-গ্রহণ-ই 
কুলীনের, পক্ষে প্রশস্ত ছিল। কিন্তু কাল-ক্রমে ক" 
র্রাত্রিয়ের কন্ঠা-ও কুলীন কর্তৃক গৃহীত হইতে আবস্ত 
হয়। শ্রোত্রিয়-গণ প্রথমতঃ সিন্ক ও “সাধ্য, 
শ্রোত্রিয়ের কন্তা। গ্রহণ করতে পারিলে ই, সমধিক 
সৌভাগ্য-শালী বলিয়৷ আপনাদিগকে মনে করি- 
তেন। কাপ গণ.৪, কুলীনের কন্তা গ্রহণে এবং 
£করণ' করিয়া, কুলীনে কন্ধা-দানে সমধিক গৌরবাস্ধিত 
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£টতেন। এইরূপে গৌরব-বুদ্ধির অভিলাষে, 
সময়ে সময়ে,বহু অথ-ব্যয়ে, তাহারা বহু কুলীনের পাত্র 
ও কন্তা গ্রহণ করিয়া, অনেক কুলীনকে কাপ-মধ্যে 
গণ্য করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, কুলীন, কাপ 
ও শ্রোত্রিয়-গণের মধ্যে পরম্পর বিবাহাদি আদান- 
প্রদানের যে যে নিয়ম শকাকা ত্ররোদশ শতাবীর খেষ- 
ভাগে প্রবর্তিত. হয়, আজি-ও--শকান্দা উনবিংশ 
শতাবীর মধ্য-ভাগে-ও-সেই সকল নিয়মের 
অধিকাংশ অস্কুপ্ন রহিয়াছে । তবে লমরের আবর্তনে 
কুলীনদিগের ভিতর নান! শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হওয়ায়, 
তাহাদের বিবাহাদি ক্রিয়া-কর্ধে নান। পরিবর্তন ঘটি" 
য়া্ছে। সেই পরিবর্তনের ফলে কুলীনদিগের পর- 
স্পরের মধ্যে, এখন এইকূপ পার্থক্য দাড়াইয়াছে 
যে, এখন আর এক এক “পটার কুলীন-গণের, 
মধো-ও অবাধে বিৰাহ চলিতে পারে না । মনে করুন, 
রোহিলা-পটার কুলীন গণের মধ্যে মেঘনা, “মমিন- 
পুরী” ও “রূপাই' নামে তিনটা থাক আছে; কিন্তু উহা 
মেঘনা-গাকের কুলীন হবে মমিনপুরী-থাকের কুলীনের 
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সহিত সহজে আদান-প্রদান করিতে সম্মত হইবেন, 
তাহা নহে । সেরূপক্ষেত্রে, এক পক্ষ অপর পক্ষ 
হইতে যেন একটু নীচু হইয়া পড়িলেন বলিয়া মনে' 
করেন। কেবল কি তাই? মেঘনা-থাকের মধো 
চামু বাগছী, বিনোদ বাগছী বা শঙ্কর মৈত্র প্রভৃতির 
যে “মত” আছে, তাহাদের ত এক মতের কুলীনের 
সহিত অন্ত মতের কুলীনের আদান-প্রদানে অনেক- 
স্থলে ঘোর আপত্তি উঠিয়। থাকে। অর্থাৎ. চামু 
বাগছীর মতের কুলীনের সহিত চামু বাগস্ঠীর 
মতের কুলীনের, এবং বিনোদ বাগছীর মতের 
কুলীনের সহিত বিনোদ বাগছীর মতের কুলীনের 
আদান-প্রদান চলিবে,_ইহা-ই গ্রশস্ত। ইহার অগ্গথায়, 
নানা আপত্তি উঠিয়! থাকে । ইহাতে ফল দড়াই- 
য়াছে এই যে, কুলীনের পাত্র পাওয়া এক্ষণে বড়-ই' 
দুর্ঘট হইয়াছে । বিশেষতঃ, শোস্তিয় গণ কুলীনের পাত্র 
অবাধে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন, কিন্তু কুলীনকে 
আপন কন্ঠার বিবাহের জন্য কেবল কুলীন-পাত্রের-ই 
মুখাপেক্ষী গাঁকিতে হইয়াছে ;--ইহাতে কুলীনের 
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কন্ঠা-দায়-উদ্ধারে কষ্টের আর অবধি নাই। একে 
ত কন্তা-দায় উদ্ধারের সময় তাহাদিগকে নিজের 
“পটার. নিজের 'থাকের, নিজের “মতের' কুলীন-পাত্র 
খু'ঁজিতে হয়, তাহার উপর দ্রান-পণ প্রস্ৃতির চাপে 
তাহাদের মান-প্রাণ বাচান অত্যন্ত কঠিন হইয়! 
দাড়াইয়াছে। কুলীনের পাত্র, কুলান, কাপ ও 
শোত্রিয় তিন সম্প্রদায়-ই গ্রহণ জন্ত ব্যাকুল হওয়ায়, 
'বহু-বিবাহ' প্রথা প্রবর্তিত হয়। এখন বহু-বিবাহ 
উঠিয়া গিয়াছে, অথচ কুলীন-পাত্র শ্রোত্রিয় প্রভৃতি 
অন্য স্তরের পাত্রী বিবাহ করিতে পারিতেছেন । 
ইহ বড়-ই বিপন্তি-জনক। পাত্র ভিন্ন স্তরে যাইতে 
পারে, কিন্তু কন্তা সম-স্তরে রাখিতে হইবে, 
বিপত্তির মূল এই খানে-ই। অধিক আর কি বলিব? 
এ বিষয়ে কুলীন-মাত্রে-ই ভুক্তভোগী; সুতরাং এই 
বিগর নিরসনের উপায় নিদ্ধীরণে তাহারা-ই বন্তবান্‌ 
ইউন,--এই বাসন] । 


ররর ওসরহাতীরাির 
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পণ-দান প্রভৃতি | 

বিবাহ-প্রসঙ্গ উখাপিত হইলে, প্রথমে-ই পণ-দান 
প্রন্ৃতির কথা মনে পড়ে। পূর্বে কি ছিল, এ৭ং 
এখন কিরূপ দড়াইয়াছে, --স্বতঃ-ই সেই চিন্তায় হৃদয় 
অবসন্ন হয়। কৌলীন্তের সম্মান* প্রদর্শন উপলক্ষে 
প্রথমে পণ-প্রথার প্রবর্তনা হয়। সর্ধ প্রথমে-_ 
কৌলীন্ত-প্রথা-স্থটির প্রারস্ত-কালে - পণ-দানাদির 
নিয় কি ছিল, তাহ] নির্ণয় করা ঘঃসাধ্য। ভবে 
পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে কুলীনে বিবাহে ১১২ এগার 
টাকা পণের কথ। আনি শুনিয়াছি ; এবং শুপরবর্তী 
কাণে ৫১২ একান্প টাকা পণ লইয়া, বু কুলীনে 
কুলীনে ও বহ কুলীনে শ্রোত্রিয়ে পরিণয়-কার্ধা 
সম্পন্ন হইয়াছে, তাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু 
এখন ?--এখন বলিতে দশ পনের বংসরের মধ্য 
পণ-নান প্রভৃতিতে পাট শত হইতে পাঁচ হাজার টাক' 
পর্যান্ত পাত্রের দর উঠিয়াছে দেখিতে পাইতেছি 
পরে আর-ও.ধে কি হইবে, কে বলিতে পারে? ফলত, 
এখন আর পণাপণ কিছু-ই নির্দিষ্ট নাই) যিনি বর্ত 
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নিতে পারেন ব৷ ধিনি যত দিতে পারেন, তাহা-ই এখন 
পণাপণ মধ্যে গণ্য । কেবল কুলীন্র কন্তার বিবাহে-ই 
যে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা নহে । এখন কাপের কন্তার 
বিবাহে-ও এইরূপ পণশ্দানের আধিক্য দেখিতে পাওয়! 
বার। কেবল তাহা-ই নহে ! শ্রোত্রিয়ের কন্তা তাল* 
শ্রোত্রিয় ঘরে -_ সিদ্ধ বা সাধ্য শ্রোত্রিয়ে-.অর্গণ করিতে 
হইলে, সে ক্ষেত্রে-ও আদান-প্রদানের হস্ত হইতে কেহ-ই 
পরিত্রাণ পান ন!। ফলত্তঃ, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে-ই 
অধুনা পাত্রের একটা অল্প-বিস্তর দর দীড়াইয়াছে। 
যাহার যেমন ক্ষষতা,বাজারে সে তেমন-ই দরে বেচিতে- 
কিনতে পারে। কৌনীন্তের সঙ্গে সঙ্গে এখন আবার 
পাত্রের পিতার পদ মর্যাদা, অর্থ-সম্পদ এবং পাত্রের 
বিদ্যা প্রভৃতি দেখিয়1-ও দর ধার্য হইতে 'আরস্ত 
হইয়াছে । এ-সকল বিষয় অধিক আলোচন! বান্লা, 
মাত্র। যে হেতু, সকল শ্রেণীর মধ্যেই এই ভাবের 
ছায়-পাত দৃষ্ট হইয়া থাকে । ত্রাহ্মণেতর কায়ন্থ প্রভৃতি 
বর্ণের মধ্যে-ও অধুনা এইক্ধপ পণ-দানের আধিক্য 
লক্ষিত হয়। অনুকরণ এত-ই বলবং। 
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বিবাহে “করণ” । 

লীনের সহিত কুলীনের বিবাহে “করণ' নামক 
এক প্রথ৷ প্রচলিত আছে । “করণ* প্রথমে বিবাহে 
অঙ্গীকার-করণ উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছিল। “করণ 
তিন প্রকার ;--( ৯) আদান, প্রদান করণ, (২) 
উপকার করণ, (৩) কুলজ করণ। করণের প্রক্রিয়া 
এইরূপ £-বিবাখের পূর্বে পাত্র এবং পাত্রীর পিতা বা 
ভ্রাতা, আত্মীয়বর্গ সহ, নদী বা পুক্ষরিণীর তটে সম- 
বেত হন। তথায় মাটীর বা পিতলের একটী “হাড়ি? 
উভয় পক্ষম্পর্শ করিয়! মন্তরোচ্চারণ পুর্ববক বিবাহে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সমন কুশময় পাত্র ও কুশময়ী 
পাত্রী প্রস্তুত করিয়া আদান-প্রদান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
যে কন্ার পিতা বা ভ্রাতা নাই, তাহার করণ হইতে 
পারে না; সুতরাং সে কন্তার বিবাহ কাপে বা শ্রোত্রিয় 
দিতে হয়; কোন-ও কুলীন, সে কন্ত! বিবাহ করেন 
না। “করণ হওয়ার পর যদি কোন-ক্রমে বিবাহ স্থগিত 
হইয়া যায়, তাহা হইলে কন্যার পক্ষে সমূহ দোষ 
স্পর্শে; এবং নে কন্যার অন্যত্র বিবাহ হওয়া ছূর্ঘট 
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হয়) বিবাহ হইলে-ও, তাহার গর্ভ-জাত পুত্র-গণ, দোফা- 
শ্রিত বলিয়া সমাজে সম্মান-ভাজন হন না । আদান- 
প্রদান বিষয়ক করণ মোটামুটি এই প্রকার। “উপ- 
কার-করণ' অর্থ-কোন-ও কুলীনের কুল কোন-রূপে 
দৌষাশ্রিত হইলে, অন্যান্য কুলীন-গণ সমবেত হইয়া, 
তাহার সহিত “করণ' করিয়া তাহাকে দোষ-মুক্ত করেন । 
কুলীন-পাত্র শ্রোত্রিয়-কন্যা বিবাহ করার পর, কাহার 
দেই ক্রটি-মুক্তির জন্য-ই এই করণের ব্যবস্থা প্রচলিত 
হর। “কুলজ-করণের” উদ্দেপ্ত এই যে, পিতার 
মৃত্যুর পর পুত্রের কুল-রক্ষার ব্যবস্থা করা । এই ব্যব- 
স্থায় জ্যেষ্টপুত্র “করণ” করিয়া আপন কৌলীনা প্রতিষ্ঠা 
করেন। অর্থাৎ, পিতার মৃত্যুর পর-ও তাহার পুপ্রের 
কুল যে উজ্জ্রল রহিল, অন্যান্য কুলীন-গণের সমক্ষে 
তাহা সপ্রমাণিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর, কোন-ও 
একটি “করণ” উপলক্ষে পুক্র-গণ পরম্পর 'কুশ ছাড়া- 
ইয়া'লন;) “কুশ ছাড়ান না হইলে, এক পুন্রের 
দোষে অন্য পুক্রের কুল “ভাইকরা” দোষ-যুক্ত হয়। 
পিতা বর্তমানে পুত্র যদি আপন কন্যাকে শ্রোত্রিত্ে 
১৪ 
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ব| কাপ বিবাহ দেন, তাহাতে পিতার কুলে 
“পোকরা” দোষ বর্ডে। এই “পোকরা+ দোষ এবং 
ত্রাত্‌-গণের পরস্পরের কুল-ছাড়ানয় যে “ভাই- 
করা” দৌষ হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্ত, 
কুলীন-গণের সাহায্যে “করণ” করার আবশ্তুক। 
কুলীন-গণের সমবেত সাহায্যে-ই এ সকল দোষ দুর 
হইতে পারে। | 


বর্তমান বরেন্দ্-সমাজ ॥ 

ব্ব যেমন রাট়ীয় ও বরেন্র উভয় শ্রেণীস্থ 
ব্রাহ্মণ-গণের বাস-স্থান নির্দিষ্ট ছিল, এখন আর তাহ 
নাই। এখন রাঢ়-দেশে-ও বরেন্দ্র-গণ বসতি করেন, 
আবার বরেন্দ্র-ভূমে-ও রাট়ীয়-গণ বাস করিয়া থাকেন । 
নৃতরাং, এখন আর গ্তাহাদের নির্দি্ সমাজ-স্বান 
খুঁজিয় পাওয়া যায় লা। তবে, প্রধানতঃ যে যে জেলার 
থে ষে স্থানে আজি-ও বরেন্দ্র-গণ বসতি করেন, নিয়ে 
হার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা! প্রদত্ত হইতেছে। 
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(১) রাজসাহী জেলায় -_নাটোর, পুটয়া, রামপুর- 
বোয়ালিয়া, বলিহার, তাহেরপুর, কাশিমপুর, চৌ- 
গ্রাম, পাকুড়িয়া প্রভৃতি । এই জেলায় সর্বাপেক্ষা 
'্মধিক-সংখ্যক বরেন্দ্রের বসতি, ইহা-ই অন্থমান হয় । 
(২) পাবনা জেলায়_মথুরা, ভারেঙ্সা, তাতিৰন্ম, 
সলপ, গুণাইগাছ!, সাতবেড়ে প্রভৃতি । (৩) ময় 
মনসিংহ জেলায় --সুসঙ্গ, মুক্তাগাছ1, রামগোপালপুর, 
কালীপুর, গৌরীপুর, গোলোকপুর প্রভৃতি। (৪) 
ফরিদপুর জেলায়__বেলিয়াকান্দি, ্বর্ণগড়া, মেঘনা, 
কৌড়কদি গ্রভৃতি। (৫) নদীয়া! জেলায়--নবদ্ধীপ, 
কুমারখালী, যদুবয়রা, মাজনিয়া, বিব্বপুষ্ষরিণী, কুষ্টিয়া 
প্রভৃতি । (৬) বর্ধমান জেলায়-_-চক-্রাঙ্গণগড়িয়া, 
সমুদ্রগড়িয়া, চণ্তীপুর প্রভৃতি । (৭ ) হুগলী-হা ওড়া 
জেলায়-_-শ্রীরামপুর, সীত্রাগাছি প্রভৃতি । (৮) 
ঢাকাজেলার এবং চব্বিশ-পরগণা জেলার স্থানে 
ানে-ও বরেন্্-প্রধান বহু স্থান দৃষ্ট হয়। অস্্ান্ত 
জ্লৌর-ও নানা স্থানে অধুনী বরেন্ত্রগণ বসতি 
করেন। ফলতঃ, কোন্‌ দেশে কোথায় কোন্‌ 
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বরেন্র বসতি করেন, এখন আর তাহ পুঙানুপুখ 
নিণয় করাই ছুঃসাধ্য। এখন বোধ হয়, এমন 
কোন-ও জেলা-ই নাই, যে জেলার কোন-না-কোন-ও 
 শ্রামে বরেন্ত্রগণের বসতি নাই । 





উত্তর-বরেন্দ্র। 


দিনাজপুর এবং মালদহ জিলার ভিন্ন ভিন্ন 

স্থানে কতক-গুলি বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাহারা 
উত্তর-বরেন্ত্র নামে অভিহিত। উত্তর-বরেক্দ-গণের 
সহিত পূর্বোক্ত এতদেশীয় বরেন্দ্র-গণের কোন-হ 
হ্রব নাই । তাহাদের মধ্যে কাপ' নামক শাখার 
সৃষ্টি হয় নাই, এবং কুলীনদ্িগের মধ্যে পটা। বিভাগ-ও 
ৃষ্ হয় না। তাহাদের পাঁচ-গোত্রের মধ্যে ১৬টি 
গাঞ্জি দৃষ্ট হয়। যথা, শাগিল্য গোত্রে _-চম্পটা, 
বাগ, লাবড়, ন্দনাবাসী; কাশ্রপ গোত্রে__ভাুড়ী, 
করপ্তা, শিশ্ধি; বাতস্ত গোত্রে _কালারী, গৃহশোধনী, 
সধুগ্রামী ; তরদ্ধাজ গোত্রে রাই, গোপূর্ব, শির 
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শি, ঝামাল? সাবর্ণ গোত্রে-_অন্নীশনী। উদ্বর- 
বরেন্দ্র-গণের বিবাহাদি করণ-কারণ উত্তর-দেশে-ই 
সমাহিত হইয়া থাকে। 


উপসংহার । 


বরেন্ত্র-সমাজের ইতিবৃত্ত-তত্ব আলোচনা করিতে 
হইলে, আর-ও অনেক কথার আলোচনা করার আব- 
শ্তরক হয়। যে সমাজে উদয়নাচার্য্য, বল্লভাচার্যয 
বাণভট্ট, কুল্ল,কভট্ট, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহা মহা 
প্িতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল; যে সমাজের 
আদি-পুরুষ-গণ কর্তৃক পু'টিয়া, নাটোর, তাহেরপুর, 
নলডাঙ্গা, মুক্তাগাছা প্রভৃতি বন রাজ-বংশের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং এক সময়ে যে মমাজের 
বরণীয় ব্যক্তি-গণ বঙ্গ-দেশের অধিকাংশ প্রদেশে 
স্বাধীন-ভাবে আপনাদের রাঁজ-প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন; যে সমাজে রাণী ভবানী, মহারাণী শরং- 
সন্দরী প্রভৃতির স্তায় প্রাতঃম্মরণীয়া মহিলা-গণ, 


২১৪ শুভ-বিবাহ । 


এবং মুকুন্দদেব, অদ্বৈতাঁচার্যয, মহারাজ রামকৃষঃ 
প্রভৃতি সাধক-প্রবর-গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ;-_ 
এই নির্দিষ্ট অল্ল-পরিসর ক্ষেত্রে, সে সমাজের সে 
পরিচয় কি সম্ভব-পর? বরেন্দ্র-বংশের উদয়না- 
চাধ্য, দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্যের আবিভূতি উদ্দিত হইয়া, 
বিচারে বৌদ্ধাচার্ধা-গণকে পরাভূত করেন। উদয়া* 
চারধ্য কর্তৃক বঙ্গ-দেশে হিন্দুধর্মের বিজয়-নিশান উ্টীন্‌ 
হয়। তৎপ্রণীত “কুম্ুুমাঞ্জলি' আন্তিক্য-মত-স্থাপনের 
অমোঘ অস্ত্র বলিলে-ও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ, 
কুল্ল.কভট্ট-কৃত মম্বর্থযুক্তীবলী” নায়ী 'মনথসংহিতার 
টাক। এবং মহাকবি 'বাণভট্র-বিরচিত কাদস্বরী 
প্রভৃতি গ্রন্থ তাহাদের যশঃ-প্রভ। ইতস্ততঃ বিকীর্ণ 
করিয়। রাখিয়াছে। পুঙ্থানুপুঙ্খ পরিচয় আর কড 
দিব ঃ কি ধর্ধপ্রবণতায়, কি পাণ্ডিত্য-প্রভাক়, কি 
তঁদার্ঘ্য-গুণে, কি বল-বীধ্য-বিক্রমে, বরেন্ত্-সমাজ 
এক-কালে আদর্শ আসন অধিকার করিয়া! বসিয়া" 
ছিলেন। সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, যুদ্ধ-বিদ্যায়, 
সমাঁজ-রক্ষায়, এক-কালে বরেন্ত্র"সমাজ যে কৃতিত্ব 
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প্রদর্শন করিয়াছিল, সময়ে সময়ে এই সমাজে যে 
যে মহাপুরুষ-গণ আবিভূত হইয়াছিলেন, সে সকল 
ইতিবৃত্ত আলোচিন! করিতে গেলে, স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র পুক্তক 
লিখিতে হয়;_ বরেন্ত্র-সমাজের অন্তভূক্তি এক 
একটা বংশের বিবরণে-ও এক একখানি পুস্তক পূর্ণ 
হইতে পারে। কিন্তু সেস্থান-ও নাই, সে দিন-ও 
নাই। এখন কল-ই যেন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মীন হই- 
ভেছে। এখন *গুণ' নাই, কিন্তু কৌলীন্ত আছে; 
এখন ক্ষমতা নাই, কিন্তু মর্ধ্যাদা-জ্ঞান আছে; এখন 
নির্দোষিতা নাই, কিন্তু ক্রুটি-অন্নসন্ধিংসাঁ আছে। 
সমাজ যে দিন দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর 
হইতেছে, তাহার-ও মুল কারণ এই সমুদায়। এখন 
দেক্পপ ক্ষমতাবান্‌ সমাজ-পতি ব| রাজ! নাই যে, ক্রি 
ব্যিতি-সমৃহ সংশোধন করিবার উপার়-বিধান 
করিবেন। এই দেখুন না, এখন কন্তা-দায়ে অনেক 
কুলীনের কুল-পাঁত হইতেছে। এক দারিত্র্- 
দোষ-ই এই কুল-পাতের প্রধান কারণ বলিয়া মনে 
হয়। সকল “গুণে” গুণবান্‌ হইলে-ও, একমাত্র দরি- 
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্রতা বশতঃ-ই, অনেক কুলীন আপনার কৌীন্ত- 
মর্যাদা বজায় রাখিতে পারিতেছেন না। আবার, 
দে'যাশ্রিত ব্যক্তি-ও এক্ষণে অর্থ-সম্পদের বলে শেষ্ঠ 
কুলীন বলিষ্কা পরিচিত হইতেছেন। সমাজের এই 
কলঙ্ক দুর করিবার-_এই বিপদ্দে সমাজকে উদ্ধার 
করিবার--উপায় কি, এক্ষণে সকলের-ই বিবেচন। 
করা কর্তব্য । এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে,__ 
(১) বরেন্ত্-শ্রেণীর সকল পটার কুলীন যদি এক 
হওয়া আপাততঃ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এক এক 
পটীর অন্তর্গত থাক? বা মত গুলি-ও অন্ততঃ এক 
হইলে ভাল হয়। যনে করুন, রোহিলা পটার কুলীন- 
গণের মধ্যে এক্ষণে মেঘনা, মমিনপুরী ও রূপাই 
নামে তিনটা 'থাক* আছে, এবং সেই সকল “থাকে+ 
ছয়-ঘরিয়!, কৃষ্ণরাম, রামনাথ, চাষ বাগছী, বিনোদ 
বাগছী গুভৃতি বা “মত' দৃষ্ট হয়। আমাদের প্রস্তাব 
এই যে, প্র থাক” ও “মত গুলি এক হইয়া, 
তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি করণ-কারণ চলিতে 
থাকুক । (২) কুলীন-পাত্রের বিবাহ সন্ধে একট! 


বরেন্দ্-ব্রাঙ্ষণ--উপপংহার। ২১৭ 


পণ? বা মর্য্যাধা (৫১২২ টাকা বাঁ ১*১২ টাকা) 
পাকাপাকি বাধিয়া দেওয়া হউক। বিবাহের 
সময় কোন-ও কুলীন, কন্তার পিতার নিকট অধিক 
দাবী করিতে না পারেন,_-ইহা-ই অভিপ্রেত, বিবাহের 
পর কণ্তার পিতা আপন কন্তাকে যদিচ্ছা দান 
করিতে পারেন; কিন্তু, বিবাহের পুর্বে সেরূপ দর 
কষাকষি যেন না হয়। (৩) কুলীনের কন্যা-দায় 
উদ্ধার না করিয়া, অধিক টাকার লোভে, কেহ 
শোত্রিয়ে পাত্র দিতে না পারেন । মোটামুটি এই 
পর্য্যন্ত বলিয়া-ই আপাততঃ এ-প্রসঙ্গের উপসংহারে 
প্রবৃত্ত হইলাম । ভগবান যদি কখন-ও দিন দেন, 
কার্ধ্য.কাল সত্যসত্য-ই ষ্দি কখন-ও উপস্থিত হয়, 
অন্তান্ত কথার আলোচন। তখন করা যাইবে। 
আপাততঃ, কেবল প্রতীক্ষা! করিতেছি, সে দিন্‌ 
কবে আদিৰে ?£_-যে-দিন এই সমাজের সংস্কার- 
নাধনোদ্দেশে দ্বিতীয় উদয়নাচার্ধ্য আবিভূর্তি হইবেন, 
অথব। যেদিন আবার্‌ বল্লালসেনের স্তায় হিন্দু-বাজ! 
মধ্যস্থ হইয়া, পতিত জাতির উদ্ধার-সাধনে ' যন্ত্র 


২১৮ শুভ-বিবাঁহ । 


করিবেন। জানি না--সে আশা মিটিবেকি না? 
তবে সেই প্রতীক্ষায় ই.বসিয়া আছি, সেদিন কবে 
আসিবে! | 









দাক্ষিণাত্য-বৈদিকের 
কুল-ক্রয়া। * 


বেত্বি যে বিবিধান্‌ বেদানধশীতে বা যথাবিধি। 
শ্বধর্মনিরতো! বিপ্রো বৈদিক: পরিকীর্ডিতঃ ॥ 
পাশ্চ।ত্য-বৈদিক কুলম্পঞ্জিক। | 
যথাবিধি চতুর্ধ্বেদ করি অধ্যয়ন । 
তাহার সকল তত্ব জানেন যেজন। 
স্বধর্নে ধাহার আস্থা! নিরস্তর রয়। 
তীরে-ই বৈদিক বলে জানিবে নিশ্চয় ॥ 


* শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি-প্রণীত “সন্বন্ধ-নির্ণয়” 
শীযু্ত নগেন্ত্রনাথ বহু-প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" হয়তাগ, 
বাঙ্গণ-কাণ্ড হইতে দ্াক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের 
বিবয়ণ গৃহীত হইল । 





২২৪ শুভ-বিবাহ | 


বৃর্তমান-কালে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ধ্ো 
সৃতকৌশিক, গৌতম, কৌশিক, কাশ্তপ, কাথায়ন, 
বাত্ন, তরত্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও জাতৃকর্ণণ এই নয় 
গোত্র দুষ্ট হয়। * 

এই শ্রেণীর মধ্যে যজুর্বেধীর সংখ্যা-ই অধিক ; 
সামবেদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প; খণেদীর সংখ্য। 
তদপেক্ষা কম; এবং অথর্ববেদী যংসামান্ত, এমন 
কি, আজ-কাল এই বেদী প্রায় দেখা যায় না। 

এই শ্রেণীর মধ্যে আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, 
মিশ্র, ভদ্র, ধর, কর, নন্দী, পতি প্রভৃতি পদবী-গুলি 
দৃ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে আবার মর্ধাদা-অগ্নদারে 
কুলীন, বংশঙ্গ ও মৌলিক, ত্রিবিধ ভেদ মাছে। 


ব্পাপিপাশট 


* গৌতম: কাগ্যপো বাৎন্তঃ কাণবায়ন-সতকৌশিকৌ। 
কুষ্জাত্রেয়ো ভরদ্ধাজঃ কুশিকোইষ্টো মহাকুলাঃ ॥ 
ইতাষ্টগ্সোত্রে ত্বধুনা গোত্রযট্‌কং প্রবর্ধীতে । 
কৃষণত্রেয়.ভরঘ্বাজৌ দৃগ্যেতে ন চ কুত্রচিৎ ॥ 

কুলরহন্। 


পিল ০৪ 


দাক্ষিণাতা-বৈদিকের কুল-ক্রিয়।। ২২১ 


কুল-প্রথা । 

আর, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, বৃত্তি, তীর্ঘদর্শন, 
নিষ্ঠা তপ ও দান, এই নয়টি কুলীনের লক্ষণ। 
কন্ঠার জন্ম-মাত্রে-ই যাহারা বাগ্দান করেন, অর্থাৎ 
মীহাদের মধ্যে এইরূপ বাগ্দান-প্রথা প্রচলিত, 
াহারা-ই কুলীন। কুল কন্তা-গত, স্থতরাং কন্তার 
আদান-প্রদান দ্বারা-ই কুলের হ্বাস-বৃদ্ধি হয়। কুলীন- 
গণ-মধ্যে ধাহারা কুলীন-দৌহিত্রে কন্যার বাগান 
করিতে পারেন এবং বাহাদের ক্রমাগত সপ্তম পুরুষ 
পধান্ত বংশজ ও মৌলিক সংশ্রব ঘটে নাই, তাহারা-ই 
মুখা বা প্রধান কুলীন। বংশজাদি সংশ্রব ঘটিলে-ও, 
প্রধান কুলীনদিগের সহিত ধাহাদের কুটুম্ব-সংস্রব 
আাছে, তাহারা মধ্যম-কুলীন। বাগ্ত্তা কন্যার 
নহিত যাহার বিবাহ হইবার কথা, তাহার সহিত বিরাহ 
না হইয়া, যদি দ্বিতীয় কুলীন পাত্রে প্রদত্তা হয়, তাহাকে 
অন্ঠ"পূর্ববা” কহে । * 
*. অথ বাগানতঃ পশ্চাদ্বিবাহাৎ ূর্বমেবহি। 

অন্যপূর্ববা ভবেৎ কন্ত। যদি পাত্রস্ত বিনবঃ | 





হ্হহ শুভ-বিবাহ। 


এইরূপ অন্যপূর্বার গর্ভ-জাত কন্তাকে যিনি 


বিবাহ করেন, সেই কুলীন অধম বলিয়া গণা। এই. 
রূপে আদান-প্রদানের গুণ-দোষ-অনুলারে ঢক্কাকৃতি, 
মৃদঙ্গাকৃতি ও ধুস্তরাকৃতি, এই ত্রিবিধ ভাব-ও লক্ষিত 
হয়। ** 


প 


পপ ০ পপ পপ 





আচারে! বিনয়ে! বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনমূ। 


নিষ্ঠ। বৃত্তিত্তপো। দানং নবধ! কুললক্ষণম্‌ ॥ 

ইতি সাধারণী গাথ। গীয়তে কুলকোবিদৈঃ | 
বিশেধলক্ষণং তত্র ব্যবহারেণ সিধ্যতি ॥ 

ভত্রেদং পঠ্যতে প্রাজ্ৰর্বৈদিকানাং মহাত্মনাস্‌। 
প্রচ্তিমাত্রে কন্তায়া বাগানং কুল-লক্ষণম্‌ ॥ 
এতীভ্যাং গুণকৃত্যাত্যাং খ্যাতে। ধাতি কুলীনতাম্‌। 
গ্ুণাভাবেহপি তছ্বংগ্ঠাঃ কুলীনা: কুতাতৎপরাঃ ॥ 


কূলং কন্যাগতং প্রোক্তং কন্তা কুলমরী মতা । 


তদাদানপ্রদানাভাাং কুলং হৃসতি বর্ধতে ॥ 
ততো বাগ্দানকালে চ কার্ধ্যং পান্রপরীক্ষণস | 
পাত্রাপান্ত্রববেকো। হি কুলরক্ষায় কল্পতে ॥ 
অপবাদানবস্্াতং যুক্তর্ক কুলকর্খণ| | 
মান্ভাপিতৃকুলং যস্ত) পাত্রং ছন্ুখ্য মুচ্যতে | 


দাঁক্ষিণাত্য-বৈদিকের কুল-ক্রিয়া। ২২৩ 


এতস্িন্ন, কুল-সন্বন্ধ অনুসারে ক্ষম্য, উচিত ও 
আর্তি, এই তিন-প্রকার তেদ-ও শুন! যায়। স্বঘর 
হইতে উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্ঠার বাগদান করিলে আর্তি, 
সমান সমান ঘরে সম্বন্ধ হইলে উচিত, এবং ম্ব-ঘর 
পেক্ষা নিকৃষ্ট পাত্রে কন্তার বাগদান হইলে, তাহ 
ক্ষম্য সম্বন্ধ । আন্ত সম্বন্ধ-ই প্রশস্ত। আর্তি পাইলে, 
সার উচিত সম্বন্ধ করা কর্তব্য নহে। ক্ষম্য সবন্ধ 
কুল-দূষক। অকুলীন কখন কুলীন হইতে পারে না। 
কিন্তু, কুলীন কুল-ধর্ম-বিরোধী কার্ধ্য করিলে, অকু- 
লীন হইতে পারেন । ধর্দি কোন কুলীন, নিজ পুত্র 


৯ ১ পাশপাশি পসরা. ৮ কাপ 


যদি চাম্কতমে! দৌষো দ্বৌ ব। সমুদিতোহখব।। 
তৎক্রমেপৈব তৎ পাত্রং মধ্যমং পরিকীর্ত্যতে ॥ 
নিরুজ্তগুণযোগেইপি বাক্‌প্রদানান্তরং বদি | 
দ্বিতীয়পাত্রং ষৎ খ্যাতং ততৃতীয়ং নিগদ্যতে ॥ 
এবং ব্রিধ! ব্যবস্থানং পাত্রাপাত্রপরীক্ষণম্‌ | 
অনেন ক্রমযোগেণ কুলীনাস্ত্রিবিধ! মতাঃ ॥ 
তত্রাপুাদীরিভাঃ কোচ্ডিচক্কাকৃতিকুলা স্বিতাঃ। 
মৃদঙ্গাকৃতমত্বন্তে ধুস্তরাকৃতয়ঃ পরে ॥ 


২২৪ শুভ-বিবাহ। 


বা কন্তার বাগ্দান-সন্বন্ধ-প্রথা তুলিয়া দিয়া, বিবাহ 


দেন বা অন্য-পূর্বাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, 
তাহার কৌলীন্ত নষ্ট হইবে এবং তিনি অতিশয় 
নিন্দিত হইবেন। বাগন্ত। কন্ার মৃত্য ঘটিলে, 
ংশজ-কন্যার পাণি-গ্রহণ প্রশস্ত। কিন্তু মৌলিক- 
কন্তা-গ্রহণ কর্তব্য নহে। মৌলিক-কন্তা গ্রহণ করিলে, 
কুল ভুূর্ববল হইয়া পড়িবে । যাহার সাঁত-পুরুম পর্যান্ত 
অবিরোধে কুল-ক্রিয়৷ চলিতেছে ও মৌলিক-সম্বন্ধ 
নাই, সেই কুল-ই পবিত্র। যদি সাত-পুরুষ পর্যানত 
ক্রমাগত মৌলিক-ক্রিয়।৷ চলে, তাহা হইলে, শদ্র-কন্া- 
বিবাহ-বৎ কুল নষ্ট হয়। অন্-পূর্ববা-গর্ভ জাতা, টাকা 
দিয়! যে কন্ত|! কেন! হইয়াছে, রজন্বল1, রোগিণী ও 
নীচ-কুল-জাতা, এই পঞ্চবির কন্তা কুলাধমা । ন্মন্ত- 
পুর্ববা কুলীন-কন্া মৌলিকে দান করিবে, এরূপ দানে 
কোন দোষ হয় না। কিন্তু কুলীন এরূপ কন্তার হস্তে 
অন্ন-গ্রহণ করিতে পারিবেন না। * 
_ * ক্ষমেযোচিতার্তিভেদেন স্বনাক্িবিধান্তথ। 
নিকৃষ্টপাত্ে বাগ্দানং ক্ষদ্যমন্বৰ ঈরিতঃ ॥ 


ঠাপা শক 
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বংশজ | 

যীঘর কুলীনের দ্বিতীয় পুজে কন্ঠ দান কারেন, 
এবং মৌলিকের কন্া গ্রহণ করেন, ত্তাহারা 
সমানেষু সমানানামুচিতঃ পরিকী্তিতঃ । . 
উৎকৃষ্টেযু চ ষদ্দীনং স আর্তিঃ সমুদান্তঃ ॥ 
যতেত চার্তয়ে নিত্যং নে। চেহুচিতমাচরে। 

ন কু্ধ্যাৎ ক্ষম্যসন্বদ্ধং যত; স কুলদুষণঃ ॥ 

নাকুলীনা: কুলীনা; স্থ্যঃ কৃতেহপি কুলকন্মাণি। 
কুলীনাশ্চাকুলীনাঃ স্থ্াঃ কুলকর্মবিরোধতঃ ॥ 
যদি বাগ্ৰীনবিচ্ছিত্তিরস্তপূর্বব প্রতি গ্রহঃ। 
ইতি কৌলীন্যনাশস্ত দ্বিধা কারণমুচ্যতে ॥ 

অথ কন্তাবিপত্তিশ্চেদ্বিবাহাৎ পূর্বতোহপি ব। 

তদা বংশজবংশীয়া কন্োদ্বাহে প্রশস্ততে ॥ 

ন কাযা মৌলিকী ভাঁ্যা কুলচ্ছিত্রকরী হি » 

কুলে ছিদ্রসমাযোগে দুর্বলত্বং প্রসজ্যতে ॥ 

সপ্তমং পুরুষং যাবৎ. কুলধন্্মাবিরোধতঃ। 

ন ত্র মৌলিকা সঙ্গস্তৎ কুলং পাবনং ম্মৃতম্‌ ॥ 
যদদি সপ্তমপর্য্যস্তং ক্রমিকী মৌলিকী ক্রিয়1। 

বিপদাতে কুলং তচ্চ শুত্রকল্াবিবাহবৎ ॥ 

১৫ 


২২৬ শুভ-বিবাহ । 


বংশজ। কুলরহস্তে লিখিত আছে,_ বংশজেরা 
কুলীনের আশ্রর-স্ববূপ। সংৎ-কুলীনে কন্তা-সম্প্র- 
দান ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক হইতে কন্তা-গ্রহণ, এইরূপ 
কণ্তা-গত ভাব থাকা-ই বংশজের লক্ষণ । কুলীন- 
বংশে জন্ম ও কুল-বিগ্নব হেতু বংশ-মাত্বে প্রাতি- 
ত থাকায় “বংশজ” খ্যাতি। বংশজের নব-গুণের 
অপেক্ষা নাই, তাহাকে বাগ্দানের ভোগ করিতে হয় 
ন!, কুলীনকে কন্তা-দাঁন করিলে-ই তাহাদের স্বর্শ-দবার 
মুক্ত হয়। বংশজ কথন-ই মৌলিককে কন্তা-দান 
করিবেন নাঁ। যদি বংশজ, মৌলিককে কন্তা দেন, 
তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্তী সকল পুরুষ-ই পতিত হইবেন। 


অন্ত-পুর্ব্বা-কন্যাগ্রহণ ও মৌলিককে কন্া-দান, এই 
ই প্রকারে-ই বংশজ-ধর্মম নষ্ট হয়। * 


স্পিন 


অন্থপূর্ববাগর্ভজাতা ধনক্রীতী রজন্বল৷। 
রোগিণী দুষুলের! চ কন্যাঃ পঞ্চ কুলাধমাঃ ॥ 
স| দীয়তে যৌলিকায় বাবহারপ্রমাণতঃ। 
তদননগ্রহণে দোষে! দানে দোষো নদ্দৃশ্যতে ॥ 
_ কুলরহন্ত, ১ম রহস্ত | 
* অত:ঃপরং বংশজানাং বংশধর্মো নিরপ্যতে। 
যদাশ্রয়েণ জীবস্তি কুলীন! আপ ধরন্মতঃ ॥ 
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২২৭ 


বংশজ আবার ছুই-প্রকার-_ প্রকৃত ও বিকৃত। 


কুল-বিধি-স্থাপন-কালে ধাহাদের পূর্বব-পুরুষ বংশজ 
হইয়াছেন, তাহার! প্রকৃত বা আদি-বংশজ$ এবং বাগ্‌ 
দান না করায়, ধাহাদের কুল-চ্যুতি ঘটয়াছে, তাহারা 








প্রদানং সংকূলীনায় চাদানং মৌলিকোত্রমাৎ। 
ইতি কন্াগতত্বেন জ্ঞেয়ং বংশজলক্ষণস্‌ ॥ 
কুলীনবংশে জাতত্বাত্তদ্বশ্মস্ত চ বিপ্লবাৎ ! 
রংশমাত্র প্রতিষ্ঠান[দ্বশজ! ইতি কথাতে ॥ 
বংশজত্বং কুলীনত্রমন্যোন্ং ব্যতিরক্ষতি | 
'শজাঃ কুলজাশরিষ্টাঃ কুলীনাশ্চ তদাশ্রিতাঃ ॥ 
বংশজ! যদি বা নস্থার্ন সথ্যর্বা কুলজা যদি। 
কৌলীন্যং বংশজত্বং বা নশ্যেতাং দেহিদেহবৎ ॥ 
একাস্তমাশ্রয়ং কু কুলীনানেব বংশজঃ। 
দানপাত্রতয়া তে হি তেষাং তারণকারণম্‌ ॥ 
নৈষাং নবগুণাঁপেক্ষ। ন চ বাগ্দানযন্ত্রণা | 
কন্ঠাদানাৎ কুলীনায় ন্ব্গঘারো নিররগলঃ ॥ 
নাপয়েন্ৌোলিকে কন্ত]ং কদাচিদপি বংশজঃ। 
স তশ্ত। নৈব পাত্রং স্যাদিতি ধর্মবাবস্থিতি? ॥ 
যস্তাঃ পাত্রং সৎকুলীন: সর্বমান্যোত্মোতন?। 
অন্থপূর্ববাপ্রতি্রহী হস্যাঃ পাত্রং কথং ভবেৎ ॥ 





এ 


সেিপসসপাপীপিপিস 


২২৮ শুভ-বিবাহ। 


বিকৃত বংশজ। বিষুণধর, বংসধর, শেষপাতি ও শুল- 
পাপি, এই চারি-জন-ই *পূর্বজ” অর্থাৎ প্রথমে বংশজ 
বলিয়া গণ্য হন, ইহাদের বংশ-ধরেরা-ই আদি-বংশজ। 
বিষধর ও বসধরের সন্তানেরা স্বতকৌশিক, এবং 
শেষ-পতি ও শুলপাঁণির বংশ-ধরের! বাংস্ত॥ রা 
অঞ্চলে-ই ইহারা প্রসিদ্ধ! বিরৃত-বংশজের নান! 
গোত্র ও নানা স্থানে বাস। ইহাদের মধ্যে ধাহাঁরা 
পুরুষানুক্রমে কুলীনে কন্তাদান করেন, তাঁহারাই 
শ্রেষ্ঠ-ভাবাপন্ন। * 


যদি তুক্তা মৌলিকেন কন্য। বংশজবংশজ!। 
তদ! তণ্ঠাঃ পিতুর্বংশ উদ্ধাদিব পতত্যধঃ ॥ 
অন্পূ্বা প্রতিগ্রাহে। মৌলিকে কন্যাকার্পণম্‌। 
ইতি বংশজধর্মন্ত নাশে হেতু দ্বিধা মতৌ ॥ 

* বংশজ। দ্বিবিধা জেয়।ঃ প্রকৃত। বিকৃতান্তথ! | 
পূর্বজাঃ প্রকৃতাঃ প্রোক্তাঃ পরজ। বিকৃতা মতাঃ 1 
বিষ্ুধরো বৎমধরস্তথ| চোকো৷ পেষপতি-শূলপাণী। 
ইতি চস্বারঃ পূর্বজা; পরজাববন্তেৎপাবাগগানাৎ ॥ 
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মৌলিক। 


বহার অন্ত-পূর্ববা কন্তা! গ্রহণ এবং বংশজকে 
কন্তা প্রদান করেন, তীঁহারা-ই মৌলিক। মৌলিক 
তিন্ন কুলীনের গত্যন্তর নাই। মৌলিককে-ই অন্ঠ- 
পুর্বা কন্ঠ! দান করিতে হয়। এ কারণ, সন্মৌলি- 
কেরা কুলীনের নিকট-ও সম্মানিত। মূল বা আদি 
হইতে-ই, ইহীরা অন্য-পূর্বা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, 
এজন্য ইহাদের মৌলিক নাম হইয়াছে । মৌলিকেরা 





এতেধাং বংশজানাস্ত বংশঙ্জাত৷ অনেকশঃ। 
বিখ্যাতান্তেন তেনৈব প্রকৃত! বিকৃত! ইতি ॥ 
প্রকৃতানাস্ত গোত্রে দ্বে ঘৃতকৌশিকবাংস্তাকে । 
তত্রাদিমান্ত্যয়োরাদ্যমস্তিমং মধ্াবর্তিনোঃ ॥ 

এধা মিদানীমাস্থানং নানাদেশে ব্যবস্থিতম্‌। 

তত্র প্রসিদ্ধ! মহতী পুরী রাঢ়াপুরী মতা ॥ 
বিস্ৃতানাস্ত গোত্রাণি নিবানশ্চ পৃথক পৃথক । 
বিভক্ত-বহদেশেষু কার্ধাকীরণন্গৌরবাৎ ॥ 

কুলরহস্য, ২য় রহসা। 


২৩০ শুত-বিবাহ। 


অর্থ লইয়া, কখন বিবাহ-সম্বন্ধ করিবেন ন! । যিনি অর্থ 
গ্রহণ করিবেন বা অর্থদান করিবেন, ভ্াহারা উভয়ে-ই 
পতিত হইবেন। কন্া দিয়া কন্তা-গ্রহণকে পরিবর্ত 
কহে। দাক্ষিণাত্য-সমাজে, ইহা-ও কন্া-বিত্রয়-রূপ 
নিন্দিত; তবে অর্থ লইয়।৷ কন্তা-বিক্রয়ের মত সেরূপ 
পাপ্পর্শ হয় না। কিন্তু পরিবর্ত ও শুক্র-বিক্রয়, 
উভয়-ই গহিত কার্য ভাবিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। 
মৌলিকদ্দিগের মধ্যে-ও আর্তি, উচিত ও ক্ষম্য ভেদে 
দান তিন-প্রকাঁর। কুলীনে কন্ঠা-দানের নাম আর্তি”, 

ংশজে কন্যা-দান “উচিত, এবং মৌলিকে মৌলিকে 
কন্তা-দানের নাম ক্ষম্য' । আর্তি-দানে যশ, উচিত- 
দানে সমুচিত মান এবং ক্ষম্য-দান সর্বত্র গহিত বলিয়া 
নিন্দিত। সপ্র-পুরুষ পর্য্যন্ত ধাহাদের আর্তি-দান, 
তাহারা-ই প্রকৃত মৌলিক। মৌলিক-ও আবার 
ছুই-প্রকার,--সন্মোলিক ও অসন্মোলিক বা পচা- 
মৌলিক। কুল-বিধি-কালে ধাহাঁরা মৌলিক বলিয়া 
গণ্য হইয়াছিলেন, তীহারা-ই আদি-মৌলিক। গঙ্গা- 
ধর বায়বার, জটাধর ভাগ্ডারি, কবি সুড়ঙ্গ ও গাঢ় 


দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-__মৌলিক | ২৩১ 


মিশ্র, এই চারি-জন-ই আনি মৌলিক । এই চাঁরি- 
জনের বংশ-ধর-গণ-ই, সন্মোনিক বলিয়া খ্যাত। 
এ-ছাড়া, অপর ধাহারা অন্ত-পুর্বব! কন্ঠ গ্রহণ করি! 
মৌলিক হইয়াছেন, তীহারা-ই অসন্মোলিক বা পচা- 
মৌলিক | *% 





* অতঃপরং মৌলিকানাং ব্যবস্থানং নিয়মাতে | 
কুলীনৈরপি পুজান্তে যেহন্যপূর্বব-প্রদানত; ॥ 
কন্ঠ।দানং বংশজেভ্যশ্চান্তপৃর্বা প্রতিগ্রহঃ। 
ইতি মৌলিকবংগ্যানাং লক্ষণং সমুদাহৃতম্‌ ॥ 
আমূলাদস্থপূর্বায়াঃ প্রতিপ্রহবশাদিমে। 
মৌলিকা ইতি বিখ্যাতান্তেষাং তদ্বর্শমিষ্যতে ॥ 
ন কুর্ধ্যাদর্থসন্বন্ধং কন্াঁদানে কদাচন। 
বদস্তানর্থমতার্থমর্থসন্বন্ধতে| বুধাঃ ॥ 
বংশং কন্যা পাতয়তি ক্রেতুর্বিিত্রেতুরেব ব|। 
মৌলিকো৷ বংশজো বাপি যঃ কশ্চিদপি বা ভবে । 
ন কিক্রুয়ে বিনিময়ে কন্যাং যুগ্তীত কশ্চন। 
ৃণ্ঠতে ব্যবহারে হি তাবুভাবর্থতঃ সমৌ | 
প্রায় কন্যামাদাতুঃ প্রতিগৃহ!তি যৎপরম্। 
পরিবর্ণ ইতি খ্যাতো ধত্তে বিক্রয়বং ফলম্‌ ॥ 
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দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে আশীর্বাদ বা 
পাকা দেখার প্রথা আছে। পুক্র-কন্তার বিবাহ 
স্থির করিবার জন্ত প্রথমে বাগান হইয়া থাকে। 
ঘট-স্থাপন-পূর্ববক বাগান করিতে হয়। এই বাগ- 


সপ" কলা ০০ 


ন পাপং দৃশ্যতে তাদৃগ, যস্ভবেচ্ছ,ক্রবিক্রয়াৎ। 
অতন্তো পরিহর্তবব্যে৷ গহিতাদপি গঠিত ॥ 
মৌলিকানাময়ং ধর্ম: পরমঃ পরিকীর্তিতঃ। 
পরিবর্তীর্ঘসন্বন্ধৌ যদ্দানে বর্জিতাবুভৌ ॥ 
ক্ষম্যোচিতার্তয়ো নায়! তেবাং দানানি চ ব্রিধ।। 
স্বজাতো বংশজন্তদ্বং কুলীনেহপি ষখাক্রমম্‌ ॥ 
আত্তিদানাদ্‌ যশৌলাভে। উচিতাছুচিতাম্পদম্‌। 
ক্ষমাদানাত্ত, সর্বত্র গহিতাদ্যাতি নিন্দযতাম্‌ ॥ 
সপ্তমং পুরুষং যাবদার্দানং ভবেদ্যদি | 
তদন্যপূর্ববাবৈমুখ্যে মৌলিকো। বংশজায়তে ৫ 
সদসস্তেদতন্তে চ মৌলিক ছিবিধা: শ্মতাঃ। 
সন্মৌলিকাস্ত প্রাচীন! অনস্তোহ্বাক্তনাত্তথ। ॥ 
গঙ্গাধরো! বায়বারে! ভাগীরিশ্চ জটাধরঃ। 
কবিহুড়ঙ্গো। গাঢ়মিশ্র ইমে চত্বার আদিমাঃ ॥ 
এতেধাং বংশজাত। যে তে বৈ সম্মৌলিকা মতাঃ। 
অনাপূর্ব্বাগ্রহাদন্যে ত্বসন্মোলিকনামকাঃ ॥ 
তেষাং গোত্রাণি বাসাশ্চ পৃথক পৃথগুদাহতাঃ। 
লেখ্যং সঙ্গতি-সঙ্গত্য। তৎ সর্ববং পরতো ময়া॥ 
কুলরহন্, ওয় রহসা। 
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দানের পরে বিবাহ না ঘটিলে, সেই কন্তাকে অন্- 
পুর্বা কহিয়া থাকে । আশীর্বাদ করিতে হইলে, 
সমাগত কুটুম্বদিগকে নব-বন্ত্র দিয়া, তাহাদের সম্মাননা 
রক্ষা করিতে হয়। 

যে রাত্রে বিবাহ হইয়৷ থাঁকে, তৎপর দিবস, 
কুশগ্ডিকা-কার্য্য সম্পন্ন করা-ই বিধি। এই দিবস 
বরযাত্রী ও কন্তাযাত্রীদিগকে এক-সঙ্গে ভোজন 
করাইতে হয় এবং ভোক্তাদিগকে স্ব স্ব মর্যযাদানু- 
সারে সম্মান-সুচক অর্থ ও পাথেয় প্রদান করিয়া 
পরিতুষ্ট করিতে হয়। 








টির জনিত 
কুল-কাধ্য। 


কন্যাগতং কুলং তেধাঁং পাশ্চাঁতানাং বিশেষত; | 
হীনায় প্রদদৎ কনাং কৌলীন।ং পরিহীয়তে ॥ 
প|শ্চাত্য-বৈদিক নামে যে-সব ব্রাহ্মণ । 
কন্তা-গত কুল তাহাদের নিদর্শন ॥ 
হীন ঘরে কন্তা যদি কেহ করে দান। 
বিনষ্ট হইবে তার কৌলীন্য-সম্মান ॥ 


(বৈদিক-মমাজের গোষ্ঠী-পতি-গণ কুলাকুল অব- 
ধারণ জন্য বেদীধ্যয়ন, উচ্চ-বংশের সহিত সম্বন্ধ, ভূমি, 
অগ্ন্যাধান, ধর্ম ও তপস্তা, কুলের এই আট-টি অর্গ 
নির্ধারণ করেন । * 


* বেদে! বিত্তঞ্চ সম্বন্ধে। ভূমিবহিপরিগ্রহঃ | 
ধর্দং সত্যযং তপশ্চৈবমষ্টা্গং কুলমুচ্যতে । 
লক্্ীকান্ত। 
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“সববন্ধ-নির্ণয়” প্রণেতা লিখিয়াছেন, _“পাশ্চাত্য- 
বৈদিক-গণের কতিপয় বংশ নিক্ন-লিখিত স্থানে বিদ্যা- 
ব্াহ্মণ্যে বিরাজমান আছেন । যথা,__শুনক-গোঠীয় 
বংশাবলী ফরিদপুরের কোটালীপাড়া, ঢাকা জিলার 
বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ধব্লছত্র ও আমতলী, 
এবং ২৪ পরগণার ভাটপাড় প্রভৃতি স্থানে নিবাস " 
গ্রহণ করেন। সামবেদী--কাশ্তপ ; যজুর্ব্রেদী__ 
বশিষ্ঠ; দ্বিবেদী ( দৌবে )-_বাংস্ত, কৃষ্ঠাত্রেয়, ঘ্বৃত- 
কৌশিক ও কৌশিক,__-এই সকল গোস্্ীয় পাশ্চাত্য- 
বৈদিক-গণ খাক-সাঁমে অর্থাৎ খক্‌ ও সামগ ব্রাহ্মণ 
বলিয়! বিশেষ খ্যাত। 

পাশ্চাত্য-বৈদ্দিকদিগের ষড়গোত্রীয় ব্রাহ্মণ 
বাঙ্গালাদেশে বন্ধ-মূল হইলে, আত্রেয়, সন্র্ষণ, পরা- 
শর ও অগ্নিবেশ্ত, এই চারি-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বঙ্গে 
আদিয়া আবাস গ্রহণ করেন। নবদীপ, পূর্ব্থলী ও 
মহেশপুরে অগ্নিবেশ্ঠ-গোত্রীয় পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণ 
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে বিশেষ বিখ্যাত। 

নবদ্বীপ, অগ্রদ্ীপ, পুর্বস্থলী, কৃষ্ণনগর, দোগাছী, 
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ভানুকা, কলিয়াড়া, ভাটপাড়া, মেহেরপুর, ফোন্নগর, 
অধ্িক! (কাল্ন! ), মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বড়িশা ও 
মহেশপুর-নিবাপী পাশ্চত্য-বৈদিক-গণ, পরম্পর 
বৈবাহিক সম্বন্ধে সামাজিকতায় সামা-ভাবাপন্ন। ভাট- 
গাড়ার পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণ বিদ্যা-বাহ্মণ্যে অগ্রগণ্য। 

সামস্তসারের শৌনক-গোত্রীয় সমাঁজ-পতি-গণ 
খণ্েদী; জোয়াড়ীর বশিষ্ঠ-গোরীয় সমাজ-পতি-গণ 
যজুর্বেদী ; এবং আখড়া ও পানকুণ্ডার শাণ্ডিল্য-গণ 
খগ্েদী,_-বিশেষ মান্ত। পঞ্চ-গোত্রাতিরিক্তদ্দিগকে 
ষড়.গোত্রীয় কহে। তন্মধ্যে ভাটপাঁড়ার বশিষট- 
গোত্রীয়-গণ যঙজুর্কেদী। শুনক-গোত্রীয় কোটালি- 
পাড়ার গোঠী-পতি খণ্থেদী। বাক্লার কাশ্ঠপ-গণ 
এবং উজীপুর, শ্বীকারপুর, ডেহরগীতী ও ফরিদপুর 
জিলার ধাবকার কষ্টাত্রেয়-গণ সামবেদী |” 

বযশোপর, বেদগর্ভ, গোবিন্দ, পদ্মনাত ও বিশ্বজিৎ, 
এই পঞ্চ-ব্াহ্মণ-বংশ গৌড়দেশে কুলীন বলিয়া খ্যাত। 
এতত্তিন্ন আর সকলে-ই কুল-হীন। কারণ, আট- 
প্রকার অঙ্গ ন! থাকায়, তাহার! বংশজ্ব বলিয়া 
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থাত। কুলীন-বংশের কুল কখন যাইবে না। এত- 
ছিন্ন, গৌড়-বাশী পাশ্চাত্য-মধ্যে আর কাহার-ও কুল 
থাকিবে না। যেরূপ কাঞ্চন-সংসর্গ-হেতু কাচ, মর- 
কত-প্রভা প্রাপ্ত হইয়। থাকে, সেইরূপ কুলীনের সহিত 
সন্বনধ-প্রযুক্ত অপরের কুল উজ্জ্বল হয়। যেমন চণ্ডাল- 
তাগু-স্থিত গঙ্গা-জল অপবিত্র হয় না, সেইরূপ যিনি 
কুলীন, তিনি অকুলীনের সম্পর্কে কুল-হীন হইবেন না। 
বেমন পবিত্র পঞ্চ-গব্য সুরা-সম্পর্কে অপবিত্র হয়, 
সেইরূপ পাশ্চাত্য-যবন-বিদ্যার সংসর্গে, সেই কুল-ও 
দূষিত হইয়া থাকে । কুলীন-গণের মধ্যে অঙ্গ-হীন 
অপেক্ষা, যেমন অষ্টাঙ্গ-লক্ষণাক্রান্ত-কুলীন শ্রেষ্ঠ, সেই- 
রূপ অকুল-ও কুল-মন্বন্ধ-বশতঃ অকুলীন-গণের মধ্যে 
শ্েষ্ঠট। যে সকল অকুলীন বৈদিক সমাজ-বন্ধনে 
থাকিবেন, তাঁহার অসামাজিক অকুলীন বৈদিক- 
গণের নিকট সর্বদা সন্মানিত হইবেন। সন্বন্ধের 
দোষ-গুণ-তেদে কুল বু-প্রকার হইয়া থাকে | সন্বন্। 
ছুই-প্রকার,_-পাণিগ্রহণ ও তদঙ্গ“বরণাত্মক | ধর্- 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কারের। ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। 
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স্্ী-পুরুষের সন্বন্ধ-বশতঃ প্রথমে বরণ, তৎপরে বরণ. 
হেতু পাণিগ্রহণ। উক্ত সম্বন্ধের লক্ষণ দ্বিবিধ | সম্ঘ- 
দ্ধের দৌষ-গুণ-বশতঃ, কুল পঞ্চ-প্রকার হইয়া থাকে। 
যথা--উজ্জ্বল, ছাদিত, আহার্্য, পণ্ড ও মাক্ষিত। 
আট-প্রকার অঙ্গ-বিশিষ্ট হইলে, কুল উজ্জল হয়; 
যেমন সমস্ত-কলা-পরিপূর্ণ চন্দ্র-ম গুল । অপ্রাপ্তি-হেতু 
একেবারে কুল-সন্বন্ধ বর্জিত হইলে, তাহাকে আচ্ছা- 
দিত কহে; অনাবস্তায় আদিত্য-কর-সম্পক না 
থাকায়, চন্দ্র যেমন আচ্ছন্ন থাকে । কুলীন ত্যাগ 
করিয়া, অকুলেরমহিত সম্বদ্ধের নাম আহীর্য্য ; ইহা 
গঙ্গামু-তাগ-পুর্ঘক, কুপোদক পানের হায় দৌযা- 
বহ। অকুলীনের সহিত ক্রমশঃ বহু-সম্বন্ধ করিলে, 
পশ্ড হয়; যেমন বহু অসৎ-লোকের সঙ্গে সং-লোকের 
জ্ঞান নষ্ট হইয়া! থাকে । যেরূপ অশ্ি-সম্পর্কে মলিন 
কাঞ্চন উজ্জ্বল হয়, উক্ত তিন-প্রকার কুল-ই, সেই 
রূপ কুল-সন্বন্ধ-বশে পুনরায় মাঞ্জিত হয়। কুলীনের 
সহিত যাহার ধারা-বাহিক সম্বন্ধ আছে, সে ব্যক্তি 
বিন্যা-হীন হইলে-ও, সমুজ্জল কুল-সম্পন্ন হইবে। 


পাশ্চাত্য-বৈদ্দিকগণের কুল-কার্ধ্য। ২৩৯ 


উজ্জল হইতে মাজ্ভিত কুল হীন, মার্গিত হইতে 
আচ্ছাদিত হীন, আচ্ছাদিত হইতে আহার্ধা হীন, এবং 
মাহার্ধ্যাদি হতে পশু হীন। কুল উত্তরোত্তর শ্রেষ্ট- 
সধ্বন্ধ দারা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, কখন-ও 
ঠাস প্রাপ্ত হয় না। * 





রি সি শর পাশাপাশি পিশস্পপপ্সাপপী পাস্তা ল 4 লও ৩ পাচ 


* যশোধরো বেদগভো গোবিন্দ? পল্মনাভক? | 
বিশ্বজচ্চেতি পঞ্চেব কুলীন। গৌডমগুলে ॥ 
পশ্চাদৃঘেহত্রাগমিষ্যন্তি ভ্া্ঈণা গে ডদগুলে। 
তে নিষুল! ভবিষ্যস্তি সমুজ্্বলকুলা অপি ॥ 
অষ্টাভিরঙ্গৈহীনাশ্চ ভবপ্তি বংশজ! হি তে। 
গৌড়ে কৌলীন্যমধ্যাদ। তেবাং নৈৰ ভবিষ্যতি ॥ 
কুলং ভবদ্বংশজানাং ন কদপি প্রণজ্জযতি | 
অনোযান্থ কুলং গৌড়ে ন গা সাতি কদাচন ॥ 
নস্থান্তস্তি কুলে বৃদ্ধ। প্রত্যষ্টাঙ্গোজ্ছলং কুলমূ। 
তম্মাদ্‌ যুম্বদ্বশজানাং কুলীন্বং প্রকলিতম্‌ ॥ 
কূলীনৈ: সহ মন্বদ্ধাদকুলোজ্জবল মেধাতি। 
যথ। কাঞ্চনসন্বদ্বঃ কাচে। মরকতায়তে ॥ 
কুলীনোহকুলসম্পর্কাদকুলে। ন ভবিষাতি। 
চাালভাওসম্পর্কাদপি গঙ্গাজলং বথা ॥ 


২৪০ শুভ-বিবাহ। 


ষষ্ঠ-গোত্রীয়-গণ, পঞ্চ-গোত্রের নিকট হইতে কখন 
ধন-গ্রহণ করিবেন না। ষষ্ট-গোত্রীয়-গণ, পঞ্চ-গোত্রকে 
অর্থাৎ অকুলীন, কুলীনকে সর্বদা ধন-দীন করিবেন । 
পুর্ব-গৌড়স্থ বৈদিক-গণ সকলে-ই, ইহা বিজ্ঞাপন 
কিন্ত পাশ্চাত্যবিদ্যানাং সংসর্দাৎ তত প্রদুষ্যতি। | 
পবিত্রং পঞ্চগব্যঞ্চ সুরা-সম্পর্কতো ব্বখ। ॥ 
অঙ্গহীনাকুলীনেষু যথা সঙ্গে। বিশিষ্যতে। 
অকুলঃ কুলসম্বন্ধাদকুলেষু তখেবযতে ॥ 
সমাজনিরতা যে তু নি্ুলীনাশ্চ বৈদিকাঃ | 
তে মান্া অসমাজস্থৈরকূলৈর্বৈ দিকৈ: সদ 1 
সম্বদ্ষগুণদৌষেণ কুলং বছবিধং যতঃ।. 
অত: প্রধানং সন্বন্ধঃ প্রোচ্যতে তন্য লক্ষণম্‌ ॥ 
সম্বন্ধে। দ্বিবধঃ প্রোক্তে ধর্শশাস্ত্-প্রবন্তভিঃ । 
পাণিগ্রহণক্গশ্চ তদঙ্গবরণাজকঃ ॥ 
অয়ন্ত ধর্শাস্াণাং ব্যাখ্যাকৃত্তিনিরূপিতঃ। 
স্্রীপূংসরোদ্ত সন্বন্ধাদৃবরণং প্র/গ্বিধীয়তে ॥ 
বরণাদ্‌ গ্রহণং পাঁণে; স সন্বন্ধো। দ্বিলক্ষণঃ। 
লন্ষদ্বগুণদৌধাভ্যাং কুলং পঞ্চবিধং তবেৎ ॥ 
নানামুনিপ্রণীতানাং নারদস্য বচো যথা । 
উজ্জবলাচ্ছাদিতাহীর্য্যপত্ুমার্জিত'ভেদ ত; ॥ 








পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণের কুল-কাঁধ্য ॥ ২৪১ 


করিয়াছেন। সমাজ-স্থাপন হইতে এই রীতি চলিয়। 
আদিতেছে। পঞ্চ-গোত্রীয়-গণের মধ্যে, ধাহার! 
সদ। দংকন্মে নিরত, সেই সকল সামাজিক ব্যক্তির।-ই 
উত্তম বলিয়া খ্যাত। তাহারা স্থান ও কার্ধ্য-ভেদে 


: অঙ্গৈবিশিষ্টদষ্টাভিরুজ্বলং পরি কীর্তিতম্‌। 
যথ। কলাতিঃ সর্বব।ভিরাচিতং চক্দ্রমণ্ডলম্‌ ॥ 
অপ্রাপ্ত; কুলসন্বন্ধং হীনমাচ্ছ।দিতং ম্মতম্‌। 
আদ্দিত্যকরসম্বন্ধহীনো! দর্শস্থ ইন্দূবৎ ॥ 
হিত্বা কুলীনমকুলৈযে গাঁদা হাধা মুচ্যতে । 
গল্গানু হিত্ব। কৃপাম্ধুপানং দৌষাবহং যথ! ॥ 
অকুলৈর্ববহসম্থন্থ।« ত্রমশঃ পশুরুচাতে। 
অসাভর্ববহুসংসর্গমাত্রাজ্ঞানং সতামিব ॥ 
ত্রয়মেব পুনঃ কৌলসন্বন্ধান্ার্জছিতং ভবেৎ । 
ত্বলজ্বলনসম্পর্কাদ্‌ যধ! মলিনকাঞ্চনম্‌ ॥ 
ধ।রাবাহিকনন্বন্ধঃ কুলান্ষৈস্য বিদ্যতে। 
স তু বেদবিহীনোহপি সমুজ্্লকুলায়তে | 
উজ্জবলাম্মার্জিতং হীনং নানম।চ্ছাদিতং ততঃ। 
আহীর্ম্যস্ত ততো নুানং দৃগং পত্ুস্ত সর্ধবতঃ 
আচ্ছাদিত।দিকচতুছুলবদ্ত্রাঙ্ষণৈরপি | 
সম্বন্ধাদুজ্বলকুলং কদাচন্র হসিষ্যতি ॥ 
এতম্নাচ্ছাদনং পালাং পাশ্চাতোগোড়বাসিভিঃ। 
ভবভির্'বতাং বান্যেবিদ্বত্তিরপরৈরপি ॥ 

(লক্ষ্মীকাস্ত বাচস্পতি) 
১৬ 


২৪২ শুভ-বিবাহ । 


ক্ষীণ ও বঞ্ধিত হইয়া! থাকেন। যে সকল পঞ্চ- 
গোত্রীয়ের! সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া, কোন গ্রাম 
কিংবা নগরে বহু-কাল পর্যন্ত, শ্বাধীন-ভাবে বাস 
করিতেছেন, তাহারা যদি ধর্ম-পরায়ণ হন, তৰে 
মধ্যম বলিয়। খ্যাত হইয়৷ থাকেন । যে সকল ব্যক্তি, 
সমাজে থাকিয়া-ও, পঞ্চ-গোত্রীয়কে কখন পুজা 
করেন না, তাহারা সর্ব-প্রকারে অধম। যাহার! 
পঞ্চ-গোত্রীক-গণের মধ্যে একটি ছুইটি-মাত্র গ্রহণ- 
পূর্বক সন্বন্ধা্দি করেন, তাহারা মধ্য বলিয়া 
খযাত। * 

কন্তা-গ্রহণে কুলের প্রতি লক্ষ্য করিবে না। 
* পঞ্চগোত্রান্ন গৃহস্তি ব্ঠগোত্র। ধনং স্কচিৎ। 
পঞ্চগোত্রায় দাতব্যং ষ্ঠগোত্রেং সদা ধনম্‌ ॥ 
ইতি বিজ্ঞাপিতং সর্ব পুর্ববগৌড়গ্থবৈদিকৈ | 
চলিতৈষ! রীতি: পুর্বং সমাজস্থানবা সিন; ॥ 
পঞ্চ-গোত্রোর্দভব। যে চ সদা সৎকর্মতৎপরাঃ। 
উত্তমান্তে সমাখ্যাত।; সমাজস্থানবাসিনঃ ॥ 
ক্ষী'য়তে বর্ধতে ভূর: স্থান কার্ধ্যবিভেদভঃ। 
গ্রামে বা নগরে যে তু পক-গোত্রসমুদ্তবাঃ ॥ 


০ 








পাশ্টাত্য-বৈদিক-গণের কুল-কার্ধ্য । ২৪৩ 


কণ্ঠা দান-কালে কুল, বিদ্তা প্রভৃতি সমস্ত-ই চিগ্নীয়। 
পঞ্চ-গোত্রীয় স্দৃগুণশালী পণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ 
করিয়া, যে ব্যক্তি ষষ্ঠ গোত্রে কন্তাদান করিবে, 
সে সামাজিকদিগের মধ্যে সকলের নিকট নিন্দনীয় । 
যে ব্যক্তি দৈব-বশতঃ হীন-বংশে কন্তা-দন করিবে, 
সে পাশ্চাত্য-বৈদিক-গণের নিকট নিন্দনীয় হইবে। 
কন্ার দশ-বর্ষ পর্যান্ত, পাত্রের বয়স, ধৈর্য্য, রূপ, 
কুল ও ধনাদ্ির বিষয় চিন্তা করিবে। ইহা-ই 
হইল পাশ্চাত্য ব্রাঙ্ধণ-গণের রীতি । কিন্ত, যখন 
কণ্ঠার বয়স ছ্বদরশ-বর্ধ উপস্থিত হইবে, তখন আর 
এ সকল বিষয় চিন্তা করিতে নাই। নে সময়ে 
কেবল ব্রাঙ্ষণের দিকে লক্ষ্য করিয়া-ই কন্তা-দান 
বসস্তি চাপরাধীনাঃ সমাজাদহকালতঃ। 
ত এব মধ্যম। জ্ঞেয়াঃ ন্বধন্দমনিরতা যদি ॥ 

সমজবাসিনে! যেহপি পৃজয়স্তি ন কহিচিৎ। 

পঞ্চগোত্রং যথোক্তেন তেহধমাঃ খলু সর্বত2॥ 
গঞ্গগোত্রেষু ষেইপ্যেকং ছয়ং বাঁ পরিগৃহ্থ চ। 


পশ্ন্ধাদীন্‌ প্রকুর্ববধতি তেই মধ্যমকা মতাঃ ॥ 
| বৈদিকাঁচার-তত্ব 


২৪৪ শুভ-বিবাহ। 


কর্তব্য। কর্তা স্বয়ং বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথ 
বলিবেন না। সামাজিক বন্ধু-বর্ণ ছারা-ই বিবাহ, 
কথার প্রস্তাব করিবেন। পাত্র-পক্ষীয়েরা কন্ঠা- 
কর্তার গৃহে আপিয়! যে সময় ৰলিবেন যে, প্রজা. 
পতির নির্বন্ধ থাকিলে, অমুক দিন তোমার পুক্তরীর 
সহিত, অমুকের পুজ্রের শুভ পরিণয় হইবে, তখন 
হইতে-ই বর ও কন্তা-পক্ষীয়ের! পরম্পর বিবাহের 
উদ্যোগ করিবেন। যদি কেহ অজ্ঞানত- প্রযুক্ত, 
পিতৃ-পক্ষের সপ্তমী বা মাতৃ-পক্ষের পঞ্চমী কন্তা 
বিবাহ করে, তবে সমস্ত বৈদিকেরা তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিবেন। মীতীমহ-কুলে কথন-ও বিবাহ 
করা! উচিত নয়, তবে নিতান্ত ছু্রাপ্য হইলে, সমা- 
নোৌদক ( মাতা'মহের উর্ঘ ও অধস্তন যে কএক পুরু- 
ষের তর্পণ করা যায় তাহাদিগকে ) ত্যাগ করিয়া, অন্ত 
অন্ত পুরুষের কন্ঠ! গ্রহণ করা৷ যাইতে পারে। যদি 
ূর্ব-গৌড়-বাসী কোন বৈদিক বংশ-ধর কন্ঠা! বিক্রয় 
করেন, তবে তাহাকে সমাজ-বর্জিত হইতে হয়। 
ফন্তা! ঘা বর্ষে পদার্পণ করিলে, যে ব্যক্তি তাহাকে 


পাঁশ্চাত্য-বৈদিক-গণের কুল-কার্য্য। ২৪৫ 


দান না করে, সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ, বিশেষতঃ বৈদি- 
কেরা, তাহাকে ত্যাগ করিবেন । * | 

পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের কুল কন্তা-গত। সুতরাং, 
কেহ হীন-কুলে কন্তা দান করিলে, তিনি 
কৌলীন্ত হইতে পরিত্যক্ত হন। নীচ-কুল হইতে 
কন্তা গ্রহণ কৰিলে, সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়। 


* গ্রহণে চৈব কন্ঠায়ঃ কুলঞধাপি ন লক্ষয়েং। 

দানে কুলং ততে। বিস্তামেবং সর্ব্বং প্রচিস্তয়েৎ ॥ 

পঞ্চগোত্রসমুৎপন্নং পিতং সদ্গুণান্িতম্। 

পরিহায় চ যঃ কন্তাং ষ্টগোত্রে প্রযচ্ছতি ॥ 

স নিন্দনীয়: সর্ব্ৈশ্চ সমাজজনমধ্যতঃ। 

শুক্বতৃদ্দিতি নিশ্চিত্য তন্মাৎ তং পরিবর্জয়েৎ ॥ 
হীনান্বয়ে চেং দশমাব্বমধ্যে ক্যা! প্রদেয়! খলু দৈবষোগ।ৎ । 
স এব নিন্দ্যঃ খলু বংশমধ্যে পাশ্চাত্য-বংশোদ্তব-বৈদিকানাম্‌। 
ঘাঁবন্দশীব্দং কুলজাত্মজায়। রূপং বয়োধৈর্য্যকুলং ধনঞ। 
পাত্রস্ত তাবং পরিচিন্তনীয়ং পাশ্চাত্যদেশোভ্ভববিপ্ররীতিঃ॥ 
তছতরং দ্বাদশবর্ষমাগতে ন চিন্তনীয়ং প্রথমং বরস্ত যৎ। 
র্মণামাত্রং পরিলক্ষণীয়ং পাশ্চাতয-বংশোদ্তববৈিকস্য ॥ 


২৪৬ শুভ-বিবাহ। 


কিন্তু তাহাতে চির-কালের জন্য কৌলীন্ত-ব্ছ্যুতি 
ঘটে না। পঞ্চ-গোত্রীয়েরা, সভায় মাল্য-চন্দন 


উদ্ধাহবিষক়াং বার্ত।ং ন হি কর্ত! স্বয়ং বদেখ। 
সামাজিকৈর্ববন্ুবর্গৈম্তৎকথাং পরিচালয়েত ॥ 
দাতৃগৃহে যদাগত্য পাত্রপক্ষেণ ভাষিতম্‌। 
অমুম্সিন্‌ দিবসে ভাব্যঃ পুত্রেণাস্ত শুভোদ্যমঃ ॥ 
পুত্রযান্ত্বস্ত বিধাতুশ্চ নির্ববদ্ধে! যদি বাঁ ভবেৎ। 
তদারভ্য সমুদযৌগং প্রকুর্ধ্যাচ্চ পরম্পরম্‌ ॥ 
সপ্তমীং পিতৃপক্ষে তু মাতৃপক্ষে তু পঞ্চমীম্‌। 
উদ্বহেদ্‌ যদি মোহেন স ত্যাজ্যঃ সর্বববৈদিকৈঃ ॥ 
মাতামহকুলে কন্ঠাং নোদ্বহেতু, কদাচন। 
দুষ্পরাপ্য। যদি বিন্দেত সমানৌদকতঃ পরাম্‌ ॥ 
কন্যাবিক্রয়কাণাঞ্চ নিরয়ে নিয়তং স্থিতি: | 
সর্ব্েষামের বর্ণানামিতি শাস্্রবিদো বিছুঃ ॥ 
বৈদিকাঘয়সভৃতঃ পূর্ববগৌড়সমাশ্রিতঃ । 
কন্তাবিক্রয়কারী চে স সমাজবিসর্জিতঃ ॥ 
ংপ্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে যৈস্ত কন্তা ন দীয়তে। 
তে ত্যাজ্যাঃ সর্বববিপ্রৈশ্চ বৈদিকানাং বিশেষতঃ ॥ 
( বৈদিক্াচরতন্ব। বিবাহবিধি ) 


পাশ্চাত্য-বৈদি-কগণের কুল-কাধ্য। ২৪৭ 


পাইয়া থাকেন। অতএব, ব্বাহে যষ্ঠ-গোত্রীয়েরা 
পঞ্চ-গোত্রকে মালা, চন্দন, বস্ত্র ও অর্থাদি দান 
করিয়া সর্বদা সম্মন করিবেন | * ্‌ 








* কম্তাগতং কুল: তেষাং পাঁশ্চাত্যানাং বিশেষত) । 
হীনায় প্রদদৎ কন্ঠাং কৌলীন্তাৎ পরিহীয়তে ॥ 
হীনাৎ কন্ত!ম।দদানো নিন্দিত; স্তাৎ সমাজকে । 
তেন নৈব ভবেত্তগ্ত নিত্যং কৌলীন্তবিচ্যুতি ॥ 
পঞ্চগোব্রৈরৈব লভো সভায়।ং মাল্যচন্দনে | 
বঠগোত্রৈঃ পরিণয়ে পঞ্চগোত্রায় দীনতে। 
সম্মনার্থং হি তেভ্যে। বৈ বন্ত্রমর্থাদিকং তদ|| 

( পাশ্চত্য-বৈদিক-কুলমঞ্জরী ) 
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পশ্চিমে-ব্রাঙ্মণ। 





যথা রাটীয়-বারেন্দ্র-বৈদিকা ব্রাহ্মণাশ্চিরম্‌। 
দলবদ্ধ! বিরাঁজন্তে দিবি তাঁরাগণা। ইব॥ 

তথ। পাশ্চত্যডৃদেব৷ বঙগদেশসমাগভাঃ। 
নরাজন্তে মহাসিদ্ধু-তীরে রত্বগণা ইব॥ 
রাট়ীয়, বারেন্্র আর বৈদিক ব্রা্গণ। 
দলবদ্ধ হয়ে শোভে যেন তারাগণ ॥ 
পচ্চিমে-ব্রাঙ্গণ-গণ এ-দেশে আসিয়1। 
সিন্ধু-তীরে রত্ব সম আছেন পড়িয়া ॥ 


জলবর্তমান সময়ে আমাদের দেশে রাট়ীয়, বারের 
ও বৈদিক ব্রাহ্গণ ব্যতীত দেবে, চোবে, পাঁড়ে 
প্রভৃতি উপাধি-ধারী এক-জাতীয় ত্রী্গণ বান করেন, 
তাহাদিগকে পশ্চিমে ব্রীক্ণণ বলে। কেহ কেহ ইহ!- 
দিগকে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-ও বলিয়া থাকেন । এই 


পশ্চিমে ব্রাহ্মণের উপাধি । ২৪৯ 


সকল ব্রাক্ষণের জণতীয় ইতিহাস পাওয়া যায় না, 
সতরাঁশ ইস্হাদিগের কুল ও বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে, 
আমরা সম্যকৃ-রূপে অপরিচিত। ই"হাদিগের কার্য্য- 
করণ প্রভৃতি যাহ! দেখা ষ'য়, তাহা আমর! 
প্রায়শঃ আমাদের দেশের অনুকরণে-ই, নির্বাহিত 
হইতে দেখিতে পাঁই। 


পশ্চিমে-ব্রাঙ্গণের উপাধি | 


সংস্কৃত উপাধি । অপত্রংশ উপাধি । 
দ্বিবেদী রস টা দোবে। 
খিবেদী ৮ ১১ তেওয়ারি। 
চতুকেদী ১ ০ চোবে। 
শুরুবেদী *১, ১১ শুকল। 
মিশ্র ৮৬ ১৯ মিছর। . 
ওঝা ৮০ ঃ ওঝা । ্ 
পাণ্ডা রঃ পাড়ে। ইত্যাদি 


উল্লিখিত উপাধি এর জান। যাঁয় যে, আমাদের 
দেশের রাট়ীর প্রভৃতি ব্রাক্মণ-গণের পূর্ব-পুরুম ও 


২৫০ শুভ-বিবাঁহ । 


ইহাদের পূর্ব পুরুষ, সকলে-ই পশ্চিম দেশে অর্থাৎ 
কান্তকু্দ (কণোজ ) প্রভৃতি স্থানে বাস করি- 
তেন। সম্ভবতঃ, ইহার! বর্তমান রাটীয় ত্রাহ্মণ-গণের 
অনেক পরে. মুসলমান-শ।সন-কালে এ-দেশে উপ- 
নিবিষ্ট হন। এজন্ত-ই ই'হারা প্রথমাঁগত প্রতাপা-, 
নিত. রাট়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্ খর্ব 
করিয়া, বঙ্গীয় সমাজে উচ্চ-পদ লাত করিতে সমর্থ 
হন নাই। তথাপি রাট়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের 
জাতীয় ইতিহীন পাঠ করিলে জান যায় যে, অনেক 
পশ্চিমে-ব্রান্মণ, স্বীয় স্বীয় জাতীয়তার গৌরব তাগ 
করিয়া, আপনাদিগকে কাগ্কুজাগত দক্ষ প্রভৃতি 
ব্রাহ্ধণ-গণের বংশ-ধর বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন এবং 
রাট়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতির কুলাচার্য্য.গণকে অর্থ দ্বারা 
বশীতৃত করিয়া, তাহাদিগের গ্রন্থে আপনাদিগের 
একটা কল্পিত বংশ(বলা লিপি-বদ্ধ করাইয়াছেন । পরে 
অর্থবলে এতদেশীয় কুলীনের নিকট কন্ত1 সম্প্রদান 
করিয়া, বিশিষ্ট শ্রোত্রিয় কিংবা বংশজ নামে পরি- 
চিত হইয়া আসিতেছেন। বিশেষ-বূপে অনুসন্ধান 


পশ্চিমে-ব্রাঙ্গাণের উপাধি । ২৫১ 


করিলে, আধুনিক ও উত্থাপিত শ্রোত্রিয় 'ও বংশঙ্গের 
মধো, এইরূপ পশ্চিমে-বাক্গণের বংশের অভাব 
নাই বলিয়া-ই আমাদের বিশ্বীস। এততিন্ন, সাত শতী 
ব্রাহ্মণের মধ্যে-ও, এই পশ্চিমে-ব্রাঙ্গণ ছদ্রবেশে লুককা- 
যিত হইয়া আছেন । যাহ! হউক, এই সকল পশ্চিমে- 
ব্রাঙ্গণ, যদি-ও কণোছিয়। ত্রাঙ্ষণের স্তাঁয় সম্মানিত 
বটে, কিন্তু সেই কণোজিয়। ব্রাহ্মণ-ও আবার ছই ভাগে 
বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর কণোঝিয়া ব্রা্ষণ-গণ-ই বঙ্গীয় 
রাটীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের তৃল্য-পদস্থ ; কিন্তু দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-গণ, ভূমিহার ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত এবং 
প্রথম শ্রেণীর ব্রাক্ণ-গণের দ্বারা পরিতাক্ত। পশ্চিম 
দেশে-ও ভূমিহার ব্রাহ্মণের সঙ্গে, কণোজিয়! ব্রাহ্মণ- 
গণের আহারাদি সামাজিকতা নাই। কণোজিয়। 
ব্রাঙ্গণ-গণ ভূমিহার ব্রাহ্মণের নমস্ত। পরন্ত, কণো- 
জিয়া ব্রাহ্মণ, ভূমিহ।র ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিলে, 
তিনি সমাজে পতিত হন। কাশীধামের মহারাজ 
স্বয়ং ভূমিহার ব্রাহ্মণ। 

অধুনা আমাদের দেশের কোন্‌ পশ্চিমে ব্রাঙ্জণ 


২৫২ শুভ-বিবাহ। 


কণোগ্রিয়া আর কোন্‌ পশ্চিমে-ব্রাঙ্গণ-ই বা ভুমিহার, 
তাহা স্টাহারা স্বয়ং ব্যক্ত না করিলে, আমাদের জানি- 
বার উপায় নাই। সুতরাং উন্নতি-নীল বিংশ শতাবীতে 
যে সকল পশ্চিমে ব্রাঙ্ণ-গণ রাট়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের 
সঙ্ষে আহারাদি করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগের 
বশাবলী টানিয় বাহির করা অনুচিত। হাটে গরু 
কিনিয়া, বাড়ীতে আসিয়া পুঃ কি স্ত্রী-জাতীয় বিচার 
করা সর্বথা মুখতার পরিচায়ক। পরস্ত, বর্তমান 
সভ্য জগতে যখন গণক প্রভৃতি পতিত ব্রাহ্ষণ ও 
রাট়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের তুল্যতা অধিকার 
করিতে প্ররাস পাইতেছেন, তাহার!-ও যখন শাক" 
দ্বীগীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া, রাটীয় প্রভৃতির গৌরৰ 
লাভ করিতে যত্র করিতেছেন, তখন ভূমিহার ব্রাক্মণ- 
দিগের রাট়ীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সমানাধিকার লাভ 
করা৷ মধিক দৃষ্ণীয় নহে । 


উপসংহার । 
ৃ বিশিঃ ্রাঙ্গাণ স্বন্ধে যাহ! বল! হইল, তাহার 


পতিত-ব্রাঙ্গণ। ২৫৩ 


সমস্ত কথার-ই যে, এতিহাসিক সত্য আছে, তাহা 
আমাদের বিশ্বাসের অভীত। তবে সংক্ষেপে এই- 
মাত্র বলিতে পারি যে, সাত আট শত বতসবের 
মনে, মেই আদিশুরানীত পঁচ জন ব্রাঙ্মণের বংশে, 
সমস্ত বঙ্গদেশ অর্থাৎ বর্চমান বর্দমীন, ৫গ্রসিডেন্সি, 
রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আসাম-বিভাগ, এত- 
ভিন্ন অন্ঠান্ত দেশের অনেক স্থান অপিকার করিয়! 
বাদ করিতেছেন, সেই সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস নাই । 


(তাহারে 


পতিত-ব্রাহ্গণ ৷ 


পতিত ব্রাহ্মণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত । ইহীারা-ও 
সেই কান্তকুজ।গত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ। আচরণের 
দোষে পতিত ও সমাজে হেয় অবস্থায় আছেন। 
তন্মধ্যে যশোহরের পিরালি বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। 


ইহারা পূর্ববে কুশারি গাইয়ের রাট়ীয়-শ্রোত্রিয় 
ছিলেন। 
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বৈচ্য-জাতি। 


আযূর্ধেদে কৃতাভ্যাসে। ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ:। 
অধায়োহধ্য।পনঞ্চেব চিকিৎসা বৈগ্যলক্ষণম্‌ ॥ 
(পুরাণ) 
আঘুর্ব্েদ অধ্যয়নে করয়ে যতন । 
ধন্মশান্ত্-মতে কন্ম করে আচরণ । 
অধ্যয়ন অধ্যাপন চিকিৎস। ষেআর। 
বৈচ্যের লক্ষণ জান এ পঞ্চ-প্রকার ॥ 
ভক্গদেশে বৈদ্য অতি প্রসিদ্ধ জাতি। জাতি- 
গত বুন্তি যে সময়ে হিন্দুসমাজে সমাদর পাইত, সে 
সময়ে বৈষ্ভের সন্মান তুলনীয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। বর্তমান সময়ে নানা কারণে জাতিগত 
সকল ভাবের সহিত বৃত্তির-ও স্থিরক্ব বিলুপ্ত হইতে 
চলিয়াছে বটে, কিন্ত, পূর্ব-ম্বতি সকলের অন্তরে-ই 


বৈদ্'জাতি। ২৫৫ 


অননুডূতপূর্ব স্থখের উদয় কবিয়া দেয়। জাতীয় 
বন্ধনের তাহাই দৃঢ় হেতু বলিয়া আমাদের বোধ হয়। 
এই জন্য আমর! পুর্ব-বৃত্তান্ত সংরক্ষণে যত্রশীল। 

ব্রাহ্মণ হইতে, বিবাহিতা! বৈশ্ঠ-কন্ঠার গর্ভে অস্ব- 
টের জন্ম । বেদ হইতে জাত, এই কারণে অস্বষ্টগণ 
বৈষ্ নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ মুদ্ধীভিষিক্ত, বৈদ্য, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ, এই পাঁচ ছ্বিজ ; ইহাদের মধ্যে পূর্বব 
পুর্ব গৌরব-সম্পন্ন | * 

বঙ্গ-দেশে বৈদা-জাতি, সাধারণতঃ ছুইটি প্রধান 
সমাজে বিভক্ত। যাহারা পূর্ব-বঙ্গে অর্থাৎ বিক্রম- 
পুর, সেনহাটা প্রভৃতি স্থান-সমূহে বস-বাস করিতে- 





* ব্রাহ্মণাদৈগ্তকন্ঠায়া মন্বঠে। ন।ম জায়তে । 
মানবীরং। 
বেদাজ্জাতে। হি বৈদ্য; স্তাদম্বষ্ঠে। ব্রহ্মপুজক: | 


শগিলাবচনং। 
বন্থা মূর্ধীভিবিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশীবপি। 


অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথাপূর্ধবকগীরবম ॥ 
শব্ধকল্লদ্রমোদ্ধ ৬ হারীতবচনং। 


২৫৬ শুভ-বিবাহ। 


ছেন, তাঁহারা বঙ্গজজ-্বৈগ্ভ নামে পরিচিত ; এবং 
ধাহার! পশ্চিম-বঙ্গে অবস্থিতি করিয়া! আদিতেছেন, 
উীহার! রাট়ীয়-বৈদ্য-নামে নিখ্যাত। আবার, এই 
ছুই সমাজের মধ্যে-ও, অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ 
বর্তমান দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। 

বৈদ্য-জাতির বিবাহ সম্বন্ধে তথ্যার্দী অবগত 
হইতে হইলে, সর্বাগ্রে গোত্র, গ্রবর, স্থান, সম্বন্ধ এবং 
কুল-গ্রনস্থান্মোদিত উত্তম”, “মধ্যম” ও “অধম+। এই 
ত্রিৰিধ শ্রেণী-ভেদ পরিজ্ঞাত হওয়া! আবশ্তক। 


গোত্র । 

সেনের আট গোত্র; যথা--ধন্বন্তরি, শক্তি, 
বৈশ্বীনর, আদ্য, মৌদগল্য, কৌশিক, রুষ্তাত্রেয় ও 
আঙ্গিরস। 

দাসের ছয় গোত্র; যথা_ মৌদগল্য, ভরঘাজ, 
শালঙ্কায়ন, শাপ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাস্ত। 

গুপ্তের তিন গোত্র; যথা--কাগ্তপ, গৌতম ও 
নাবর্ধি। 


বৈদ্য-জাতি--গোত্র। ২৫৭ 


দত্তের চারি গোত্র; যথা_কৌশিক, কাশ্গ, 
শাণ্ডিল্য ও মৌদগল্য। 

দেবের চারি গোত্র ; যথা--আত্রেয়, কষ্গাত্রেয়, 
শাগুলা ও আলমালক। 

করের চারি গোত্র; যথা--ভরদ্বাজ, পরার, 
বশিষ্ঠ ও শক্তি, | 

রাজের দুই গোত্র ; যথা -বাত্স্ত ও মার্কণ্ডেয়। 

সোমের দুই গোত্র; যথা--কৌশিক ও কাশ্তপ। 

এততিন্ন নন্দীর মৌদগল্য । চন্দ্রের বশিষ্ঠ। ধরের 
কাশ্তপ। কুগ্ডের ভরত্বাজ। রক্ষিতের কাশ্তুপ। 

বিভিন্ন দেশে আত্রেয় ও আদ্য-.গাত্রের এবং 
কৃষগত্রেয় গোত্রের দত্ত-ও বিস্তর দেখা যায়। এ-জন্য, 
দত্তের সপ্ত-গোত্র স্বীকার কর! হইয়া থাকে। 

দেশ-ভেদে করদিগের-ও কাণ্তপ, বাংস্ত ও 
মৌদগল্য গোত্র দৃষ্ট হইয়! থাকে ) তজ্জন্য করের-ও 
সপ্ত-গোত্র স্বীক্কত হইয়াছে । 

রাজদিগের কাশ্তপ গোত্র; ন্ুৃতরাং রাজের-ও 
তিন-গোত্র। 

১৭ 


২৫৮ শুভ-বিবাহ। 


শুনিতে পাওয়া ঘায় যে, জামদগ্নয-গোত্রের ধর' 
গণ দেশান্তরে বস-বাস করিয়া! থাকেন। আর ভর. 
স্বাজ-গোত্রের রক্ষিত-ও বহু-সংখ্যক বর্তমান আছেন 

ইন্দ্র ও আদিত্য এই ছুই উপাধিধারী বৈদ্যের 
মধ্যে, ইন্দ্র এক-মাত্র কাশ্তপ-গোত্রীয় এবং আদিত্য: 
দিগের মধো আদিত্য ও কৌশিক এই ছুই গোর 
বর্ধমান আছে। | 

ফলতঃ, বৈদ্য-জীতির মধ্যে পঞ্চাশৎ গোত্র স্থ 
প্রসিদ্ধ । তড়িনন, দেশ-দেশীন্তর-স্থিত দাদির যে, 
অন্ত গোত্র আছে, তাহা যৎ-সামান্ | এজন, তাহ 
উল্লিখিত হইল না। 

বৈদ্য-কুলে ইন্দ্র ও আদিত্য, বিশেষরূপ খাত্যা' 
পর্ন নহেন। আমূল তীহারা বঙ্গ-দেশে-ই অব 
স্থিত; এজন্ত কুত্রাপি তীহারা! প্রসিদ্ধি লাঁভ করিতে 
পারেন নাই । * 


+* ধন্বন্তরিশ্চ শক্তি-শ্চ তথ! বৈশ্বানরাদ্য কৌ। 
মৌদ্গাল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রের আঙ্গিরয়োহপি চ॥ 
আষ্টো গৌত্রাণি সেনানাং দাসানাং তদনস্তরমূ | 
মৌদগল্যোহথ ভরঘাজঃ শালক্কায়ন এব চ ॥ 


পি 


বৈদ্য-জাতি-_গোত্র। ২৫৯ 


শাগ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাঁত্ন্তশ্চ ঘড়মী মতা | 
গপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্ঠপো গৌতমস্তথ| ॥ 
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীন্তিতাঃ। 
কৌশিক? কাগ্পশ্চৈব শাগ্ডিলযশ্চাপি তৎপরঃ। 
মৌগগল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্তত্বারো দেনসম্ভবাঃ ॥ 
আত্রেয়কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিলং আলমালকঃ | 
করাণামপি চত্বারো ভরদ্বাজঃ পরাশরঃ। 
বশিষ্ঠশক্ঞী রাজন্ত দ্বৌ বাংল্সস্তদনন্তরমূ। 
মাকগ্ডেয় উভৌ সোমে কৌশিকঃ কাগ্ঠপন্তথ। | 
মৌদগলো। নন্দিনশ্চৈকশ্চশ্রীত্তৈকো ব শিষ্ঠক2। 
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তে। ভরদ্বাজশ্চ কুণডভাঃ। 
কাশ্ঠপে। রক্ষিতন্তৈকো গোত্র! এতে প্রকীর্তিতা; ॥ 
দত্তীনাম|দ্যগোত্রাণাং দেশভেদেহস্তি সম্তৃতি; | 
এবমাত্রেরগোক্রোহপি দতে। দেশান্তরে শ্রুতঃ। 
দতাঃ কৃষ্াতেয়গোত্রা পৃশ্যান্তে বহবস্তথা । 
তম্মাদত্তগ গৌত্রীণি সপ্ত জ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈ? ॥ 
করাণাং কাশ্ঠপে| গোত্রে! বাৎ্স্তমৌক্কালাকাঝপি। 
দেশভেদে হি বিদ্যন্তে তৎ কর; সপ্তগোরক£ ॥ 
রাজ; কাশ্পগোতোহপি তশ্মান্রীজস্ত্রিগোতক2 | 
অয্স্তে চ জামদগ্রাগোড। দেশান্তরে ধরা? ॥ 
বহবেোহপি ভরদ্বাজগোত্রজাঃ সন্ভি রক্ষিতাঃ। 
ইন্দ্রাদিতো। পরৌ ঘযৌ ছ্বৌ৷ বৈদো গোত্রাস্তয়োৌরিমে ॥ 
উল্তস্য কাশ্যগে। গোত্র এক এব প্রকী্তিতঃ। 
শাদিতানানুতৌ গোত্রীবাদভাকৌ,শকে। শ্বতৌ ॥ 
পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তমাদ মোত্রা তিফকৃকুলে। 


২৬০ শুভ-বিবাহ। 


সেনাদির মধ্যে. বংশ অনুসারে শ্রেষ্ঠত্ব, মধ্যত্ব, 
অধমত্বাদির উল্লেখ কুলজী-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে 


যত, দেশাস্তরে গৌত্রমন্তৎ কিঃ নপিচ শ্রতম। 
দত্তাদীন।ং ন তৎ প্রোস্তুমপ্রসিদ্ধমতীব তৎ॥ 
পরো দ্বাবিক্রমাদিত্যো নাতিখ্যাতৌ ভিষকৃকুলে। 
আমূলং স্থায়িনৌ বঙ্গে নৈতয়োঃ কাপি শুচনা ॥ 

* শক্তি, ধন্তরী শ্রেষ্ঠৌ মধ বৈশ্বীনরাদ্যকৌ । 
মৌন্গলাকৌ শিকৌ কুষ্ত্রেয় আজিরসোইধমাঃ ॥ 
গোনগদায়দা সানাং গোত্রাঃ দোড়শ কীন্তিতাঃ। 
মৌদগল্যোহথ ভরছাজ; পুন্সিতে। ফ্রুবছেবচ ॥ 














শালঙ্কায়নশাগ্ডিলাবেতৌ গেছো চ মধ্যমৌ | 
বশিষ্টবাৎস্তগোতো। চ দাসে চৈবাধমৌ স্বৃতো ॥ 
করঙ্ককোঠগুপ্তস্য কাগ্ঠাপো গে।ত্র উত্তমঃ। 

গোতছে। মধ্যম প্রোন্তঃ সাবপিশ্চ কুলাধমই ॥ 
মোরণাসনদত্বন্য কৌ'শকে। গোস্ত উত্তমঃ। 
মৌদ'লাকাশ্বপৌ! মধ্যো শাগ্ডলশ্চাপি নধামঃ 
আদ্যগোত্র; কুলে নিন্দ্যো গোত্র! দত্েবু বীত্তিতাঃ॥ 
কর? কান্তারবাসী চ পঞ্গোত্রে। ভনেদ্ধনন | 
উত্তমশ্চ ভরদ্বজঃ কাহাপো মৃ্ধামঃ স্মৃতঃ | 
মূশক্তিবাৎস্যমৌদাল্যা নিন জেয়া বিপঙ্চিতা 


নৈদো-জাতি -_-প্রবর। ২৩ 


সেনের মপ্যে শঞ্চি, ও ধন্বন্থরি গোত্র শ্েষঠ। 
বৈশ্বানর,। আনা, মৌদগলা, কৌশিক মধ্যম । 
কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরল অধম । 

এইরূপ,দাঁসের মধ্য মৌদগল্য ও ভরদ্বাজ গোত্রের 
শ্রেষ্ঠ, শালঙ্কায়ন 'ও শাঙ্ডিলোর মধাত্ব এবং বশিষ্ঠ ও 
বাংস্তের অধমত্ব কীর্তিত হইয়াছে। 

গুপ্তের কাশ্তপ গোত্র শ্রেষ্ঠ, গৌতম মধ্যম, এবং 
সানর্ণি গোত্র অধম । 

দত্তের কৌশিক গোত্র উত্তম; মে'দগলা, কাপ 
ও শাগ্ডিলা মধ্যম ) এবং আদ্য গোর অধম । 

করের ভরদ্বাল গোত্র উত্তম; কাশ্ঠপ মধ্যম; 
শক্তি, বাৎস্ত ও মৌদগলা অধম। ইতাদি। 


লজ 


প্রবর | 


ধ্বন্তরি-কুলোৎপন্ন সেনদ্দিগের পঞ্চ প্রবর ; যথা-- 
ধনস্তরি, অপসার, নৈয়ফ্রব, আঙ্গিরস, বাহ্‌ম্পত্য। * 


শপ শশী? 
পিপিপি 





পপপীপস্পি পপ পিপাপিপ্প শশী শি 





০ পপ বা ৯ 





* প্রনরাঃ পঞ্চ লেনানাং ধন্বস্তরিকুলোডুবাম্‌। 
বিনির্দিষ্টা যথা তে চ ধশ্বস্তধ্যপসারকৌ। 


২৬২ গশুভ-বিবাহ। 


শক্তি-গোত্রো্ব সেনের তিন প্রবর; যথা-- 
শক্তি, বশিষ্ঠ, পরাশর । 

মৌদগলা-গোত্রোন্তব দাসের পাঁচ প্রবর; যথা _ 
ও, চাবন, ভার্গব, জামদগ্্য, আপ্রবান । 

কাশ্ঠপগোত্রোস্তব গুপ্তের তিন গ্রবর; যথা 
কাশ্তপ, অপসার, নৈয়গ্রুব। 

কৌশিক-গোত্রের দত্তদিগের তিন প্রবর ; ষথা-_ 
শীণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। 

কষ্ণাত্রের-গোত্রোৎপন্ন দণ্ডের তিন প্রবর ; যথা-_ 
কুষ্গাত্রেয়, বশিষ্ঠ, আত্রেয়। 


নৈয়ফবশ্চালিরসে! বারৃম্পত্য ইতি ক্রমাৎ & 
শক্তি. গোত্রে ত্রয়ঃ শক্তি.পরাশরবশিষ্ঠকাঃ 
প্রবরাঃ পঞ্চ দাসানামৌর্বচ্যবনভগবাঃ। 
জামদগ্যশ্চাপ্নবানঃ প্রোক্তা মৌদগলাগোত্রজ2 ॥ 
গুপ্তানাং ত্রয় এবৈতে কাগ্ঠপোইপাপদারকঃ 1 
নৈয়ফ্বোহমী প্রবরা: কাগ্ঠপান্থয়সম্ভবাঃ ॥ 

দত ত্রয়ঃ কৌশিকানাং শাগুলাসিতদেবলাঃ। 
কৃষ্ণারেয়ে। বশিষ্ঠশ্চ আব্রেয়শ্চেতি চ তরয়ঃ॥ 


বৈদ্য-জাতি--প্রবর | ই৬৩ 


আত্রের-গোক্রোস্ভব দেবের তিন প্রবর) যথা -- 
আব্রের, আঙ্গিরস, বাহ্‌ম্পতা। 

ভরদ্বাজ-গোব্রো্ব করের তিন প্রবর; 
যথা_-ভারববাঙ্গ, ভার্মব, চ্যবন। 

বাংস্ত-গোক্রোস্উব রাজের তিন এবর ) যখা-- 
বাঁংস্ত, অসিত, মর্কণ্েয়। 

কৌশিক-গোত্র পোমের তিন প্রবর ; যথা-_ 
কৌশিক, কাণ্তপ, ভার্গব। 


৬৮ পপ পপ 





দত্ত/নাং প্রবরা এতে কৃঞ্ত্রেযকুলোডুবাম্‌॥ 
আত্রেয় গোত্রজাতানাং দেবান।ঞ্চ তথা ত্রয়ত। 
আত্রেয় আঙ্লিরসকো| বাহম্পতা ইতি ক্রমাৎ ॥ 
করে ভরছ্বাজ:গাত্রে কথিতা; প্রবরান্্য়ঃ | 
ভরদ্াজে| ভার্গবশ্চ চ্যবনশ্চ ক্রমাদমী ॥ 
রাঁজবংশে বাৎসাগোতরে ভ্রয়েইমী প্রবরাঃ শ্বৃতাঃ। 
বাংস্তোহসিতন্তথ। মার্কণ্ডেয় এবং ক্রমাদিতি ॥ 
অথ কৌশিকগৌত্রস্য সৌমস্য প্রবরাস্ত্য়ঃ | 
কৌশিকঃ কাণগ্ঠপশ্চৈব ভার্গব্শ্চেত্যমী ক্রমাৎ ॥ 


২৬৪ শুভ.বিবাহ। 


রাটীয় বৈদ্য। 


পেন, দাস গুপ্ু, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম-- 
এই আট-ঘর রাঁঢ়ীয় বৈদা। 

নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড, রক্ষিত__-এই পচ ঘর 
বরেন্দ্র বলিয়। বিখ্যাত । 

দাস, দত্ত ও কর--ইহারা-ও বরেন্ব-খ্যাতি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । 

যেষে বৈদ্য রাট়ীয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন, 
প্রায় উহাদের সকল বংশের-ই, কেহ কেহ বঙ্গে গিয়া 
বাস করিয়াছেন । 

নন্দি প্রভৃতি কতক-গুলি বৈদা, মহারাষ্ট্র দেশে 
বাস করিতেছেন। * 





* সেনে। দাসশ্চ গুপ্তশ্ দত্তো! দেব: করন্তঘা। 
রাজসোমাবপীতাষ্টো রাট়ীয়াঃ পরি কীর্তিতাঁঃ ॥ 
নন্িশ্চজো। ধর: কুণ্ডে। রক্ষিতশ্েতি পঞ্চ যে। 
তে বরেব্দ্রেু বিখ্যাতা দাসদত্বকর। অপ ॥ 
রাটীয়া ভিষজে। যে যে প্রায়ন্তে বঙ্গগা অপি। 
নন্দ্যাদয়ো মহারাষে ম্বগন্তি চ কেচন॥ 


রাটীয়-বৈদ্য-_সেনাদির ভেদ। ২৬৫ 


সেনা দর পুর্ববস্থান। 


কাহীশা, গোনগর, করঙ্ককোঠ, মোরশাদন, 
কান্তার, মন্স্থ'ন, মেঢ্যশ[মন, মণি গ্রাম, - রাঢ-দেশে 
সেন-মুখ্য অই-গৃহ-বৈদোর এই অষ্ট-্থান | * 


স্থান-ভেদে সেনার ভেদ । 


উনবিংশনি-গ্রকার সেন, স্থান-ভেদে অষ্ট1- 
বিংশতি-প্রকীর হইয়াছেন। এই ভেদ মন্পারে 
তাহাদের কুল-লক্ষণ বল। হইবে | 1 

এক বিনাঁয়ক সেনের বংশ, স্থান ভেদে নয়- 
গ্রকার,_-মালঞ্চ, ধল্হণ্তীয়, খানক, সেনহাটিক, নার- 
ট্র, নিরোলীর, মঞ্গলকোঠক, বারীগ্রামীয়, বেতড়ীয়। 





১ পশ্পাপিস্পাপপিপান্পা পপ পাও তি -১- শাশাশীীশীীতিছি 


* শ্রীকাপ্তীশা গেনগরং করঙ্ককেঠ এন চ। 
মোরশ।সনকানন্ত!রো সমলন্কানমেন চ ॥ 
মেঢ্যশাসনমপান্ঠে। মণিগ্রামন্তথৈ ধচ। 
অষ্টানা: মেনমুখ্যানাং রাঁট়াযাং স্বানমইকম্‌ ॥ 
উনবিংশতিধ! সেনা অষ্টাবিংশতিধা পুনঃ। 
ভবন্তি ভেদেনৈতেব[ং বক্ষযতে কু্লক্ষণম্‌॥ 


২৬৬ ভ-বিবাহ | 


এক গরীসেনের বংশ, স্থান ভেদে চতুর্ববিধ ) 
যথ।-বিষপাড়ীভব, তিকায়িপুরজ, কটয়িসম্তুত, 
ধাঁড়াগ্রামী। 

এক র।ঘবসেন খগ্ডগ্রামে বিখ্যাত। তাহাকে 
খণ্ডজ বলে, তাহার অন্ত বঝাস-স্তান নাই। রাকা 
বিমলসেন, সেন-ভূমিতে আশ্রয় করেন ; তিনি সেন- 
ভূমিতে-ই বিখ্যাত। পাত্র দামোদর, শিখর-ভূপতির 
পাত্র; ইনি শিখর-ভূজাত, অন্ত স্থান ইহার নাই। 
বিনসেন, ধল ভূমিতে আশ্রয় করেন। তিনি ধল- 
ভূমিজ, তাহার অন্ত স্থান নাই । বুয়িসেন বঙ্গদেশ 
আশ্রয় করেন, হাণ্ডিয়া গ্রামের নামে তিনি খ্যাত। * 


০৮ শপ পান শপ 


« একে! বিনায়কঃ সেনে! ভেদেন নবধাভবৎ। 
মালধে। ধলহত্তীয়; খানক: সেনহাটিকঃ॥ 
নারহটে। নিরোলীয়স্তথা মঙ্গলকোঠকঃ। 
রাম়ীগ্রাণী বেতড়ীয়ো৷ নব বৈনায়ক1 অমী ॥ 


এক: পুনরগঁয়ীসেনে! ভেদেনৈব চতুর্বিবিধঃ ! 
বিষপাড়।ভবঃ শ্রে স্তকায়পুরতস্তথ। | 
অন্যঃ কঢ়রসম্ত,তে ধাড়াগ্রামী ততঃ পরম ॥ 
একে রাঘবসেনো*স্ৃৎ খণ্ডগ্র।মেণ ল্শ্রিতঃ 
স থক ইতি খ্যাতো ন।পর! তসা চ স্থলী। 





রাঁটীয়-বৈদ্য__সেনাদির ভেদ। ২৬৭ 


ধনন্তরি-গোত্রীয় সপ্তবিধ সেনের অষ্টাদশ স্থান 

কথিত হইল। 
শক্তি-গোত্র। 

শ্ীবৎস সেন-প্রমুখ শক্তি,-গোত্রের সন্তান, স্থান 
ভেদে সপ্ত-প্রকার ; যথা-__এক শ্রীবতল সেন, তেহট্র- 
গ্রামে বিখ্যাত, তাহাকে তেহট্রজ বলে, তাঁহার অন্য 
স্থল নাই । 

রাটীয় ত্রাক্ষণ-কুলে যেমন সিদ্ধগ্রামী শ্রোত্রিয়-গণ, 
রাট়ীর বৈদ্য-সমাজে তেহট্রগ্রামী মৌলিক-শ্রেষ্ঠ কাশী- 
সেন-ও সেইরূপ। ইহার সহোদর হইয়া-ও, কুশলী 
বঙ্গজ সমাজে কুলীন হইয়াছিলেন | * 





রাজ! বিমলসেনোহভূতৎ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ। 
স সেনভূমৌ বিখাতে। নাঁপরং তসা চ স্থলম্‌॥ 
প।ত্রে। দামোদর; সেন; পাত্রঃ শিখরডূপতেঃ | 
অসৌ শিখরভূঞ্জাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্‌ ॥ 
বিনসেনোহপি যংস্বকে। ধলভৃমকুতাশ্রয়ঃ | 
স এব ধলভূমিষ্ে। ন।পরা তসা চ স্থলী ॥ 
সপ্তমে৷ বুয়িসেনে। যো বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্তিতঃ | 
হাওিয়াগ্রামসম্ভুতন্তন্নায়! তস্য তৎ কুলম্‌ ॥ 

* দ্বিতীয়: সেনে। ঘঃ কিল জগতি কাশী স্বমহিমা 


২৬৮ শুভ-নিবাহ | 


এক শিয়াল সেনের বংশ, হ্বান-ভেতদ দ্বিবিধ ; 
যথা - পৌঁড়াগাছা! ভৰ ও পোথরিয়া-ভব। এক 
তা গুঠিনাগড়ি 'আশ্রন্ব করেন। তাহাকে 

উনাগডিজ বলে; তাহার মন্য স্থল নাই। চন্দ্রসেন 

উনি আশ্রয় করেন ইদিলপুর শাহার স্থান। 

এক মুর সেন, রাজা শ্রযে স্বর্থপীহী হইয়াছিলেন, 
এজন্য স্বর্ণপীঠী বলিয়া খান, তিনি মন্ল-ভূমিজ। 

রামসেন ঠাহার অন্থভুতি হইয়াছিলেন, মঞ্প- 
হি ভাভার নিবাস। * 


শেীপীশিশীশীশীতিত পপি ও পাসপ্পপপপ শত তিশা 


সস তেহটগ্রানী ভবতি ু্ুতী € মৌলেকবরঃ। 

বথ! পিদ্ধগ্রামী দ্বিজবরকুলে শ্রোতিয়গণঃ 

কুলীনে! বঙ্গে সহজঠরজাতোহপি কুশলী ॥ 

রামভদ্রের কুলজ! । 

* ভ্রীবতৎসসেন প্রমুখ লড়মী শক্তি, গোত্রজাঃ। 

ভেদেন সপ্তধ! কেয়। যণ।করমমমী পুনঃ ॥ 

একঃ শ্রীবংসসেঃনাইভুন্রেহটগ্রাদনিশ্তত | 

তেহটক্ত ইত খ্যাতে। নাপর€ তমা চ স্থলম্‌॥ 

এক: পিয়।লসেনোংসৌ ভেদেন দ্বিবিধোইভবৎ। 

পোড়াগাছা ভব; "শ্রঠঃ পরঃ পে খরিয়াভব্ঃ 


সা পলাপাীপিপিশশিসসসস দীপ পাশ জগ ৮ পপপশপা ১ 





রাঁটীয়-বৈদ্য- দাসের ভেদ। ২৬৯ 


আদ্যসেন। 


তআদ্য সেনের বীঁজী-পুরুষ ছয়-জন | দেশ-ভেদ- 
অনুসারে আদা সেন তিন প্রকার ;--যথ। নপাড়া- 
মস্তব, শালগ্রীম-ভব্, মানকরীয়। ইহারা আদার্ধি- 
গোত্রন্সন্তুত এবং সকলে-ই স্বতস্থু। * 


দাসের ছেদ | 
দস পঞ্চদশ-প্রকার ; কিন্তু স্ান-ভেদে বিংশতি- 
প্রকার দেখা যায়। 


পস্পানপলাশী পপ 


একো যঃ পুরুসেনোংভুদ গুঠিনাগড়িমাশ্রিতঃ | 
গুঠিনাগ ডঞ্গতেন খ্যাতোইসৌ নাপরং স্থলম্‌ ॥ 
চন্দ্রসেনোইপরস্ত্বেকশ্চন্তরত্বীপনিবাসকৃৎ। 
শক্তি গোত্রসমুভূত ইদিলপুরমাশ্রিতং॥ 
একো ঘুস্তীরসেনৌইমৌ স্ব্ণপীঠী নৃপ-শ্রয়াৎ। 
সম এব স্বর্ণপাঠীতত বিখ্যাতো| মল্লভূভবঃ ॥ 
রামসেনঃ পরন্তক্কৈবান্তড তো বড়ুব ষঃ। 
স মন্পভুমিবদতে বিহিতীনেকপৌরুষঃ | 

* আদাসেনস্ত যড়বীজী ভেদেন ভিবিধোইভবৎ । 
লপাড়াসম্তবস্ত্েকঃ শালগ্রামভবোষপরঃ। 


২৭০ .. শুভ-বিবাহ। 


চাযুদাস এক, কিন্তু স্থান-ভেদে দুই প্রকার ; ষথ 
এক তৈহউ*দন্তত, দ্বিতীয় মালিকাহীর-জ। পন্থ- 
দাস এক) কিন্তস্থান ভেদে পঞ্চ-প্রকার; যথা 
বালিনাছি-ভব, মগ্ডল-জানিক, সৌড়েশ্বর-জ, পালি- 
গ্রামজ, পাজনৌর-জ। 

কাুদাস এক, বঙ্গ-ভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা। 
তিনি-ও মৌদগলা-গোত্র-সম্ভূত, কোগ্রামীণ বলিয়া 
খ্যাত। তোয়ীদ।স এক. তাহার ছুই পুক্র,_দীঘল ও 
ফেঁফর; এই তিন জন-ই বঙ্গ-ভূমিতে প্রসিদ্ধ। এক 
বরাহদাস, বৈহারি গ্রামে বাস করেন। তিনি বৈহা- 
রিজ দাস বলির বিখ্যাত। নৃসিংহ ও নয়দাস, ইহার! 
ছুইজনে-ই বঙ্গ দেশে প্রতিঠিত, সুতরাং ইহারা 
বঙ্গজ বলিয়া খ্যাত। এক বীর দাস, তিনি-ও বঙ্গজ 
কারণ, সেখানে তিনি বর-কন্তার সম্বন্ধ করিয়াছেন । 
পাথরত। গ্রামে বামদাস-ও সেইরূপ খ্যাত। ত্টাহ'র 
চারি পুত্র, তাহারা বীজী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাতড়, 


মানকরীয় এবান্স্্রয় জাদা! প্রকীর্তিতাঃ | 
আদ্যধিগোত্রসন্ৃতাঃ স্বতন্ত্াঃ সর্ব এবহি ॥ 


রাট়ীয়-বৈদ্য__ দাসের ভেদ 1 ২৭১ 


পাঁতেড়, ধাড়, বিড়াল দাঁস,__ইহার! চারি ভ্রাতা) 
সকলে-ই স্বতন্থু | * 


* পঞ্চদশবিধ| দ।সান্তেঃমী বিংশতিধ! পুনঃ। 
এক; পুনশ্চাযুদাসে। ভেদেন দ্বিবিধোইভবৎ ॥ 
একস্তৈ তহটনস্ততে। মালিকাহারজঃ পরঃ ॥ 
পন্থদাস; পুনস্তেকো। ভেদেন পঞ্চধাভব্ৎ। 
বালিনাছীভবশ্চৈক: পরো মগ্ডলজানিকঃ ॥ 
মৌড়েশ্বরভবঃ পালিগ্রামজঃ পাজনৌরজঃ ॥ 
একোইপরঃ কাযুদাসে! বন্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ। 
কোগ্রামীণ ইতি খ্যাত দাসে। মৌদগলাগোজজঃ ॥ 
তোয়ীদাসো২পি তংপুত্রো খ্যাতৌ দীঘলফেফরৌ। 
অমী ত্রয়ো বঙ্গভূমৌ প্রসিদ্ধাঃ সর্ব এব হি ॥ 
একে। বরাহদাসোইসী বৈহারিগ্রামবাসকৃৎ। 
ম বৈহারিজবাঁসোহপি ম্বতে। মৌদগল্যগোত্রজঃ ॥ 
ৃসিংহনয়দাসৌ ঘ্বৌ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিতী। 
তৌ বঙ্গজাবিতি খ্যাতৌ কুলকার্ধাপরায়ণৌ ॥ 
বীরদাসোইপি বস্তেকে| সঃ বঙ্গজ ইতি স্মতঃ॥ 
তত্রেব বঙ্গে সম্থন্ধত্ত-্তাসদ্বরকম্যয়ো: ॥ 
খ্যাতঃ পাথরভাগ্র।মে রামদাসোহপি তাদৃশঃ | 
গুনবস্তস্ত চত্বারে। বীজিনন্তেইপি বিশ্রুতাঃ| 
খ্যাত! ভাঙড়-পাতাড়াধাড়-বিড়াল-দাসকণঃ 
মৌদ্গল্যগোত্র-সন্ভৃতাঃ ম্বতস্ত্রাঃ সর্ব্ব এবকি 


২৭২ শুভ-বিবাহ। 


গুপ্ত ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত; কিন্তু স্ান-ভেদে 
্রয়োদশ-প্রকার কথিত। ইহারা সকলেই কাশ্তপ- 
গোত্র সম্তত এবং স্বতন্ত্র। এক কাজু গুপ্ত, স্থান- 
ভেদে অষ্ট-প্রকার; যথা--বরাঁহনগরী, পাঁনিনালা- 
ভব, বারাশত-সমুভূত, নীল-গুপ্তোন্তবদিগের বাস 
নিরোলে ও তৈপুরে। ধাহারা বাযু-গুন্তোন্উব, তীহা- 
দিগের বাস-স্থান ভদ্রথালী। লোক-গুপ্ডের বংশ- 
সম্তূত কেহ কেহ মাটিয়ারীতে বাদ করেন, কেহ 
বা পশ্চিমে নিজেচ্ছায় বাস করেন । * 
* গুপ্ত।শ্চ ড় বিধ| ভেদান্ত্রয়ে।দশাবিধ।ঃ পুনঃ | 
কাশ্ঠপান্বয়সস্তুতাঃ ব্বতন্্াঃ সর্ব এব হি॥ 
একঃ পুন: কায়ুপ্তপ্তঃ ভেদেনা্টবিধে।ইভবৎ । 
ষরাহনগরীয়শ্চ গ্রেষ্টোইভূৎ কুলকর্মণ ॥ 
পানিনালাভ বশ্চান্তস্তথৈব কুলশীলবান,। 
বারাশতসমুভূতস্তৃতীয়স্তদনত্তরম্‌ 4 
নীলগুপ্তোত্তব। যে তে নিরোলতৈপুরাশ্রিতাঃ। 
ভদ্রখালীনিবাসন্থা ঝায়ুগুপ্তোস্তবাশ্চ যে ॥ 
মাটিয়ারীভবা; কেচিৎ লোকগুপ্তস্য বংশজী: 
পশ্চিমস্থাণমা শ্রিত্য কেচিৎ সস্তি নিজেচ্ছয়! 


রাটীয়বৈদ্য-_কৌলীন্য | ২৭৩ 


রাটরীয়-বৈদ্য-_কৌলীন্য | 





মাগির, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, 
নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ, দান_-এই নয়টা কুলীনের 
লক্ষণ। 

এই আচারাদি গুণ-নিচয় যে সকল মহাত্মার 
আছে, তীহারা-ই কুলীন।* কুলে কে শ্রেষ্ট, কে 
অ-শ্রেষ্ঠ, কাহার কুল নাই, ইত্যাদি নির্ণয়ের মূলে-ও 
কুল-লক্ষণ বিদ্যমান্। বস্ততঃ, আচারাদি ন্ট 
গুণের অধিকাঁরীর দৃঢ় আসন, -মানব-সমাজের অতি 
উচ্চে সু-প্রতিঠিত। তাহ! জাতি বা সম্প্রনায়-বিশেষে 
নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। 


পিপিপি পা 


* আচার।দয় এবৈতে সন্ভি যেষাং মহাত্মনাং। 
ত এব হি কুলীনাঃ স্থান'কুলং পারলৌফিকং | 
১৮ 


২৭৪ শুভ-বিবাহ। 


এই গুণ-নিচয় শ্ব-সমীজে সংরক্ষণের জন্য, প্রজা- 
হিতৈষী মহারাজ বল্লাল, যে সকল বিধি প্রণয়ন করি- 
য়াছিলেন, তাহার-ই ছায়া লইয়া, বর্তমান কাল 
পর্যন্ত বিবিধ কুলজী গ্রন্থের স্ষ্টি হইয়াছে । 

সেন কুলে বিনায়ক কুলীন। দাসের মধ্যে চা 
প্রসিদ্ধ কুলীন এবং পান্থ-ও দাস-মধ্যে কুলীন বলিয়। 
উক্ত হুইয়াছেন। গুণ্তে কানু ও ত্রিপুর কুলীন | * 

পরবর্তী কুলজী-কার-গণ প্রথমতঃ এইরূপ সামা- 
স্যতঃ নির্দেশ করিয়া, পরে কারণ-নির্দেশ-পূর্ববক 
শ্রেষ্ঠ, মধ্য, অধম এবং ক্ষেম্য, আঘাতী, মহাঘাতী 
ও অত্যাঘাতী, ইত্যাদি-রূপে কুল-ভেদের উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

আঘাতী, মহাঘাতী, অত্যাঘাতী ও কন্ঠা-শুক্ক- 


জান 





* বিনায়কঃ সেনকুলে কুলীনে। 
দাসেযু চাযুঃ কুলবান্‌ প্রসিদ্ধ? | 
পান্থোহপি দাসেধু কুলীন উদ্তে। 
গুপ্ডেষু কাযুজিপুরৌ কুলীনৌ ॥ 


রাটীয়-বৈষ্ভ-_কৌলীন্য । ২৭৫ 


গ্রাহি-গণ নিষ্কুল। বর্তমান-কালে কন্ঠ শুক্ক-গ্রহণ প্রায় 
নাই? পুত্র-শুক্ক সেস্থান অধিকার করিয়াছে । * 

কুল ষাহার আছে, তিনি কুলীন। কুলীন তিন 
গ্রকার ;-_-ম্হা-কুল, মধা-কুল ও স্বপ্প-কুল। 

মীঁলঞ্চ, ধলহও, বেতড় ও চাধুর সন্তান-গণ গরিষ্ট, 
মর্থাৎ অল্প-দোষে ইহাদের কুল-পাত হয় না। খানা, 
নঙ্গল-কোঠীয়, নরহট্র, পন্থ ও কায়ুর সম্তান-গণ 
কোমল, অর্থাৎ অল্প-দোষে ইহাদের কুল নষ্ট হয়। 1 

ক্ষেম্য বা মৌলিক সন্ধে নিয়ম এই যে; মূল 
বাহার বিখ্যাত, অথচ কর্ম-দোষে কুলীনত্ব নাই, 
তাহারা-ই বৈগ্ঠ-কুলে মৌলিক। 


* আঘাতী চ মহাঘাতী অত"ঘাতী তখৈবচ। 
কন্ঠাশ্ুক্গ্রহী চৈব নি্ধুলাঃ পরিলীর্ভিতাঃ ॥ 

1 কুল" বসান্তি স প্রো? কুলীন ইত স ত্রিধ।। 
মহাকুলে৷ মধাকুলোশ্ল্লকুলো খ্যাতিতো মতঃ ॥ 
মালকীয়। ধলভীয়া বেতড়ীয়শ্চ চায়বঃ ! 
গরিষ্টীঃ কথিতা। এতে ন পতন্তাদোষতঃ ॥ 
খানা মঙ্গলকোঠীয়। নারউরাঃ পন্থৃকায়বঃ | 
কোমলাঃ কথিত! এতে পতন্তযেবালদোষত: | 

| মূলমন্ত্যেব বিখ্যাতং নকুলং কর্দমদোধতঃ | 
যেষাং ত এব বিজ্ঞাতা৷ মৌলিক। ভিষজাং কুলে ॥ 


২৭৬ শুভ-বিবাহ। 


রাইগ্রামী বিনায়ক, শ্রীখণ্তীয় বিনায়ক, শক্তি 
ংশের তিন ছুই দেন, তেহট্রীয় কঢ়য়ী ও বামীনন্দীয়, 
_ এই তিন ঘর ক্ষেম্য, অপর সকলে হীন মৌলিক। 
চাযুদাসের দুই পুল্র-_কোগ্রামী মন্দার ও মৌড়েশ্বর 
দাস ক্ষেম্য। দুই গুপ্ত ক্ষেম্য | * | 

আঘাতী--দত্ত, দেব, কর, রাজ, সৌম, এই 
পাঁচ-ঘর আঘাতী । 1 

. মহাঘাতী-_নন্দি, চন্দ্র, ধর, কুণড, রক্ষিত, এই 

পাঁচ-ঘর মহাঘাতী। 4 





* রাইস্রামী চ থণ্ীয়ঃ শি বংশশ্চ তশ্রয়ং। 
এতে ত্রয়ঃ ক্ষেম্যভাব। অপরে হীনমৌলিকাঃ॥ 
কামুদাসদ্য দ্ৌ পুত তথ। কোগ্ামবাসিনঃ। 
মন্দীরে। মৌড়দানশ্চ ক্ষেম্যভাবপ্রতিষ্িতঃ 
গুপ্ত যৌ অপরৌ ঘৌ তৌ ক্ষেমাভান প্রতিত্তিতৌ ॥ 
+ দত্তে। দেবং করশ্ৈব রাঁজঃ লোমস্তখৈবচ। 
আধাতীতি নমাখ্য।তা ইতি ঘক্তা চ দুর্জয়ঃ 
নন্দিশ্চন্ত্রে। ধরং কুণডে রক্ষিতশ্চেতি পঞ্চম; | 
মহীখাস্ক: গ্রকুর্বস্থি ঘস্যেয়ং ক্রিতে বুধঃ 


রাটীয়-বৈষ্ভ-_-কৌলীন্ত । ২৭৭ 


অত্যাঘাতী--আদ্য, বৈশ্বীনর, শালঙ্কায়ন ও 
ভরদ্বাজ, এই চারি ঘর অত্যাঘাতী | * 
যে কুলে ইন্দ্র ও আদিত্য প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
গে কুল নিশ্চিত নষ্ট হইয়াছে । 1 
মহামতি ছর্জয়ের দত্ত-কন্তা৷ বিবাহ্‌-ব্যাপার লইয়া, 
সমাজে ভয়ঙ্কর আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং তৎ- 
পরে তিনি কুলজী-কর্তৃ-পদাধিকারী হইয়া, স্ব-পক্ষ ও 
বি-পক্ষ বৈদ্য-গণ-সম্বন্ধে রোষ ও তৌষের বশবর্তী 
হইয়া, ষে সকল উক্তি লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, তদনু- 
মারে কোন কুলীন নিষ্ুল হইয়াছেন, কোন 
অ-কুলীন-ও কুলীনের আদন পাইয়াছেন। সেই 
বাপ'রের কিয়" দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-__ 
“বৈদ্য -কুলেতে মহাশয় দুর্জয় দাস। 
ধাহা হৈতে বৈদ্য-কুলে কুলজী প্রকাশ ॥ 
* আদে। বৈশ্বানরশ্চৈব শালঙ্কায়নকম্তথ|। 
ভরছাজশ্চ চত্বরোহত্যাধাতকসংজ্ঞকাঃ 
1 যৎকুলে ইন্দ্র আদিত্যস্তৎকুলং নম্ভতি ফ্বং ॥ 


৭৮ 


শুভ-বিবাহ। 


পাণিদত্ব কপ! করি শক্তি কৈল দান। 
দেবী-বরে পুত্র বৈদ্য-কুলের প্রধান ॥ 
রুপা-দৃষ্টি করি কুল ধীহারে লিখেন। 
বৈদ্য-কুলে সেই জন কুলবান হন ॥ 
উত্তম মধ্যম কুল লিখিল কনিষ্ঠ। 
নরানন্দ নাম যার বৈদ্যকুলে শ্রেষ্ঠ ॥ 
লজ্দা করি না লিখিলা নিজ বিবরণ 
এই হেতু বর্ণি যে দাসের বিবরণ ॥ 
বিশ্বস্তর দাস খ্যাতি পুত্র ছয় জন । 
ছুই পক্ষে ছয় জন করি যে গণন ॥ 
বড় পক্ষে চণ্ভীবর গণপতি দাস। 
দুর্জয় দাস তৃতীয়, কনিষ্ঠ বাণদাস । 
দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র কুবের মার্ডওড | 
ছুই পক্ষে ছয় ভাই নিবাস শ্রীথওড ॥ 
ষষ্ঠের অধিক দুর্জয় দাসের বাখান। 
খ্যাতি নরানন্দ সু-পণ্ডিত গুণবান ॥ 
বিদ্যা -সঞ্চয়ের লাগি বিষুপুরে গেলা। 
গ্াণিদত্ব-নিবাসেতে উপনীত হল! ॥ 


রাটীয়-বৈচ্ভ-_কৌলীন্য । ২৭৯ 


বৈদ্য-কুলে জন্ম পাঁণিদত্ত মহাশয় | 
দেবী-বর-পুত্র দত্ত মহাতেজোময় ॥ 
দেখিতে সৌন্দর্য্য শোভা শ্তামল শরার । 
র্ব-শান্ত্রে বিশারদ পরম গভীর ॥ 
গঙ্গা-মুত্তিকার মাটি সর্বাঙ্ষে লেপন। 
পৃজাতে নৈঠিক বড় বিষম ভোজন ॥ 
তৈল-হীন অঙ্গ-শির দেখিতে সুন্দর । 
দেবীবর মহাতেজ পণ্ডিত সাগর ॥ 
কুশাসনে বসি দত্ত করে যোগ ধ্যান। 
তথায় দুর্জয় দাদ করিলা পয়ান ॥ 
ভক্তি করি দত্বে দাস প্রণাম করিল। 
পুটাঞ্জলি করি কিছু কহিতে লাগিল ॥। 
জ্ঞান হীনে কৃপাবান্‌ হও মোরে দত্ত। 
শীপ্ব পড়াইয়া মোরে করহ কৃতার্থ ॥ 
নাম শুনে আইলাম পাঠের কারণ। 
পড়াইয়া৷ কর মোরে যশের ভাজন ॥ 
অনেক দূর হইতে আইলাম আমি। 
ুর্খ দেগ্সি দয়াবান্‌ হও মোরে তুমি ॥ 


২৮০ 


শুভ-বিবাহ | 


বৈদ্য-বংশে জন্ম নাম নরানন্দ দাঁস। 
বিশ্বস্তর দাস পিতা খণ্ডে মোর বাস | 
শুনিয়া দত্তের মনে সন্তোষ জন্মিল। 
পড়াইৰ বলি তারে আশ্বাস করিল ॥ 
দ্বিতীয় বাটীতে বাস কৈল নিরূপণ। 
করেন স্বচ্ছন্দ পান ভরণ পোষণ ।। 
দাস্ত-মতে বহুদ্দিন পড়িলেন দাস। 

দিনে দিনে সর্ধব-শান্ত্রে জ্ঞানের প্রকাশ ॥ 
যথা-কালে এক দিন হবিষ্য রান্ধিয়! । 
ভোজনে বসিল দত্ত দীসেরে লইয়া ॥ 
খেসারীর দালি দত্ত অন্নে সিদ্ধ করি। 
সিদ্ধ নহে দন্ত-হীন থাইতে না পারি ।। 
থাইতে নারিল দেখি দীপ মহাশয় । 
পুটাগ্রলি করি দাস দত্ত প্রতি কয়।। 
দালি-সিদ্ধ প্রসাদ মোরে দেহ কপা করি । 
দত্ত কহে বৈদ্যে উচ্ছিষ্ট দিতে নারি ॥ 
দাস কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য হই। 
শিষ্যেরে উচ্ছিষ্ট দিতে কেন কর ভয় ॥ 


রাটীয়-বৈছ্ব-_কৌলীন্য। 


আমি তব পুত্র-তুল্য জানিহ নিশ্চয় । 
শুনিয়া সন্তষ্ট হইলা দত্ত মহাশয় || 

নুদিষ্ট হইয়া নিজ শেষ তারে দিল। 

সেই দিন হৈতে দাস তেজঃপুগ্র হৈল ॥ 
প্রত্যহ দত্তের শেষ লয়ে নিজ করপুে । 
মহ! পণ্ডিত হইল দাস কেহ নাহি আটে ॥। 
দত্ত-শেষ নিতা খাক তাহার মহিমা । 
সর্ব-শাস্ত্রে বিজ্ঞ হৈল! পণ্ডিতের সীমা ॥ 
সর্ব-গুণান্বিত দেখি দাসের নন্দনে । 
কনিষ্ঠ কন্ত। ঠাকুরদীসী কৈল সম্প্র্গানে ॥ 
চারি কন্তা মধ্যে দত্তের প্রিয় ঠাকুরদাসী। 
শুভ-লগ্নে দান কৈল মনে হৈয়া হরষি ॥ 
কতক দিন পরে দাসের কন্তা এক হৈল । 
এই-মত দত্ত-ঘরে স্থখেতে বঞ্চিল ॥ 

কহে রঘু মল্লিক দাসের বিবরণে । 

নিজ ধাম খণ্ড যবে পড়ি গেল মনে ॥ 

তার পর কত দিনে দত্ত-আজ্ঞা লইয়া । 
নিজ ধাম খণ্ডে গেলা ভার্য্যা স্থুতা লইয়া ॥ 


চখ 


৮১ 


২৮২ শুভ-বিবাহ | 


সর্বশজোষ্ঠ চণ্ডীবর তবে গণপতি। 
ভক্তি করি দুর্জয় দাস করিল প্রণতি ॥ 
ভার্ধ্যা কন্তা দেখি গণপতির আক্রোশ । 
মুখে না কহিল! কিছু অন্তরেতে রোষ ॥ 
শ্রেষ করিলা বাণ কুবের মার্ভণ্ডে । 

* গণাদেশে বাণাদি হুজ্ঞয়েরে দণ্ডে | 
কহে নীচ জাতির কন্তা ঘরে কে আনিল। 
বৈদ্য-কন্তা নহে, কুলে কলঙ্ক রাখিল ॥ 
তোম।-সহ ব্যবহার নারিব করিতে। 
বাহির গোয়ালে থাক ভার্ধ্যার সহিতে ॥ 
ভিতর মহলে কভূ না কর প্রবেশ। 
শুনিলে সকল বৈদ্য করিবেক দ্বেষ ॥ 
এইরূপে ষথোচিত ভন! করিয়া 
বাহির গোয়ালে স্থান দিলা দেখাইয়া ॥ 
বাড়ীর বাহির গোয়ালি টিকি-শালে। 
অন্ন-থালি দেয়, খায় কট্ু-ভাষ! বলে ॥ 


* “গণে বাণে কুলং নাস্তি' প্রভৃতি বন বোধ হয় এই 
ঘটনার পরে সৃষ্ঠ হইয়াছিল। 


রাট়ীয়-বৈদ্ক-_কৌলীন্য ॥ ২৮৩ 


বাণাদি তিন ভায়ের ছুষ্ট-পণ। দেখি। 
অপমানে ছর্জয়ের ঝরে দুই আখি ॥ 
অপমানে দগ্ধ অঙ্গ দেখি ঠাকুরদাসী । 
অন্ন জল ত্যাগ করি রহে উপবানী ॥ 
রোদন করয়ে দেবী পেয়ে অপমান। 
কহে-_বাচিয়। কি স্থথ না রাখিব প্রাণ ॥ 
মোর পিতা পাণিদত্ত জগতে খ্যাতি । 
ুষ্ট বৈদ্য-গণ কহে হবে নীচ জাতি ॥ 
এ-সকল ছৃষ্ট কথা অঙ্গে নাহি সহে। 
বাণাদির বাক্য-জালে মোর অঙ্গ দহে ॥ 
এইরূপে কান্দে সদা করে হায় হায়। 
পল়্শী বৈদ্যের কন্তা। হইল সহায় ॥ 
সেন গুপ্ত আদির কতক নারী-গণ। 
ম্েহ করি সবে মিলি করয়ে সেবন ॥ 
তৈল হরিদ্রা আনি কেহ দেয় গায়। 
ভোজন করায় গব্য কেহ করায় বায় ॥ 
কেহ দিব্য বন্্র আনি দেয় পরিবারে। 
এইরূপে বৈদ্য-নারী মেহ দয় করে। 


২৮৪ শুভ-বিবাহ | 


এই মতে দর্ত-হ্ৃতা দুঃখেতে বঞ্চিয়া। 
নিজ-প্তি-স্থানে কহে কাঁদিয়। কীদিয়! ॥ 
এত অপমানে লঙ্জা না হ'ল তোমার । 
পিতৃ-বাসে যাব, খণ্ডে না রহিব আর ॥ 
আমা-সহ বিঞ্ুপুরে যদি না যাইবে। 
অপমৃত্যু হবে মোর নিশ্চয় জানিবে ॥ 
শুনিয়! দুর্জয় দাঁস করিলা স্বীকার । 
কহে শীঘ্র যাব, হেথ। না রহিব আর 
বাণের ছুষ্টতা দেখি রঘুর বিন্্য়। 

ভাই প্রতি হেন রীত উপযুক্ত নয় ॥ 

এত বলি যাত্রা করি বি্ুপুরে আইলা । 
পাঁণিদত্ত নিকটেতে আপি প্রণমিলা ॥ 
দেবী-পুজা করি দত্ত আছিল ধেয়ানে। 
পূজ! সারি প্রণমিল! দেবীর চরণে | 
মিব্-করা চরু, ঘট-সনুখে রাখিয়া । 
বেদ-বাক্যে তব করে কর-যোড় হইয়া ॥ 
হেন কালে দত্তস্ুতা কীদিতে লাগিলা। 
কহিতে লাগিল খণ্ডে যত ছুঃখ পাইলা। ॥ 


রাঁটীয়-বৈগ্ভ__কৌলীন্য । ২৮৫ 


বাণ আদি করি মোর শ্বশুর-তনয় । 
অপমানে দগ্ধ কৈল আমার হৃদয় ॥ 
কহে বৈদ্য-ক1 নহে, নীচের ছুহিতা। ৷ 
আর কত ছুষ্ট বাণী কহিলেন পিতা ! ॥ 
বাড়ীর ভিতরে যাইতে নাহি দিল মোরে । 
টিকি-শালে ভাত দিত গোয়াল-ভিতরে ॥ 
বনু অপমানে কষ্টে বঞ্চিয়াছি তাত । 
উপবান কেন্ু তাত! তেয়াগিয়। ভাত ॥ 
পড়শী বৈদ্যের কন্তা বহু স্নেহ কৈল। 
তাহা সবা দয়! ক্সেহে জীবন রহিল ॥ 
তব কণ্ত। হ'য়ে মোর এত অপমান । 
নিক্ষল জীবন মোর তেয়ীগিব প্রাণ ॥ 
এত বনি উচ্চ করি কীদিয়া উঠিল। 
কন্টা-ছুঃখ শুনি দত্তের হৃদয় পড়িল ॥ 
মহীক্রোপ্ধে নয়নেতে বহে ছুই ধার! । 
বক্ষ বয়ে জল পড়ে মন্দাকিনী পারা॥ 
ক্রোধে চক্ষু হইতে অগ্নি কণ! বাহিরায় 
থরহরি কাপে অঙ্গ রবিপ্মৃত প্রায় ॥ 


২৮৬ শুভ-বিবাহ। 


দাস-কুল বিনাশিব ক্রোধ-মুখে কহে। 

মোর স্তৃতে ছুষ্ট কহে বৈদ্য-কন্া নহে ॥ 
শমন-নগর যাইতে কার চেষ্টা হইল। 
আসন করিয়! দত্ত ক্রোধেতে বসিল | 
শাপিতে উন্মুখ ক্রোধ দত্তের দেখিয়া । 
যোড়-হাতে দত্ত পুর দীড়াইল গিয়া ॥ 

কহে অজ্ঞানের দৌষ বিজ্ঞে নাহি লয়। 
দাঁস-কুল রক্ষা কর পিতা মহাশয় ॥ 

মোরে কৃপা করি ক্রোধ ত্যাগ কর তুমি । 
বাণাদির অপমান ভিক্ষা মাগি আমি ॥ 
পুত্রের বিনয় শুনি দত্ত শান্ত হৈল। 
দত্ত-পুজ স্তব করি দীসে রক্ষা কৈল ॥ 
দেবযানীর অপমান শন্নিষ্টা করিল। 

তাহ! শুনি শুক্রাচার্যোর ক্রোধ যেন হইল ॥ 
দেব্যানী-দাসী হইয়া শন্মিষ্টা রহিল। 
শুক্র-ক্রোধ গেল, দৈত্য-কুল রক্ষা পাইল ॥ 
সেই মত দত্ব-পুজ্র পিতাকে সম্ধরি। 
বৈদ্য-কুল রক্ষা কৈল বনু-স্তব করি ॥ 


রাটীয়-বৈগ্ভ_-কৌলীন্য । ২৮৭ 


স্তবে তুষ্ট হইয়া দত্ত দাঁসেরে ডাকিলা। 

পুজ। করি চন্দন তার কপালেতে দিলা ॥ 
ঘট-বারি আনি ধরে মাথার উপর। 

পূর্ণ অনুগ্রহ করি দাসে দিল বর ॥ 

এই সিদ্ধ-বারি তুমি করহ পৃজন। 

সাক্ষাৎ ঈশ্বরী এই নহে অন্ত মন ॥ 

আশ্ষিনে গ্রতিন। নিম্মীণ কভু ন। করিবে। 
মুর্িমতী গৌরী-দেবী ঘটেতে জানিবে ॥ 

এই দেবী হইতে তোমার বাঁড়িবে প্রভাবে । 
যারে কুল দিবে তুমি, সেই কুল পাবে ॥ 
ঠাকুর বলিয়া খ্যাতি হইবে তোমার । 

মোর কন্তা ঠাকুরাণী ঘুষিবে সংসার ॥ 

ঘট শিরে ধরি দাস করিলা! প্রণাম । 

রঘু কহে দাস-রূপে গুণে অন্ুপাম ॥ 
দেবী-দত্ত বরে দাসের মহিম। বাড়িল। 
অনায়াসে বৈদ্য-কুল বর্ণনা করিল ॥ 

রঘু মল্লিকের কুলজী। 


২৮৮ শুভ-বিবাহ। 


দৃ্ান্ত-স্থলে মামরা মহাকুল দুহি সেনের ক্ষেমাত্ত 
ও মৌলিক রাইগ্রামীয় হইতে বরাটরূপীর কোঁমল-, 
কুল-শালিত্ব উল্লেখ করিতে পারি। দুর্জয় বলিয়া- 
ছেন, চক্রপাণি দত্তের আজ্ঞায়, ছুহি সেন, রাঢ়*দেশে 
ক্ষেম্য-রূপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছেন * 

যে সকল শক্তি,-গোত্রোভব, দ্বিসেন নামে অভি- 
হিত এবং গুপ্ত, দাস ও অন্ত সেন, সং-কুল-শীলের জন্য 
ইহারা পুজ্য। এই সকলকে কন্তা প্রদানের জন্য 
দ্বিসেন ক্ষেম্যত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষেম্য হইলে-ও, 
দ্বিসেন যে মৌলিকের শ্রেষ্ঠ তাহা-ও কৃপা করিয়া 
ছুঙ্ছয় বলিয়াছেন । 1 


* দত্তন্ত চক্রপাণেশ্চ নিদেশাদ্দ,হিসেনকঃ | 
নির্দিষ্ট: ক্ষেম্য ইত্যেব রাঁড়েইপি দুর্জয়োহব্রবীৎ॥ 
1 শাক্তিগোত্রোস্তবা যে চ দ্বিসেন ইতি কীর্তিতঃ 
গুপ্তে৷ দাসঃ সেন এতে পুজ্যাঃ সৎকুলশীলতঃ ॥ 
এভ্যঃ কণ্ঠ| প্রদানেন দ্বিসেনঃ ক্ষেম্যতাং ব্রজেও।, 
ক্ষেমাঃ সন মৌলিকশ্রেঠ! কৃপয়! হুর্জয়োহব্রবীৎ ॥ 


রাঁটীয়-বৈষ্-_কৌলীন্য । ২৮৯ 


মহামতি চক্রপাণি দত্তের আজ্ঞায় ভজ্জীমাত। 
কুলজী-কর্তী মহাকুল ছজ্জয় দাসের কৃতিত্বের মহাকুল 
দুই সেনের কুল-নাশ বিঘোধিত হওয়ার পরে, সম্ভবতঃ 
নিম্নোক্ত বচনাবলীর ্থষ্টি হইয়াছে । 

নিুল-রপ্ত-দোষের জন্ত, শ্রীশক্তি গোত্র মহাকুল 
দু সেনের কুল নষ্ট হইয়াছে, পিও দোষের জন্য 
বৈশ্বানরের কুল-নাশ ঘটয়ছে এবং. বরেন্্র দোষের 
জন্থ, অপর অনেকের কুল গিয়াছে । অর্থাৎ কুল: 
নাশের দুই হেতু যেখানে বর্তমান, সেখানে কুল নাই 
বুধাইবার জন্য এই লক্ষা নির্দেশ । * 

দুহি, দ্বয়ি, ছুই, ধোয়ী, ধুয়ি, দ্বিসেন ইত্যাদি 
পর্ধ্যারে ছুই মেনের উল্লেখ দেখ। যায়। শ্রীবৎস 
সেনের ছুই পুত্র পুগুরীক ও দণ্ডপাণি। পুগুরীকের 
পুন্র ধুয়ীসেন, ধোয়ীদেন বা দহিসেন। সকল কুল- 
গন্থে-ই ইহার কুল-সম্পদের উল্লেখ আছে। 1 

বৈশ্বানরস্তাপি চ পিগুদোধাৎ বরেন্ত্রদোষশ্চ তথা পরেষাং। 
1 নুধাংশরত্রেরিব পুণুরীক-সেনাত্ন্ুজোইজনি ধুয়িসেনঃ। 

১৯ 


২৯০ শুভ-বিবাহ। 


ছইসেনের তিন পুল-_কাশীনাথ, কুশলী ও উগ্র- 

সেন। কুশলী-বংশ বঙ্গ-দেশে কুল-সম্পনাঁঢ্য হইয়! 
অদ্যাপি বর্তমান আছে। কাশীনাথের বংশ রাঢ়- 
দেশে ক্ষেমা ব' মৌলিক-শ্রেষ্ট শ্রোরিয়স্বরূপ বিদ্যমান 
রহিয়াছে। * 
ছজ্ট্র কহেন .. 

একা মঙ্গলকোঠে বরাট কুল-ভূষণ । 

কি কব চুক্জীয়ের ভূল, মঙ্গলকোঠে লিখি কুল। 

পিতা পিতামহ ক্ষেমা ক্ষেম্যে কন্তা-দান। 

কদাচিৎ নহে তার পুর্ব-কুল-মান ॥ 

ত্রিপুরুষে ক্ষেম্য দোষে পতন মৎপথে। 

তগ্ন কালা রঘুর ভাষা কুলংগ্রস্থ মতে ॥ 








পিপাসা 


বন্তৃব বীজী সচ শল্তিবংশেহনবদ্যনিদ্যাকুলসম্পদাঢাং ॥ 
দ্বতীয়। সেনোয়ঃ কিল জাতি কাশী সুমহিম। 
লগ তেহটগ্রামী ভবতি সুকৃতী মৌলিকবর£। 
ষথ। সিদ্ধিগ্রামী দ্বিজবরকুলে শ্রোত্রিয়গণং ॥ 
ৃ চন্্রগ্রত! 
* কুলীনে। বঙ্গেহভৃৎ মহজঠরজাতোইপি কুশলী । 
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রাইগ্রামী মৌলিক-ঘর তন্বশ-সম্ভৃত মঙ্গলকোঠ- 
বামী বরাটকে কুল- প্রদানের জন্য, পরবর্তী কুলজী-কা 
রঘু মল্লিক ছুর্জয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন ; 
সাদর বলিয়া-ও ক্ষমা! করেন নাই । তৎ-কালীন 
নাবহার স্মরণ করিয়া, সক্ষম হইয়া দণ্ড দিয়াছেন । 
কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে আলোচনা সংক্ষেপে শেষ 
করিতে হইল । 


সেনবংশে মহাকুল কৃষ্ণহরি জানা। 
ছোটকুলে কাকুত্ছ তেউ সনাতন খানা ॥ 
ধলণ্ড মঙ্গলকোঠ মালঞ্চ সাগর। 

বেতড় নরহট্ট জড় একাদশ ঘর ॥ 

দ[স মহাকুল চণ্ডীবর গণ নাম। 
দৈবাক্রিরাতে ছৃর্জয় পিতার সমান ॥ 
দ[সেতে বাঁলনাচি কেচো মণ্ডুন জান1। 
বাস পালিগ্রাম পঞ্চ কুলেতে গণন। ॥ 
বালিনাচি মধো ঠাকুর রঘুনন্ন। 
দৈনীকুল ক্রিয়াতে বড় বিচ ₹ণ ॥ 


/45 


£/ 


শুভ-বিবাহ। 


বরাহনণর গুপ্ত প্রধান মহাকুল। 
ছোটকুল পাণিমাল! কায়ু যে ত্রিপুর ॥ 
নবগডণ আচার আর কুল ক্রিয়া করে । 
সেন দাস গুপ্ত মধ্যে কুলীন বলি তারে ॥ 


ক্ষেম্য | 

সেনেতে খত্তীয় বিনায়ক রাইর্গাই। 
শক্তিগোরে রামানন্দ তেহস্ট কড়ুই ॥ 
দাসেতে ক্ষেম্য কুবের মার্তণ্ড কোগ্রামী ৷ 
মৌড়শিরা মন্দার বাড়ী বিষপাড়া জানি ॥ 
গপ্তেতে ক্ষেম্য মাটিরী স্ুপুর সরাই। 
কুল-ক্রিয়া থাঁকিলে শ্রেষ্ঠ ঘর বলাই ॥ 

মৌলিক। 
মৌলিক শেয়াল শিখরীগই সরণি । 
সারল্যা নিরলা। গুপ্ত কোচসেন বিনি। 
আর গুপ্ত পিড়াতলী বারাঁসত কানাই । 
৩এ থল্যা তইপুর! বাণ! ধুনাই ॥ 





বঙ্গীয়-বৈষ্-_সমাজ। ২৯৩ 


ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, দেশ-ভেপ্দে বৈদা- 
জাতির মধ্যে কয়েকটা সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। 
কিন্তু, এ সকল সমাজের মধো রাট়ী ও বঙ্গজ সমাজে-ই 
সর্ব-প্রধান; এরূপ*ও দেখা যায় যে,-- 
কার্যোপলক্ষে ব্গজ বৈদা-গণ-€, পশ্চিম-দেশে 
আপিয়া বাস করিতেছেন; কিন্তু তাহাদের সংখা! অতি- 
অল্প। এই ছুই সমাজ*স্থ বৈদ্য-গণের মধ্যে পরস্পরের 
সহিত বিবাহার্দি আদান* পদান সংঘটিত হয় না। 
প্রত্যেক সমাজ, স্ব স্ব শ্রেণী-স্থ স্বজাতীয়-গণের সহিত 
আপন আপন পুক্র-কন্তা-গণের বিবাহ দিয়া থাকেন । 
বঙ্গজ-বৈদ্য-গণ, সুবিধামত পশ্চিম-দেশ-বাসী স্ব-শ্রেণীর 
সহিত অথবা পূর্বাঞ্চলে যাইয়া, শ্ব-গ্রামে কিংব! 
তন্নিকটন্বর্তী অন্ত কোন স্থানে বৈবাহিক-ক্রিয়াদি 
করিয়া থাকেন। 
প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাছীয়-বৈগ্য- 
সমাজে যে যে গোত্রষংজ্কক বৈদ্য-গণ কুলীন 
বলিয়া! খ্যাত, বঙ্গজ-বৈদ্য-সমাজে তত্তৎ-গোত্র-ধারী, 
বৈদ্য গ্রণ কুলীন বলিয়া! পরিগণিত নহেন। অতএব, 


২৯৪ শুভ-বিবাহ। 


এই সমাজের মধ্যে ইহা একটা প্রধান প্রভেদ। 
উপনয়ন-সংস্ক'র উভয় সমাজে-ই প্রচলিত। 

বঙ্গীয় কুলীন-বৈদাদিগের প্রধান সমাজ-স্থান 
সেনহাটী, পয়োগ্রাম, খান্দারপাড়া, ও ভউ্রপ্রতাপ 
প্রভৃতি স্থান। এই সকল গ্রামস্থ বৈদ্য-গণের মধ্যেও 
আবার ইতর-বিশেষ দেখ! যায়। সেনহাটীর ধন্বস্তরি, 
পয়োগ্রামের হিহ্ু, ভট্টগ্রতাসের কনার্প প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য । কালিয়। প্রভৃতি স্থান, যদি-ও 
সংবৈদ্য-প্রধান, তথাপি প্রাণ্তক্তরদিগের সম-তুলা 
কৌলীন্ত-মর্ধ্যাদা সম্পন্ন নহেন, এইরূপ জন-শ্রুতি। 

বিক্রমপুরের বৈদা-সমাজ-ও অতি-প্রাচীন ও 
স্ু-প্রসি্ধ। লোক-বিশ্রুত মহাত্বা রাজবল্লভ এই 
সমাজে প্রাহৃভূত হইয়াছিলেন এবং বছুতর বৈদ্য 
সন্তানকে উপনয়ন-সংস্কার করাইয়াছিলেন ; উক্ত 
সংস্কার, তৎকালে অনেক-হলে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। 
এই সমাজে কৌলীন্য-মর্ধ্যাদার তারতম্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। সেনহাটীর বিকর্তন বলিয়া বিখ্যাত, 
কুলীন- বৈদ্য-গণ ধন্বস্তরি-গোত্রীয় | কিন্তু এই ধন্বস্তরি- 


বঙ্গীয় বৈছ্য-_সমাঁজ। ২৯৫ 


'গাত্রীয় অষ্ট-ঘর মধ্যে পরিগণিত রামের সন্তাঁন-গণ 
হাদুশ কৌনীন্ত সম্পন্ন নছেন। নিষ্ন-শ্রেণীর মৌলিক- 
গণের মধো, অর্থাৎ যাহাদের কিছুমাত্র কৌলীন্ত- 
মর্ধ্যাদা নাই, তাহাদের মধ্যে ও, ধন্বস্তরি-গোত্র 
দেখিতে পাওয়া ধায়। এই উত্তয় শ্রেণীর মধ্যে 
এক-গোত্র বর্তমান হইলে-ও এবং কৌলীন্ত-বিষয়ে 
প্রতেদ থ|কিলে-৪, বৈবাহিক সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না। 

পয়োগ্রামের ভিঙ্ু-গণ শক্তি, গোত্রীয়। ইহারা 
প্রধান শ্রেণীর কুলীন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । 
কিন্ত, এই গোত্রীয় এবংবিধ বৈদা-ও আছেন যে, 
াহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
কুলীন-গণ সম্কুচিত হন। 

এই সকল সমাজস্থ প্রধান প্রধান কুলীন-গণেব 
বংশ-ধরদিগের মধ্যে, কেহ কেহ বিবাহাদি উপলক্ষে 
কিংবা কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে ম্বস্থান ত্যাগ করিয়া, 
অগ্ান্ত স্থানে ষাইয়া বস-বাস করিয়াছেন। পুরুষান্গু- 
ক্রমে এইরূপ স্থনান্তরে বাস হেতু, তাহাদের স্থীন- 
্ষ্ট দোষ ঘটিয়াছে ; অত এব, সংমাজিক-বিধি অন্ু- 


২৯৬ শুভ-বিবাহ । 


সারে, ইহারা পুর্বব-বাস-স্থানে হি্ু-কুলীন-সন্তান-গণ 
অপেক্ষা মর্ধা'দা-বিহীন। বঙ্গজ-বৈদ্য-সমাজে এরূপ 
স্থা7ন-ও আছে, ষথায় উচ্চ-শ্রেণীর কুণীন-বৈদ্য-গণ 
বাস করিয়া, অতীব হীন-ভাবাপন্ন হইয়। পড়িয়াছেন। 
ইহ! দ্বার। প্রতিপন্ন-হইতেছে যে, স্থান কৌলীন্তের 
একটী প্রধান ভিন্তি। এতগ্তীত, স্ব-স্থান-স্থিত 
কুলীন, যদি অ-কুলীনের সহিত ক্রিয়া করেন, তবে 
তাহার সাম্বাজিক-মর্য্যাদা, এ অপ-সম্বন্ধ-নিবন্ধন, 
সৎ-সন্বন্ধ-সম্পন্ন সম-কক্ষ কুলীন সন্তান অপেক্ষা হীন 
হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, অশ্কুলীন ব্যক্তি যদি কুলীনে 
শ্বীয় পুজ্র-কন্ঠার বিবাহ দেন, তবে তিনি-ও সামাজিক 
মর্ধযাদায় কিঞ্চিং উন্নত হইয়া থাকেন । ফলতঃ, 
রাট়ীয় বৈদ্য-গণের সভায় বঙ্গজ-বৈদ্য-দমাজে কৌলী- 
ন্তাদির তত বীধারবাধি নিয়ম নাই। আজ-কাল 
বিবাহে বায়-বাহুল্য-রূপ সংক্রামক রোগ যেমন 
অন্তান্ত সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, বৈদা-সমাজে-ও, 
সেইরূপ এই অদমা ব্যাধি আশ্রয় করিতে বিমুখ 
হয় নাই। টিতে: 
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কায়স্থ-জাতি। 


ক 5 এষ হার ওটি ও ও 


যজনং শাস্ত্রতত্বেন প্রজানাং পরিপালনম্‌। 
রাজবন্ধু ক্ষমা শৌচং কায়স্থলক্ষণং স্মতম্‌ || 
ভবিব্য-পুরাপ। 


শাস্ত্র ম.ত ষজ্ঞ-কণ্ম প্রজার পালন। 
রাজ কন্ম ক্ষমা শৌচ কারস্থ-লক্ষণ ॥ 


নিরপেক্ষভাবে, বঙ্গ-দেশীয় হিন্দ-জাতির, সমাজ- 
তত্ব সুঙ্মাদপি সুক্ষ"রূপে আলোচনা করিলে, মনস্ী 
ব্যক্তি অতি সহজে-ই, ইহা উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হন ষে, বর্ণ-গুরু ব্রাঙ্গণের সর্বোচ্চ সিংহাসন, 
ছইটি হথন্দর ও সুদৃঢ় স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত) ইহা- 
দের একটির নাম বৈদ্য, অপরটির নাম কায়স্থ। 
ঘনষ্টতা, সৌহার্দ্য, আন্গত্য, সেবা, ভক্তি, প্রতু- 


২৯৮ শুভ-বিবাহ। 


পরায়শতা প্রভৃতি বরণীয় গুণ-গ্রাম পর্যযালোচন। 
করিলে, স্ুুপ্পই-ভাবে প্রতীত হয়, ব্রাহ্মণ-সন্বন্ধে 
কায়স্থ-জাতির এ-বিষয়ে অধিকার এবং দায়ি 
অতীব পুরাতন, প্রসিদ্ধ ও প্রধান; ইহার বিশেষ 
কারণ এই, বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমনের আদি-কাল হইন্ডে 
কায়স্থ-জাতি, বর্ণ-গুরু ব্রাহ্গণ-বুনের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়া চলিয়া অ'সিতেছেন এবং বর্তমান-কাল পর্যন্ত 
সেই প্রাচীন-কালের স্থখ-ময়-সধ্বন্ধ, অবিচ্ছিন্ন-তাবে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহা ব্রাহ্গণের পক্ষে যেমন 
'আহলাদের কারণ, কারস্থের পক্ষে-ও তেমনি গৌরব 
৪ সৌরভের হেতু । ফলতঃ, ভ্তাগ্সি-সম-তুল্য বরহ্ধ- 
বীর্যোতপন্ন ব্রাহ্মণ বর্ণের কল্যাণ-ময় আশীর্বাদে-ই, 
কায়স্থ জাতির উত্তরোত্তর অসাধরণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হইয়াছে । ইহা অবিপংৰ'দী সত্য যে, কায়স্থ- 
জাতি কখন ব্রাহ্গণ-সমাজের আনুগত্য হইতে স্বতন্থ 
হন নাই এবং ব্রান্ধণকে গুরু, প্রভু, শিক্ষক ও পর 
চালক রূপে শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি করিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করেন নাই। সমাজ-বন্ধনের জন্য যে অকুত্রম সন্ভাব, 
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সহানুভূতি ও এক-প্রাতার সম্পূর্ণ প্রয়োজন হুইর! 
থাকে, বঙ্গের ব্রাহ্মণের প্রতি কায়স্থের সরল-প্রীণ- 
বিনিঃস্থতা ভক্তি তাহার অন্যতম স্থ-দৃষ্টান্ত । বস্তুতঃ, 
বিশাল বারিধির অভ্যন্তর-গ্থিত মীন-গণ যেমন, কখন 
সলিলের অভাব অনুভব করে না, সেইরূপ ব্রাঙ্মণ- 
নূপ ভগবৎ মহীরুহের প্রশান্ত ও পবিত্র ছায়ায় 
উপবেশন করিয়া. কায়স্থ'জাতি কখন প্রচণ্ড মার্তগু- 
মযুখ-মালর প্রকোপ সম্থ করিবেন না বলিয়া আমা- 
দের মু-দূঢ় ধারণ আছে। দ্বিজ-রাজ যাহার সহায়, 
সে ব্যক্তি বামন হইয়া-ও, আকাশ-স্থিত দ্বিজরাজকে 
স্পর্শ করিতে পারে, ইহা কি অসম্ভব কথা? যাহ! 
হউক, কায়ন্ব-জাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি, বিভাগ, 
সমাজ ও শুভ-বিব'হ-প্রথা সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা 
করা যাউক। 

ন্নাধিক নব-শত বংসর অতীত হইল, মহারাজা- 
ধিরাজ আদিশৃর, পুজেন্টি-যাগ সমাপন জন্, কান্- 
কুজাধিপতি মহার।জাধীশ্বর বীর সংহের নিকট হইতে 
পঞ্চ-জন সুশিক্ষিত, সদাচারী, ন্ব ধর্্ম-পরায়ণ ও শাস্ত্রা 
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ভিন্ঞ ব্রান্ণকে অ নয়ন করিয়াছিলেন ; এই বিপ্র- 
পঞ্চকের সঙ্গে কনোজ হইতে বঙ্গ দেশে যে পঞ্চ জন 
পুরুষ, “সহচর” বা “সেবক” হইয়া আগমন করিয়া- 
ছিলেন, াহারা-ই বঙ্গীয় কায় জাতির আনি-পুরুষ। 
এ-ছলে ইহা-ও অনশ্ঠ স্বীকার্য্য, এই পঞ্চ জন যদি হীন- 
বৃত্তি অবলম্বী ব্যক্তি হইতেন অথবা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু 
হইতেন, তাহ! হইলে পূর্বোক্ত সাত্বিক ও শাস্্র-দশী 
ব্াঙ্মণ-পঞ্চক, ইহাদিগকে কখন ই সঙ্গে আনিতে 
স্বীকৃত হইতেন না। কায়গ্ব-জাতি, যে বর্ণের ই 
অন্তর্ভ,ক্ত হউন, ইহা গ্রুব সত্য যে, তীহারা শুদ্ধ- 
শেণীর হিন্দু না হইলে, পবিত্র ব্রাহ্মণের সংসর্গ-লাভ 
করিতে কখনই সমর্থ হইতেন না। কনোজ হইতে 
পঞ্চ জন ব্রাঙ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ-জন কায়স্থ এ-দেশে 
আগমন করেন, তাহাদের নামের প্বালিক| নিয়ে 
িপি-বদ্ধ হইল । 
ব্রাহ্মণ । কায়স্থ। 


১। তট্রনাবায়ণ। মকরন্দ ঘোষ । 
২। দৃক্ষ দশরথ বন্থু।. 


কায়স্থ-াতি। ৩০১ 


৩। শ্রীহর্য। বিরাট গুহ 1 
৪1 ছান্াড়। কালিদাস মিত্র। 
৫| বেদগর্ভ। পূরদষোত্তম দত্ত । 


নৈসগিক নিয়মানুলারে, পু ধেমন পিতার কখন 
দম্পূর্ণ, কখন বা অংশতঃ গুণ-পুর্জের অধকারী বা 
অনুকারী হয়, সেবকেরা ও প্রভুর এনং শিষ্যেরা 
গুরুর তদ্রপ গুণরাশির অথবা বিশেষ-গুণের 
অধিকারী হইয়া থকে । কাযস্থ-জাতির ধুগযুগাপ্তর- 
বাগী ব্রাঙ্মণ সংসর্গের, ইহাকে মহ'*্ন্থফল বলির গণ্য 
করা যায়। ভষ্টনারায়ণ, বন্দ্য-কুলোছুব শাগ্িল্য-গোত্র 
সম্পন্ন তন্বী, দয়াবান্‌, স্-বিদ্বান্‌, তেজস্থী, শ্রেষ্ট-বুদ্ধি- 
সম্পন্ন ও সুর্যের ন্যায় দীপ্রিমান্‌ ছিলেন। ইহার 
সেবক মকরন্দ ঘোষ অত্যন্ত পণগ্ু, স্ু-বিচারক, 
চ্্ুবং তেঙজঃসম্পন্ন এবং স্ৃ-বিবেকী। পুর -মধ্যে পরি- 
গণিত হইয়া উঠঠরাছিনেন।. ঘোষ-বংশ-সমুদ্ভুত 
বঙ্গের কায়স্থ-মগ্ুলী-মধ্যে এবন্রকধর বহু বান্তি 
জন্ম-গ্রহণ পুর্ব্বক, বঙ্গ-রেখক্কে অনম্কৃত করির! গিরা- 
দিন। কান্তপ-গার-সম্পন্ন দক্ষ মহাশয় প্রপ্গাপতি- 
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তুল্য প্রজা-বন্ধু, শ্রুতি-বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রে লু-দক্ষ এবং 
যোগ-প্রভাব-শালী ছিলেন । তীয় শিষ্য দশরথ বস্তুর 

ংশ-ধর-গণের মধ্যে বহু-পুরুষ মু-বিদ্বান্‌, শাস্বাভিজ্ঞ ও 
যোগী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । স্্ীহর্য মহাশয় মহা- 
কবি, মহাতাঁপস, ইন্দির-বিজয়ী ও ম্ু-পণ্ডিত ছিলেন। 
ওদীয় শিষ্য বিরাট গুহের বংশ-ধর-বুন্দর মধ্যে, এই 
প্রকৃতির লোক বথেষ্ট সংখায় দৃষ্ট হইয়! থাকে। ছান্দড 
সহোদয় বাতম্ত গোত্রান্ুপারী ; ইন তান্ত্রিক, শান্তা 
ভিজ্ঞ, সুণীল, সুধীর ও তেজস্বী ছিলেন । তীর 'শহ্য 
কালিবাপ মিত্রের বশে এই ধাতু? লোক যথেষ্ট। 
বেদগর্ভ মহোদয়, সাবর্ণ গোত্র-সন্তুত 3 ইনি বীর, 
উংসাহী, স্পষ্ট বক্তা, পরিশ্রমী, 'প্রতিভা-শালী, যোগ- 
বিদযা-পরায়ণ, পঞ্িত ও ভাবুক পুরুষ ছিলেন। 
তপীর শিষ্য পুরুষোন্ুম দরের বংশ-ধর-গণের মলো, 
এই ভাবের লোক, বহু-স*খ্যায় জন্ম-গ্রহণ কারয়, 
বঙ্গ-দেশের গৌরব ও সৌরভ বুষ্ধি করিয়। গিয়াছেন। 
এই পঞ্চ-কায়স্থের গোত্র এইরূপ _মকরন্দ, সৌকা- 
লীন); দশরথ গোতম ; বিরাট কাশ্ঠপ; কালিদাস 
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বিশ্বানিত্র এবং পুরুযোভম মৌদগল্য। অর্থাং 
কারস্থের মধো ঘোষ উপাধি হইলে গোত্র হয় সৌকা- 
নশন; বস্ত্র হইলে গৌতম, গুহ হইলে কাশ্তপ; মিত্র 
হইলে বিশ্বামিত্র এবং দত্ত হইলে মৌদগল্য । কায়- 
সের লক্ষণ সম্বন্ধে ভবিষা-পুরাণানস্তর্পত ভীম্ম-ণাকো 
লিখিত আছে 2 
দানমধায়নং ধ্যানং পরোপকারিতা তথ! । 
বিপ্রবিতন্থু পরা ভক্তি, বিপ্রে নিতা সংজ্ঞকন্‌ ॥ 
জনং শান্্রতত্বেন গ্রজানাং পরিপালনম্‌। 
রাজকন্ম ক্ষমা শৌচং কারগ্থ-লক্ষণং স্মৃতম্‌ ॥ 
বৈঞঃবা দানশীলাশ্চ পিতৃজ্ঞপরায়ণাঃ । 
সুপিষ়ঃ অস্কশান্ত্রেষু কাব্যাণঙ্কারবোধিকাঃ। 
পোষ্টারো৷ নিজবর্গাণাং ত্রাঙ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ 
শ্লপাণি-কৃত দীপকলিকাটীকাঁর লিখিত আদুছ ও 
“কায়ইৈঃ রাজসন্বপ্ধাৎ প্র্ুভিঃ প্রভবিষুভিঃ।৮ 
( মর্থাং রাজ-সন্বন্ধ-প্রযুক্ত কায়স্থ-গণ প্রভাবশালী |) 
বলা বাহুন্য, পশ্চিমোত্বর প্রদেশ-স্থ ষে সমাজ 
গচত বিচ্ছিন্ন হইয়া, কায়স্থ গণের আদি-পুরুব 
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বাঙ্গালা দেশে আগমন করিয়াছিলেন, বঙ্গ-ভূমে- 
তাহারা সে সামাজিকতা রক্ষা করেন নাই ; এই জন্য 
হিন্দুষ্ঠানী বা অপর দেশীগ্ন কায়স্থের সহি, বাঙ্গালী 
কাধস্কের আদান-প্রনান করিবার রীতি নাই । কায়- 
গ্থের আদি-পুকন্ব-গণ প্রধানতঃ, নিষ্ন-লিখিত ছ্বাদশ 
সম্প্রনারে বিভক্ত ছিলেন - অহিঠানা, অন্ধুষ্, বালীক, 
ভ্টনাগর, গৌড়, কুলশ্রেষ্ট ( কুলশেনি ), মাথুর, 
নিগম, সকসেন।, শ্রীবানস্তব্য ( অথবা! শ্রীবৎস ), স্থধ্য- 
ধক, ট্ীকরণ। বঙ্গে ইহার একটি-ও নাই; বঙ্গের 
কারপ্ত-সমাঞ্জ সম্পূর্ণ নবীন। বাঙ্গালী কারস্থগণ, 
তাহাদের আদি-পুরুষ-গণের কোন প্রকার সামাজিক- 
প্রথা সংরক্ষণ করেন নাই, সুতরাং, সম্পূর্ণ শ্বতন্ন। 
আশ্চর্যের বিষয় এই, পশ্চিমোন্তর প্রর্দেশে এখন-ও, 
এই দ্বাদশ সম্প্রবায় মধ্যে পরম্পর আদান-প্রদান 
গ্রচপিত আছে; কিন্তু, বঙ্গ-দেশে ইহারা! আগমন 
করিয়া যে নব সম[জ সংগঠন করিয়াছেন, তাহাতে যে 
সকন শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধো গর- 
স্পবে আদান-প্রদান চলে না। 


কায়স্থ-জাতি। ৩০৫ 


বঙ্গ-দেশের মহীমান্ত ছোট লাট সাহেবের অধিকৃত 
রাজ্যে, বর্তমান-যুগে, সাধারণতঃ নয় প্রকার কায়* 
স্থের বসতি দেখ! যায় ; যথা_-রাঁ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, 
কিতা, ললিতা, পৃতা, করণ, মালব ও লালা । ইহা 
দের মধ্যে লালা-গণ বেহারে, করণ-গণ উড়িস্যায়, 
কলিতারা আসামে (এবং কিরৎ পরিমাণে পূর্ব-বঙ্গে), 
পৃত!গণ সম্বলপুর জেলায় বাস করিয়া থাকেন। 
লপিতা-কায়স্থ দিগের বংশ, প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
দুই এক ঘর অন্যাপি সীওতাল পরগণায় দৃষ্ট হয়। 
মালব-গণ পুর্বে সেপ্ট,ল প্রভিন্সে বাদ করিতেন, 
কাল-প্রভাবে সেপ্টীল ইগ্ডিয়া বিভাগে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গ-দেশের লেফ টেনাণ্ট. গবর্ণরের 
এলেকায় মধ্য-প্রদেশের কোন কোন অংশ, সম্প্রতি 
সংযুক্ত হইয়৷ গিয়াছে। খাস বাঙ্গালী কায়স্থ-গণ 


রাটটী, বারেন্ত্র, বঙ্ছজ ও “বঙ্গদেশী” এই চারি-শ্রেণীতে 
বিভক্ত । 


১, 


৩০৬ শুভ-বিবাহ। 


সামাজিক-বিভাগ । 

রাঁড়ী-গণ, দক্ষিণ-রাী ও উত্তর-রাট়ী এই ঢুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে পরম্পর আদান-প্রদা. 
নের নিয়ম নাই। দক্ষিণ-রাটী ও উত্তর-রাট়ী বুঝাইবার 
জন্ত পাঠকদিগের নিকটে কয়েকটি প্রধান দৃষ্টান্ত 
দিতেছি । উত্তর"রাটীদিগের প্রধান ঘর-_দিনাক্গ- 
পুর জেলার মহারাজ! ও রায়-সাহেব; কলিকাতার 
সন্নিকট-বর্তী পাইকপাঁড়ার রাজ-বংশ; মুিদাবাদ 
জেলার অন্তর্গত কাদির রাজ-বংশ; হুগলী জেলা 
সেওড়াপুলির রাজ-বংশ; ভাগলপুরের মন্নিকট- 
বর্তী চম্পানগরের স্ত্-প্রাচীন ও অশ্বর্ঘ্য-শালী এবং 
ন্-বিখ্যাত “সরক'র মহাশয়”-গণ, ইত্যাদি । দক্ষিণ- 
রাটীর প্রধান ঘর--কলিকাতার শোভাবাজাঁর রাঁজ- 
বংশ; যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার সু-গ্রসিদ্ধ 
রতন বাবুর বংশ) হাওড়া জ্রেলার অন্তর্গত 
আগুণশী গ্রামের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের বংশ। 
“বঙ্গজ” দলের মধ্যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের 
ংশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । “বঙগদেশী' কার়স্থ-দল প্রধা- 


কায়স্থজাতি--সামাঁজিক-বিভাগ । ৩০৭ 


নতঃ, চট্টগ্রাম ও শ্রীহটরাদি অঞ্চলে বাস করেন। 
উহাদের আদি-পুরুষ-গণ রাঁট়ী ও বঙ্গজ এই ছুই শ্রেণীর 
একত্র মিলনে, এক নব-সম্প্রদ্দায় গঠন করিয়াছিলেন । 
ট্টগ্রাম-নিবাসী বাবু পূর্ণচন্ত্র চৌধুরী মহাশয় 
ইহার “কায়স্থ-তত্ব-তরঙ্গিণী” নায়ী পুস্তিকাতে 
আমাদের এই মতকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। চট্টলী বা “বঙ্গদেশীয়*” কায়স্থ-সমাজে 
গৌড়েলার ঘোষ-বংশ, নয়াপাঁড়ার গুহ-বংশ, আমি- 
লাইশ গ্রামের দত্ব-বংশ, কোকদপ্তী গ্রামের চৌধুরী- 
নুশ অতি প্রখ্যাত । বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা দেশে, 
এক সম্প্রদায়ের কায়স্থের সহিত, অন্ত সম্প্রদায়ের 
বিবাহ হইবার নিয়ম নাই। 


আনাস জন 


বারেন্দ্র কায়স্থ-গণের উপাধি । 


দাদ, নন্দী, চাঁকি, দেব, দও, নাগ, লিংহ, পেন 


ওকু$। প্রথম তিন ঘর কুলীন, তত্িম্ম আঁর সমু- 
দয় মেলিক । মৌলিক'গণের মধো দেব, দত্ত, নাঁগ 


৩০৮ শুভ-বিবাহ। 


ও দিংহ “সাঁধ্য» ( অর্থাৎ প্রধান মৌলিক ) বলিয়া 
সম্মানিত। 

উন্তর-রাট়ীদিগের মধ্যে সিংহ, ঘোষ ও দাঁস এই 
তিন ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীন। দক্ষিণ-রাঁটীদিগের মধ্যে 
ঘোষ, বন্থু ও মিত্র কুলীন। দত্ব-উপাঁধি-ধারি-গণ 
সর্ধ-শ্রেষ্ঠ (অথবা তাঁজা ) মৌলিক বলিয়া খ্যাত। 
দে, কর, পালিত, সেন, দিংহ ও দাস এই কয়েক 
ঘর মধ্যম মৌলিক। 

অবশিষ্ট রাহা, চন্দ্র, ধর, সোম, পাল, নন 
প্রভৃতি বহু ঘর কেবল “মৌলিক” বলিয়া-ই পরি- 
গরণিত। বঙ্গজ-গণের মধ্যে গুহ, ঘোষ ও মিত্র 
কুলীন। কাযস্থের গোত্র, তীহাদের আচার্ধা অর্থাৎ 
পুরোহিতের নামে হইয়া থাকে। প্রী আচার্য্যের 
আদি শিবের নামে প্রবরের উৎপত্তি 

ফায়স্থ-জাতি--গোত্র | 

অতপর কায়স্থদিগের ধারাবাহিক গোত্রের 

উল্লেখ করা যাইতেছে। 


কায়স্*জাতি--গোত্র। ৩০৯ 


উপাধি। গোত্র । 
নস গৌতম । ৃ 
ধোষ সৌকালীন, শাণ্ডিল্য, বন্য 1 
মিত্র বিশ্বামিত্র। গুহ কাশ্তপ। 
দত মৌদগল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্ঠীপ, বশিষ্ঠ। 
সেন *** **১** আলম্যান। 
সিংহ *** "৮০ ভরদ্বাজ, বাত । 
দাস ,১১ ** ০১ আত্রেয়। 
নাথ পরাশর। পালিত শাগ্ডিল্য । 


দেব দ্বৃতকৌশিক। চন্দ্র কাশ্প। 
পাল শীগ্ডিল্য নন্দী আলম্যান। 


কর গৌতম। নাগ সৌপায়ন। 
রাহা শাওিল্য। ভদ্র কাশ্তপ। 
ধর কাশ্তপ। 


কৃত গৌতম সোম লৌহিত। 
রক্ষিত বাহস্ত। অনুর  ভরদ্বাজ। 
বিঞ্টু গৌতম । আট্য মৌদগল্য। 
আগ শাঙিল্য। নন্দন গৌতম । 


৩১৩ শুভ-বিবাহ । 


উপাধি । গোত্র । 
হোড় মৌদগল্য । হোরি কাণ্তপ। 
রাণ। দালভ্য। ভঞ্জ আলম্যান। 
বল শর চাকী গৌতম। 
রাহত আলম্যান। আদিত্য প্র 

রুদ্র কাশ্ঠপ। সানা অগ্নিবাংস্য। 
আইচ কাগ্তপ। কুল এ 
দীপ আত্রেয়। ব্রহ্ম 
বর্ধন ঘ্ৃতকৌশিক। নুর বাতস্ত। 
দত্ত (দেব) দততাত্রেয় | ধার! ংসল। 
ধনু দালভ্য। নাহা লৌহিত। 


কায়স্থ-জাতি-কুল-মর্যযাদ] | 
বস্ততঃ ঘোষ, বস্তু, মিত্র, গুহ ব্যতীত, বঙ্গের 


অপর কাঁয়স্থ-গণ, মৌলিক বলিয়া-ই গণ্য ; কারণ, 
রাজ! বল্লাদ সেন, ইহাদ্দিগকে ভিন্ন, আর কাহাকে-ও 
কৌলীন্ত-মর্যযাদা দেন নাই । এই কয়েক উপাঁধি- 


কায়স্থ-জাতি__কুল-মর্ধ্যাদী | ৩১১ 


পারী বাতীত, অপর ষে কেহ কোলীন্ত-মর্ষযাদার 
দাবী করেন, তাহার পূর্ব-পুরুষেরা, স্বকীয় সমাজের 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-বর্গ হইতে কুল-মর্য্যদা প্রাপ্ত হইক়াছেন; 
শানে ত্র কয়েক ঘর ব্যতীত, অপর কাহার-ও কুল- 
মর্যাদার কথা নাই। দ্দত্তের” আদি-পুরুষ পঞ্চ-. 
ব্রাহ্মণের সঙ্গী বটেন; কিন্তু রাজা! বল্লাল সেন যখন 
কুল-মর্য্যাদা প্রদান করেন, তখন দত্তের পৃর্বব-পুরুষ, 
হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁলী গ্রামে বাঁস করিতেন। 
রাজ-সভায় ঘোষ, বন, মিত্র ও গুহকে কুল-মধ্যাদা 
দিয়া, সর্বশেষে “দত্ত'গকে আমন্ত্রণ করা হয়, এই 
জন্ত কুপিত হইয়া দত্ত বলেন,_- 

“দত্ত কার-ও ভূত্য নয়, সঙ্গে আসে যানে 1৮ 
মর্থাৎ “আমর! ব্রাহ্মণদের ভূত্য-রূপে আসি নাই। 
অন্য যানে এ পথে পথিক রূপে. আসিয়াছি মাত্র।”% 
্রাঙ্মণের দাসত্ব স্বীকার করিতে, দত্ত বাস্ত'বক অনি- 
চুক ছিলেন না। কিন্তু অত্যন্ত কোপে আতত্মহার! 
ইইয়া, এ অধেক্তিক কথা সহসা ম্ব-মুখ হইতে 
নিঃ্যত করায়, রাজ। বল্লাল তীহাকে “কুলীন” না 


৩১২ শুভ-বিবাহ । 


বলিয়া, “শ্রেষ্ঠ মৌলিক” কহিলেন। প্রবাদে শুনা 
যায়-_. 
ঘোষ বোঁস্‌ মিত্র গুহ কুলের অধিকারী । 
অভিমানে বালীর দত্ত গেলেন গড়াগড়ি ॥ 
যাহা হউক, কাঁযস্থ-জাতির মধ্যে, এই নিয়ম 
আছে যে, সম-উপাধি-ধারীর সহিত কন্ঠা বা পুত্রের 
বিবাহ হয় না, যথাঁ-ঘোঁষের সহিত্ত ঘোষের, মিত্রের 
সহিত মিত্রের, দত্তের সহিত দত্তের, পালিতের সহিত 
পাঁলিতের বিবাহ হয় না। সৌকালীন গোত্রের 
সহিত, সৌকালীন গোত্রের, কাশ্তপ গোত্রের সহিত 
কাশ্প গোত্রের অর্থাৎ সম-গোত্রে বিবাহ হয় না। 
বিধবা বিবাহের-ও নিয়ম নাই। ধাহারা অতি- 
প্রাচীন-কাল হইতে সমাজে “মহাকুলীন* বলিয়া 
সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা আপনাদের পুক্র- 
কন্ার মধ্যে, কাহাকে-ও মৌলিকের ঘরে বিবাহ- 
সথত্রে সম্বন্ধ করেন নাই । ধাহারা কেবল, জ্যোষ্ঠা কন্ার 
এবং জ্যেষ্ঠ পুজ্রের কুলীনের ঘরে বিবাহ দেন, তাহারা 
মধ্যম কুলীন বলিয়া গণ্য; তত্িন্ন অবশিষ্ট সমুদয় 
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অ-কুদীন। ঘোষ, বস্থু ও মিত্র এই তিন ঘর যদি পর 
ম্পরে বিবাহ করেন এবং অন্ত ঘরে বিবাহ না দেন, 
তাহা হইলে, পুরুষানুক্রমে মহাকুলীন বলিয়! গণা হইয়া 
আনেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যোষ্ঠা কন্ঠার কুল রক্ষা 
করিলে-ও, সমাজে “কুলীন” বলিয়া গণা হয়েন। 
ঘে সকল মৌলিক, পুরুষাচ্ুক্রমে কেবল কুলীনের 
সহিত সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের ঘরে 
কুলীনের! প্রথমা কন্ত। ও প্রথম পুত্র ব্যতীত, অপরা- 
পর কণ্ঠ! বা পুত্রের বিবাহ দিলে-ও কুল ভঙ্গ হয় না। 
কিন্তু, ষাহারা আদৌ কুলীনের সঙ্গে কোন সন্বন্ধ 
রাখেন নাই, অথচ কেবল পুরুষ-পরম্পরাঁয় মৌলিকের 
সঙ্গে-ই বৈবাহিক সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহারা 
আদিতে কুলীন থাঁকিলে-ও, এখন আর সমাজে" 
কুলীন বলিয়া! গণ্য হয়েন না। কিন্তু, এরূপ ঘর,. 
কায়স্থ-সমাজে প্রায়ই বিরল। এক শ্রেণীর কায়স্থ্‌, 
ভিন্ন শাখার লোক হইলে-ও, তাহার ঘরে বিবাহ 
দিবার নিয়ম নাই) যুখা ঘোষ উপাধিধারী দক্ষিণ-রাটী 
কায়স্থেরা “বালী ও 'আক্না” এই ছুই গ্রামী অর্থাৎ 


৩১৪ শভ-বিবাহ | 


দুই সমীজ-ভুক্ত। একের-ই ছুই সন্তান, ছুই স্থানে 
বাস করেন। যিনি বালীতে বাঁস করিয়াছিলেন, 
তাহার সমাজ-ভূক্ত লোৌকের!, “বালীর ঘোষ” এবং 
যিনি আক্নায় বাস করিয়াছিলেন, তাহার সমাজ-তুক্ত 
লোকের! আকৃনার ঘোষ বলিয়া খ্যাত। আক্নার 
ঘোষে ও বালীর ঘোষে পরম্পরে বিবাহ হর না। 

কারণ, ইহার সবজ্ঞাতি-ভুক্ত। 


কায়স্থ জাতি--পর্যায়। 


কাঁরস্থের বিবাহে “পর্ঘ্যায়” ( পর্ধ্যা ) ঠিক 
করিতে হয়। পর্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ--পুরুষ-পর 
স্গরা; কোন্‌ কায়স্থের কত পুরুষ গত হইয়াছে, 
অর্থাৎ কোন্‌ কায়স্থ কত কালের প্রাচীন, পর্ষযা! 
দ্বারা তাহা জান! যায়) মনে কর, রামলাল বন্থর 
পর্যায় ২৬, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই 
বন্থ-বংশের ২৫ পুরুষ বিগত হইরাছে, ইনি ষড়বিংশ 


কায়স্থ-জাতি-_কুল-মর্্যাদা। ৩১৫ 


পুকষের লোৌক।* “বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি+-- 
অর্থাৎ পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া, দান গ্রহণ কার্য দ্বার 
কুল-ক্ষয় হয়। যিনি যে পধ্যায়ের লোক, তীহাকে 
সেই পর্ধ্যায়ের কুলীন-কন্তাকে আদান এবং সেই 
পর্যায়ের কুলীনের পুত্রকে কন্তা প্রদান করিতে 
হইবে। নতুবা কুল-কার্য্যের ফল নাই । বিপর্য্যায়ে 
কার্ধ্য করিলে, মৌলিকান্ত কার্ধ্য হয়। 
কুলীন-কায়স্থদ্িগের মধ্যে এবং প্রধান মৌলিক 
গৃহস্থের মধ্যে, অষ্টাদশ পর্যায় পর্য্যস্ত, এই নিয়ম 
বদ্ধমূল ছিল যে, তাহারা মাতামহ-গোত্রে বিবাহ 
করিতেন না। যথা--শ্তামশঙ্কর মিত্র, যদি কেশবলাল 





* কায়স্থের পর্যয। হিসাবে বল্লাল সেন ও আদিশুর প্রভৃতি 
রাঁজাঙ্গিগের শীসন-কালঃ সহজে নির্ণয় কর! যাইতে পারে। 
কায়স্থের পর্ধ্যায় ২৮ পুরুষের অধিক হয় নাই। এঁতিহামিকের!' 
বলেন, প্রত্যেক পুরুষের অবস্থান-কাল, গড়ে পঞ্চবিংশ বর্ষ; তাহ! 
হইলে সেন-বংশের শাসনকাল (অথাৎ রাজ। বল্লালের শাসন- 
কাল) ৭০০ শত বর্ষের অধিক হয় না । সুতরাং আদিশুরের 
শাসন-কাল ৮ শত বংসরের পূর্ববর্তী । 


৩১৬ শুভ-বিবাহ। 


ঘোঁষের ঘরে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, গ্তাম 
মিত্রের পুক্র-গণ, ঘোঁষ-বংশের দৌহিজ্র হইলেন, অর্থাৎ 
ঘোষ-বংশ শ্যাম -সন্তান-গণের মাতার পিতৃ-কুলে বিবাহ 
করিতে পাঞ্লেন না। কিন্তু এই নিয়ন, কয়েকটি 
বিশিষ্ট ঘরে এখন-ও প্রবল থাঁকিলে-ও সাধারণতঃ, 
ইহা রহিত হ্ইয় গিয়াছে । তবে ইহা বলা আবশ্যক, 
ধাহারা মাতামহের উপাধি-ধারিবংশে বিবাহ করেন 
না, সমাজে এখন-ও তীহাদের যথেষ্ট সম্মান রহিয়াছে 
এবং শুভ বিবাহ কালে অনেক শিক্ষিত ও ধর্মভীরু 
প্রাটীন কায়স্থ-বংশ, এখন-ও ইহা পালন করিয়া 
থাকেন। 


কায়স্থ-জাতি--মৌলিক। 


বিবাহ-ব্যবস্থায় কায়স্থদের “কুলের” সংবাদ 
বিশেষ-বূপে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, এই জন্য 
কুল-মর্য্যাদার কথ! একটু বিস্তৃত ভাবে-ই ব্যাখ্যা করা 
আবশ্তক। প্রথমে ঘোষ, বস্থ, মিত্র, গুহ, দে, দত্ত, 


কায়স্থ-জাতি--মৌলিক। ৩১৭ 


কর, পালিত, সেন, সিংহ ও দাস এই কয়েক ঘরের 
পরিচয় দে ওয়! হইয়াছে । বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে 
কুলীনের-ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । এক্ষণে অবশিষ্ট 
৭২ ঘর মৌলিকের উপাধি বর্ণনা করা ষাইতেছে। 
কায়ন্থ-পাঠকদিগের ম্ুবিধার জগ্ত, ইহা ছন্দীকারে 
লিপি-বদ্ধ হইল। 

হোঁড় স্বর ধর বাণ সোম স্থুর পই। 

আইচ ধরণী সাম ভঞ্জ বিন্দু ভূই ॥ 

চাঁকি বল লোঁধ চন্দ্র রুদ্র লুই শর্মা । 

রাজ আদিত্য বিষণ নাগ খিল পিল বন্মা ॥ 

ইন্দ্র গুপ্ত পাল ভদ্র রক্ষিত অস্কুর। 

মন গণ্ড ওম্‌ নাথ রাহুত বন্ধুর ॥ 

স'ই হেন রাহ! রাণা গুৎ দাহী দান।। 

খাম ক্ষোম ঘর ওষ আদ আর সানা ॥ 

অর্ণব বর্ধন রঙ্গ গুই কীর্তি ক্ষেম]। 

সক্তি ভূত বীদ তেজ গণ বান হেম! | 

যশ কুণ্ড নন্দী শীল ব্রহ্ম ধনু শুন দাম। 

এই বাঁহীত্তর ঘর মৌলিকেতে নাম ॥ 


৩১৮ শুভ-বিবাহ। 


এতত্তিন্, আমরা হাতী, বাঁধ, অমর, তু, হৈহৈ 
এই কয়েক উপাধি-বুক্ত কায়স্থের নাম ও সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাই; কিন্তু, ইহীর! 
৭২ ঘরের তালিকা-ভূক্ত নহে বলিয়া, মনে হয়, এই 
উপাধি-গুলি কুল-গত উপাধি নহে, “মজুমদার” 
“বক্ণী” “থাজাধ্দী” *ঘুন্দী” প্রভৃতি সরকারী উপা- 
ধির সম-তুল্য। কিন্তু, বর্তমান-কালে-ও, এঁ নকল 
উপাধি-যুক্ত কায়স্থ-পরিবার বর্তমান আছেন। 
তহারা তাহাদের কুল-গত আদি উপাধি আদৌ 
জানেন না। 


কায়স্থ-জাতি--কুল, শাখা । 


কুল নয় প্রকার, - পাচট মূল ও চারিটি শাখা । 
মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেয়জ -এই ৫টি 
মূল, ইহারা ধারাবাহিক-রূপে সন্মান প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকেন। কনিষ্ঠের ২য় পুত্র, ধষ্ঠ ভ্রাতার ২য় পুর, 
মধ্যম ভ্রীতার ২য় পুত্র এবং তৃতীয় পুত্রের ২য় পুত্র 
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শাখা কুল বিয়া গণা, অর্থাৎ প্রথম পুত্রকে কুলীনের 
থরে বিবাহ দিতে অবশ্ঠ বাধ্য, কিন্ত উপরি উক্ত 
সন্তান-গুপিকে-ও যদি কুলীনের ঘরে বিবাহিত করা 
হয়, তাহা হইলে কুল উজ্জল হইয়া থাকে । এই বংশ 
মুখ্য কুলীন নামে গণ্য। বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ-গণ, 
জোট পুজের কুল রক্ষা করিতে পারিলে, কুলীন বলিয়া 
পুরু্ষান্ুক্রমে গণ্য হন। বঙ্গজ কুলীনেরা সর্ধ-প্রথমে 
বল্লালের শ্রেণী-বিভাগে মত দেন, তাহাদের জন্য রাঁজ। 
বল্লাল সেন নিয়ম করেন-_- 
নবধাগ্ুণ-সম্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে আর্ধ্য-বিসংজ্ঞকাঃ। 
কিঞ্চদ্িগুণবিহীন! যে মধ্ল্যা মধ্যমীঃ স্বৃতাঃ। 
এতেধাং গুণৃহীনা যে মহাপাত্রাঃ প্রকীন্তিতাঃ | 
অর্থাৎ কুলীনের নব্লক্ষণ পুর্ণ-ভাবে যাহাতে দৃ্ 
হইবে, তিনি আর্ধ্য-কুলীন (শ্রেষ্ঠ কুলীন ) বলিয়৷ 
গণা হইবেন । তদপেক্ষা ইতর-গণ মধ্যল্য বা মধ্যম 
কুলীন বলিয়া গণ্য । তদনন্তর গুণবানেরা মহাপাত্র 
বলিয়৷ গণনীয়। রাজা বল্লাল, পূর্বব-্বঙ্গবাসী কায়স্থ- 
গণের গুহ ভিন্ন আর কাহাঁকে-ও, “আর্য-কুলীন” 


৩২০ শুভ-বিবাহ। 


উপাধি দেন নাই। সৌকালীন গোত্রের ঘোষ, 
গৌতম গোত্রের বস্তু, কাশ্তপ গোত্রের গুহ এবং 
বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় মিত্রকে তিনি আর্ধ্য-কুলীন কবেন। 
মৌদগল্য গোত্রের দত্ত, সৌপায়ন গোত্রের নাগ, পরা- 
শরীয় নাথ ও কাশ্তুপ-গোত্রজ দীস, মধ্যল্য হন। 
ধর, নন্দী, দেব, কু, সোম, রক্ষিত, অস্কুর, সিংহ, 
বিষণ, আঢ্য এবং নন্দন, ইস্থারা মহাঁপাত্র হইয়াছিলেন। 
বাঁকী সমুদয় বংশ মৌলিক বলিয়া গণ্য । পুরন্দর 
বনস্ু মহাকুলীন ছিলেন; তিমি খা! উপাধিতে সম্মানিত 
হন। ইনি সমাঁজ-পতি-রূপে বরিত হওয়ায়, ইহার 
ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় বাবস্থাবৎ প্রচলিত হইত। ইনি নিয়ম 
করিয়াছিলেন-- 
ম্বপর্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্‌। 
কন্ঠাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞ! বা পরম্পরস্‌ ॥ 
কুলীনস্ত স্ুতাং লধব। কুলীনায় সুতাং দদৌ । 
পর্য্যায়ক্রমতো স এব কুলরীপকঃ যে বৈ॥ 
অর্থাৎ সমান পর্ধ্যায়-বিশিষ্ট কুলীনের সহিত 
আদান-প্রদান-ই প্রশস্ত। কন্যার অভাবে কুশ-ময়ী 


কায়স্থ-জাতি-কুল, শাখা । ৩২১ 


কণ্ঠা-দন অথণ “জন্মিলে তোমাকে দিব” বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিলে-ও, কুল রক্ষা কর! হয়। 

'আদানধচ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈবচ। 

প্রতিজ্ঞা ঘট কাগ্রে চ কুলধর্মবশচতুর্ধিবধঃ | 

অতএব, ঘোষ, বন্থ, মিত্র ও গুহ, ইহারা কুল- 
ক্রিয়। করিতে বাধ্য । অবশিষ্ট সিদ্ধ-দৌলিক (৭ঘর ) 
কুলীনের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে, সমীজে সম্মানিত 
থাকেন। সাধ্য মৌলিক, ৭২ ঘর কুলীনের সঙ্গে 
সম্বন্ধ রাখিতে পারিলে, ভাল-ই। মৌলিক শব্দের 
প্রত অর্থ ““মূল-শ্রেণীয়”, অর্থাং উপরি উক্ত চারি 
ঘর এবং তদনন্তর ৭ ঘর এবং তাহার পরে ৭২ ঘর, 
ইহার। আদি কায়স্থ। 'তদনস্তর অন্তান্ত উপাধি- 
যুক্ত কায়স্থ-বুন্দ শাখা মাত্র। ইহারা অচল নামে 
খ্যাত, ইহাদের উপাধি এই _নন্দী, ইন্দ্র, তারা, 
অর্ণব, আঞ্া, শালা, উপমান, যাম, ঞ্রব, বিন্দু, গৌড়ী, 
বারী এবং জ্যাদ্‌। ইহাদের ঘরে .বিবাহ করিলে, 
প্রোন্ত ৪ ঘর, ৭ ঘর ও ৭২ ঘর “পতিত” বলিয়া 
গণ্য হইবেন) কারণ, ইহীরা বাঙ্গাল! দেশে বাস 
২১ 


৩২ শুভ-বিবাহ । 


করিলে-ও, বাঙ্গালী কায়স্থ'সমাজের কোন নিয় 
ধক্ষা করেন না এবং শ্চিম-দেশীয় সমাজের অনুকরণ 
করিয়া, শান্্রাচারাপেক্ষা লোকাচারকে অধিক মান্ত 
করেন; তন্তির, অদামাজিক-ব্যবহা'র দ্বার! হিন্দুত্ নট 
করিয়া থাকেন, অথচ ইহার! বঙ্গবাসী এবং এক্ষণে 
বাঙ্গালী । ইহাদের সমাজ ম্বতন্ব । সাধারণতঃ, ইহারা 
“লাল্পই কায়েৎ নামে পরিচিত। ইহাদের সংখ্যা 
কম; ইহার! এক্ষণে মানভূম, সিংহভূম, . চৈবাসা, 
দ্রস্কা, সওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, বৈদা- 
নাথ প্রভৃতি অঞ্চলে বাদ করেন। 





কায়স্থু-জাতি--দক্ষিণ-রাটীয়-সমজ | 


ক্ষিণ-রাট়ীয় কায়স্থ-সমাজে মুখ্য কুলীনের 
১২ পুত্র জন্ম দ্বারা মুখ্য ; ২য় পুত্র জন্ম দ্বারা কনিষ্ঠ; 
৩য় পুজ জন্ম দ্বারা ষধ্যাংশ; ৪র্থ পুত্র জন্ম দ্বারা তেওজ 
ও অন্তান্ত পুজের জ্ন্ম ঘীর। মধ্যমাংশের দ্বিতীয় পো; 
কিন্ত, মুখোর ২য় ও. ৩য় পুত্র মুখোর সহিত দান 


৮৮ ১৮ 


কায়স্থ-জাতি__দক্ষিণ-রাটীয়-সমাজ। ৩২৩ 


গ্রহণ দ্বারা মুখ্য্থ প্রাপ্ত হয়। এজস্ঠট ইহাকে “বাড়ি 
মুখ্য” বলে। এইরূপে ৪র্থও ৫ম পুত্র কনিষ্ঠের 
সহিত দান গ্রহণ দ্বারা, কনিষের ৬ ও ৭ম মধ্যাংশের 
সহিত দান গ্রহণ দ্বারা মধ্যাংশত্ব এবং ৮ম ও ৯ম 
তেওজের সহিত দান গ্রহণ দ্বারা তেওজত্ব ভাব হয়। 
দক্ষিণ-রাটী কায়স্থ*সমীজে জ্যে্-পুত্র-গত কুল হইয়! 
থাকে । সম-পর্য্যায়-বিশিষ্ট কুলীন-কণ্তার সহিত জয্ঠ 
পুত্রের ১ম বিবাহ হওয়া একান্ত আবশ্তক। শ্াল- 
কের কুল-ভঙ্গ হুইলে-ও কুলীনেরা কুল-চ্যুত হন। 
কুলীনের জ্যোষ্ট পুত অকুলীনের সহিত কার্য করিলে, 
তাহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃ'গণ পধ্যস্ত কুল-চ্যুত হইয়া 
থাকেন। মৌলিকের কন্তার সহিত বিবাহ দিলে, 
কুল নষ্ট হয় না। মৌলিকেরা অতি আগ্রহ সহকারে 
বিবাহিত প্রথম পুত্রের সহিত দ্বিতীয় বার কন্তা-দান 
করিলে, তাহাকে «'আদ্যরস কহে । আদারস-কারী 
মৌলিকেরা সমাজে সম্মানিত স্থান প্রাপ্ত হন। 
কুলীনকে কন্যা-দান €. কুলীনের কণ্া গ্রহণ, মৌলিক 
মাত্রের-ই কর্তব্য । মৌলিকে মৌলিকে আদান-প্রদান, 


৩২৪ শুভ-বিবাহ । 


মম।জ-পতি পুরন্দর বন্থুর মতে নিষিদ্ধ ; কিন্তু, কাল- 
ক্রমে এই নিষেধ-বিধি শিথিল হইয়া আসিয়াছে । 
'আদ্যরস'প্রথা কেবল দক্ষিণ-রাটী সমাজে-ই বিদ্য- 
মান, অন্ত প্রকারের কায়স্থ সমাজে তাহা কখন 
প্রচলিত হয় নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন_- 

্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুতন স্কারক্খাস্ু । 

পিগানোদ্হনাত্েষাং তদভাবে চ ততক্রমা্ ॥ 

টাকা “'পুজন্ত দ্বিতীয়বিবাহাঁদৌ পিত্রা নান্দী- 
শ্রাদ্ধ ন কার্যযং, দ্বিতীয়বিবাহাদেঃ সংস্কারা- 
ভাবাৎ১। স্থতরাং পত্রের সংস্কার কার্যে পিতী, স্বর 
পিতৃ-পিতামহ-গণকে নান্দীশ্রাঙ্ধে পিগাদি দান করি- 
বেন? কিন্তু পুজের দ্বিতীয় বারের বিবাহ হইলে, 
নান্দীশ্রান্ধ কর্তব্য বলিয়] গণ্য হয় না; কারণ, দ্বিতীয় 
বিবাহ “সংস্কার বিবাহ নহে ইহা-ই রঘুনন্দনের মত; 
সুতরাং 'আদ্যরসে প্রাচীন শান্্ বিধির শিথিলত্ব 
জন্মে। এই কারনে, কায়স্-সমাজে বর্ণমান-কালে 
অনেকে আদ্যরসকে প্রি ব' শ্রের বিধি বলিয়। 
মান্ত করেন না। শপ 


কায়স্থ জাঁতি__উত্তুর-রাচীয়-সমাজ। ৩২৫ 


কায়স্থ-জাতি-_-উত্তর-রাটীয়-সমাঁজ| 
উতর-রাটীয সমাজে, সাড়ে সাত ঘর লইয়া 
সমাজ। ইহা তিন ভ:গে বিভক্ত _কুলীন, সন্মৌলিক 
ও সামান্য মৌলিক । সৌকাঁপীন গোত্রের ঘোষ ও 
বাতন্তড গোত্রের সিংহ কুলীন। দাস, মিত্রও দত্ত 
সন্মোলিক। অংশিষ্ট সামান্ত মৌলিক? উত্তর রাটী 
কারস্থ কুলীনদিগের সমাজ-স্থান-_কান্দ, পাঁচথুপী, 
অজান,রশো ড়া, জেমুয়া, বালিয়৷ ও কপাশটুলী। মুনি, 
হার, কারফ্মন। বংশীবদনী, খাঁ, তুঙ্গ, সানন্দী, জয়- 
দেবী, সুভঙ্গী, কপিন্দর, ভর্গী ও নেউগী এই কয় ঘর 
উত্তর-রাট়ী সমাজে মহাকুলীন বলিস্তা গণ্য। উত্তর-রাটা 
সমাজে কুল পুক্র-গত। কন্তার সহিত কুলের সম্বন্ধ 
নাই। উন্তর-রাট়ী ঘটক-কারিকায় কুপের বীধনি 
এইপ্রকার দেখা যায়) যথা__. 
জেমোতে জয়হরি আগে নিকশ রাঘব। 
বালিয়াতে বনমালী জগুগায় কেশব ॥ 
মুনি মৌলিক প্রভাকুল। 
জীব হাজরা সমতুল ॥ 


৩২৬ শুভ-বিবাহ। 


নাগ রাঘব জয়হরি । 
খা বংশী মাঠের বাড়ী।॥ 
বজ্জর কণ্টকে যার না বিধিল তনগ। 
উত্তর গোগৃহে যে ন! ধরিল জাঙ্গ ॥ 
আদবনে খাপ! দই না খাইল যেই। 
নিশ্চয় জানিবে কুলীন রহিল সেই ॥ 
অপর ঘটক লিখিয়াছেন-_ | 
শাগ্ডিল্যে দুতনাশায় ধননাশায় কাহপে। 
ভরদ্কাজে সর্বনাশায় করে শীল নিপাতিতে।, 
ব্রেপুরুষে নিরাবিল ত্র পুরুষে ভঙ্গ। 
শিবজট৷ মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ | 


হারার 


কায়ন্থ-জাতি-_বারেন্দ্র-দমাজ । 


বারেন্র সমাজে দাস, নন্দী ও চাকী অধি- 
কাঁংশ কুলীন অর্থাৎ সিদ্ধ ঘরে বিবাহ প্রায় কুলীনে 
কুলীনে হইগ্সা থাকে । সাধ্য ঘরে হওয়৷ দৃষণীয় 
নহে। দেব, দত্ত, নাগ. এবং সিংহ এই চারি ঘর সাধ্য 


কায়স্থ-জাতি--বারেন্দ্র সমাজ । ৩২৭ 


বলিয়া খ্যাত, অবশিষ্ট সমস্ত কায়স্থ প্রার-ই কুলীনের 
সঠ্তি কার্ধ্য করেন না। মৌলকে মৌলিকে বিবাহ 
প্রচলিত আছে। বারেব্র-সমাজে বাশখালীর রাক়্- 
ংশ সমাজ-পতি। ইহার! উনায়া শাখাস্থ কায়স্থ 
গোত্র 'গর্থ । প্রবর - অমিত, দেল ও গার্থ। 





কায়স্থ-জাতি-_-বঙ্গজজ-সমাজ | 

বঙ্গজ-শ্রেণী মধ্যে যশোহর সমাজে জন-সংখ্যার- 
হ।স বশত, শুভ পরিণয়-ক্রিয়ায় পর্য্যার হিসাবের 
নিষ্মম থাকে না । চন্দ্রদধীপ, ইদিলপুর এবং বিক্রমপুর 
সমাজে পর্য্যা-ব্যতিক্রমে বিবাহ হইয়া থাকে; পূর্ব 
কালে এইরূপ কার্যে কুল-ক্ষয় হইত, কিন্তু এক্ষণে 
ইহাকে “কুল-ক্ষয়+? না কহিয়া, এ অঞ্চলের কায়স্থেরা 
“জয়-পরাজয়” অথবা হার্-জিৎ কহিয়! থাকে । যথা --. 
বাইশের পর্যণার সহিত তেইশের কার্ধ্য হইলে, 
বাইশের পরাজয় এবং তেইশের জয় হয়। “অভাৰে 
বিপ্ব নষ্ট হয়” এই নিয়ম তথায় প্রচলিত । ফলভঃ, 


২৮ ভ-বিবাহ । 


ে 


বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে ধাহার! বংশজ কিংবা কুলজ-ভাবাপন্ন, 
ক্টাহাদের পর্ধ্যর নিয়ম নাই ; এক্ষণে কেবল দক্ষিণ- 
রাট়ী সমাজে-ই ইহ প্রবল ভাবে প্রচলিত আছে। 
পশ্চিম-বঙ্গে উদ্বাহ-ক্রিয়ার এই নিয়ম আছে যে, 
ৰর এক-খাঁনি কাষ্ঠাসনোপরি দণ্ডায়মান থাকেন, 
কন্তাকে প্রবূপ এক-খানি আসনে বসাইয়া, কাহার 
জ্ঞাতি কিংবা স্ব জন-বর্গ আসন উঠাইয়া, বরকে প্রদ- 
ক্ষিণ করাইয়া, সম্মুখে ধারণ পুর্ব্বক শুভ-দৃষ্টি করান। 
সম্প্রদান এবং এই প্রথা, যশোহর সমাজে এখন-ও 
প্রচলিত ; পূর্ব-বঙ্গে বরকে শ্ররূপ আপনোপরি উপ- 
বেশন করাইয়া, ছুই ব্যক্তি এ আসন-খানি শূন্টে 
উত্তোলন করিয়! রাখেন, কন্তাকে আসনে বসাইয়া, 
দুই বাক্তি এ আন উত্তোলন পূর্বক, বরকে প্রদক্ষিণ 
করেন। প্রদক্ষিণ-সময়ে বরের সম্মুখে এক*খানি 
বন্ধাচ্ছা্ন করেন । প্রী কার্ষ্য সম্পন্ন হইলে, এ আচ্ছা- 
দন-বসন মোচন করিয়া! শুভ-দৃষ্টি করান হয়। ' এই- 
রূপ কার্ধ্য সমাপন হইলে, সম্প্র্ধান ক্রিয়া হইয়া 
থাকে। পশ্চিম-বঙ্গে সম্প্রদান-স্থান অন্তঃপুর-মধ্যে 
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হয়) পৃর্ব্ব বঙ্গে এবং ষশোহর সমী্ে সম্প্রদান স্থানে 
একটি সভা হইয়! থাকে, সেই স্থানে সকলের সমা- 
গম হইলে, সম্প্রদান এবং কুশপ্তিকা যজ্ঞাদি কার্ম্য 
নিষ্পন্ন হয়। এ দিবস যজ্ঞ সম্পন্ন না হইলে, পর দিবসে 
হইবার-ও প্রথা দেখা যায় ঃ কিন্তু, এই নিয়ম কেবল 
বারেন্্র শ্রেণীর কারম্থ-সমাজে প্রচলিত । পূর্ন্ব-বঙ্গে 
বিবাহাদি মাঙ্গল্য কার্য স্ত্রীলোকের মাঙ্গল্য গান গায়, 
পশ্চিম বঙ্গে সে নিয়ম নাই। উদ্বাহ-কাধ্যে পশ্চিম 
এবং পূর্ব-বঙ্গে আর একটি বিশেষ নিয়মের প্রভেদ এই, 
পশ্চিম-বঙ্গে দকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণ অর্থাৎ কুলীন 
কিংবা অকুলীন এবং ধনবান্‌ ও দরিদ্র গণ বরকে 
অ'পন আলয়ে আনিয়া, কণ্তা-দান করিয়৷ থাকেন, 
অর্থাৎ কন্তার পিতার গৃহে বরকে স্ব্দল-সহ যাইতে 
হয় পূর্ব-বঙ্গে বরের ঘরে কন্তা-কর্তা কন্তাকে লইয়া 
আইসেন; কিন্ত, কোন কোন স্থলে ইহার বাতিক্রম 
হইলে-ও, সামাজিক মতে দোষ হয় না। পূর্বা-বঙ্গে ' 
বর কুলীন ব৷ অকুলীন হউন, ক্ষতি নাই; কন্"কর্ত 
আপন অবস্থান্ুসারে স্বেচ্ছান্থরূপ কার্ধা সমাধা 


৩৩০ শুভ-বিবাহ। 


করিতে পারেন। কন্তা-কর্তা কুলীন, কিন্ত বর নীচ 
কুল-সম্তূত হইলে, স্বকীয় ভবনে বিবাহ দেওয়া, 
অপমান বিবেচনা করেন। পশ্চিম-বঙ্গের রাট়ী ও 
উত্তর-রাট়ী সমাজে গাত্র-হবিদ্র। প্রথা আছে। যশোহর 
সমাঙ্জে-ও তাহা বিদ্যমান; কিন্তু, পৃর্ব-বঙ্গ সমাজে 
ইছার প্রচলন নাই । পূর্ব-বঙ্গে আভুদয়িক কার্যোর 
আতপ-তগুল নিজ গৃহে প্রস্তুত করার নিয়ম আছে; 
ধাঁন*ভানার একটি শুভ দ্বিন স্থির করিয়া, এ দিবসে 
ধান ভানিয়া, তুল প্রস্তুত করা হয়, তছুপলক্ষে প্রতি- 
বাসী শ্ত্রীলোকদিগের আহ্বান ও ভে'জন হইয়া 
থাকে ॥ 'অবস্থান্ুসারে সকলকে-ই এরই নিয়ম পালন 
করিতে-ই হইবে। বিবাহের পূর্ব দিবস, বরের 
আলয় হইতে কন্তার ভবনে অধিবাসের সামগ্রী 
প্রেরিত হয় ; তাহা-ও.এই নিয়মানুসারে হইয়া! থাকে; 
ঘথা - একথানি পিতলের থালা, একটি বাটি ( তন্মধো 
বরের ললাটে প্রদেয় চন্দন ), একট সিন্দুরের, 'কৌট। 
(তন্মধ্যে সিন্দুর ও একটি টাকা, এক গাছি মালা, 
এক গাছি ঘুন্সী', অনন্তর, একখান! সাড়ী, কিঞ্চিং 
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দধি, কিছু মংসা ও পাণ সমর্পিত হয়। কন্ঠ! দাতা' 
কিছু-ই নিজে ভোগ করেন না, কন্ঠার ললাটে এ 
চন্দনের ফৌটা৷ দিয়া পরে মালা, ঘৃন্সী, সিন্দুরের কোটা 
এবং সাড়ী কন্তাকে দেওয়া হয়। অনন্তর দধি, মতন, 
মিষ্টাননাদি প্রতিবাসী মগ্ডলে দ্বার নিয়ম আছে। 
থালা, বাটি ও একট টাকা, দাসী, নাপিতানী ও 
ও গোপ-কনণ্ঠ। পাইয়। থাকে । সকলকে এই নিয়ম 
পালন করিতে বাধ্য হইতে হয়। দাসী, নাপিতানী 
ও গোপ-কন্তা ত্র অংশ না পইলে, পুরোহিত এবং 
গুরু, উদ্বাহ্‌-কার্য্ে যোগ দেন না) সুতরাং, এই নিয়ম 
অবস্ঠ প্রতিপালা বিধি মধ্যে পরিগণিত । 

পশ্চিম-বঙ্গে, কন্ঠা-সম্প্রদানের পরে, বর-কন্টা 
বাসর-গৃহে প্রবেশ করিলে, স্ত্রীলোকেরা তথায় গিয়া 
উপহাস আমোদাদি করিয়া থাকেন। পূর্ব-বঙ্গে অন্ত 
প্রকার প্রথা আছে। পূর্ব-বঙ্গে সম্প্রদানের পরে, 
বর.কন্তা বাসর-গৃহে গমন করিলে, স্ত্রী-আচার কার্য্য 
সমাধা হয়; অনন্তর, এ গৃহে স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন আর কেহ 
থাকিতে গায় না। রজনী বিগত হইলে, স্ত্রীলোকেরা, 


৩৩২ শুভ-বিবাহ। 


খের 


বাদর গৃহে প্রবেশ করিয়া, বর-কন্তাকে আবন্ধ করিয়া 
রাখেন £বং শয্যোথানের অর্থ গ্রহণ করিয়া, তবে 
মুক্তি দেন। এর অর্থ সংগৃহীত হইলে, স্ত্রীলোকেরা 
তাহা প্রাপ্ত হন না; কেবল দাদী, নাঁপিতানী ও 
পাড়ার ঢাক*্বাদ্যকারীর পত্বী পাইয়া থাকে। 
পশ্চিম-বঙ্গে এ টাক| বাসর-ঘরের জ্লীলোকেরা গ্রহণ 
করেন। 


কায়স্থ-জতি--দান-গ্রহণ। 

দা ন-গ্রহণ সম্বন্ধে সকল স্থলে এই নিয়ম প্রচলিত 
আছে যে, “প্রকৃত মুখ্য” “প্রকৃত সহজ” এবং 
“কোমল” এই তিন শ্রেণী হইতে দান গ্রহণ করিলে, 
কুল-ক্ষয় হয় না। কনিষ্ঠাদি নিম্ন শ্রেণী হইতে দান 
গ্রহণ কর! একেবারে নিধিন্ধ, তাহাতে কুল-ক্ষয় হয়। 
প্রকৃত মুখ্য বংশের লোক, প্রকৃত মুখ্য বংশ হইতে 
বান গ্রহণ বরিলে, শৌর্ষ্য কার্ষা বলিয়া প্রশংসিত হন। 
. সহজ ও কোল কুল হইতে দান গ্রহণ কর! প্ররূত 
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কুল-গেরীব নহে। সমান শ্রেণী হইতে গ্রহণ কর! 
সমান কার্ধ্য এবং নি শ্রেণী হইতে গ্রহণ করা নিন্দিত 
কার্ধ্য বলিয়! গণ্য হইয়া থাকে । “সহজ বাড়ি মুখ্য” 
অর্থাৎ সহজ মুখোর হন» বয় পুল্র হইলে, তাহাকে 
নহজ মুখ্যের সহিত কার্য করিতে হইবে, তাহ! 
হইলে বৃদ্ধিত্ব প্রাণ্ড হইয়া, তিনি সহজ মুখ্যের সন্মান 
প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু, তিনি জন্ম-কোমল মুখ্যের 
মহিত গ্রহণ কার্ধ্য করিলে, কোমল মুথ্যত্ব প্রাপ্ত হন, 
দতরাং, মুখ্যের প্রথম। কন্তাকে গ্রহণ করা কর্তব্য। 
যদি কোন বাড়ি-মুখ্য অন্ত কুল হইতে গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে তিনি বে কুলের সহিত কার্ধ্য করিবেন, 
সেই কুল প্রাপ্ত হইবেন। কোমল মুখ্যের ২য় এবং 
তৃতীয় সন্তান সম্বন্ধে-ও এরূপ নিয়ম বর্তমান আছে। 
এইজন্য জন্ম-সহজ বা জন্ম কোমলের কন্যাকে গ্রহণ 
করিতে হয়, নতুবা কুল হানি হয়। ফলতঃ, গ্রহণ, 
কার্ধ্য-ই কায়স্তের কুল-রক্ষার মূল। 


রা হার 
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দন-সন্বন্ধে কতক-গুলি নিয়ম এন্থলে লিপি বধ 


করা হইল। উপযুক্ত দান সর্ধত্র-ই প্রশংসনীয় । গ্রহণ 
ও দীন যথাযোগ্য হঈলে-ই কুল-রক্ষ। হয় । মুখা কুলী- 
নের যে “নবরঙ্গ-কুল” আছে, তাহা অত্যন্ত সম্মা- 
নিত; ইহার নিয়ম এই-_জ্যেষ্ঠা কন্তাকে সমান 
কুলে, দ্বিতীয়া কন্ঠাকে দোছে-ই কুলে, কনিষ্ঠ কুলীন 
ধরে তৃতীয়া কন্তাকে, চৌছেইএর ঘরে চতুর্থী 
কন্ঠাকে, মধ্যাংশ 'কুলীনকে এবং পঞ্চমী সম্ততিকে 
তেয়জ কুল'নে অর্গণ করিলে “নবরঙ্গ কুল” রক্ষা 
করা হয়, ইহা শ্রেষ্টতম কুলীনের খর। গ্রহণ সন্বন্থে 
নব-রঙ্গের নিয়ম এই যে, প্রথম গ্রহণ মুখ্য কুলে, 
দ্বিতীয় গ্রহণ কনিষ্ঠ কুলে, তৃতীয় গ্রহণ মধ্যাংশ কুলে 
এবং চতুর্থ গ্রহণ তেয়জ কুলে কর্তধ্য। “ছেই” ভঙ্গ 
করিয়া, নিকৃষ্ট কুলে দান করা নিষিদ্ধ। - অর্থাৎ 
সুখ্য কুলীনের প্রথম! কন্তাকে কনিষ্ঠ অথবা নিয়তর 
কোন কুলীনকে দান করা অন্ুচিত। জন্ম-মুখ্যা 
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দ্বিতীয়া দে'ছেই কন্তাকে জন্ম মুখো দান করিলে, দাতা 
ও গ্রহীতা উভয়ের মপরাধ হয়। জন্ম-কনিষ্ঠ জন্ম" 
কনিষ্ঠকে কন্া-দান করিলে, শ্রেষ্ট-কুলাধিকারী হন. 
কনিষ্ঠ কুলীনের মুখ্যের দ্বিতীয় ছেই গ্রহণ কর! 
কর্তব্য । কনিষ্ঠ কুলীনের এরূপ: দান গ্র্ছণকে 
পঞ্চ-রঙ্গ কুল বলে, তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়। জন্ম- 
কনিষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্যের দ্বিতীয় পু “বাড়িয়ে কনিষ্ঠ” না 
থাকিলে দোছেই-ও কনিষ্টের আরুতিতে গ্রহণ কবিতে 
পারেন, তদভাবে কনিষ্ঠ প্রতিমারণের পরবর্তী ঘরে 
গ্রহণ কর! নিন্দনীয় । কায়স্থ-কুলকারিকা-মতে “ন 
কুলং রওপিগয়ো” অর্থাৎ রগু-দাষ ও পিগুশদোষ 
বর্তিলে কুল থাকিবে না। দাতার ও গ্রহীতার কুল 
এবং পর্য্যায় সম্বন্ধে অতি উৎক্‌ ষ্ট কার্য; হইলে-ও, যদি 
দাতা অপুক্রক হন অথবা উভয়ের সগোত্রতা ব! 
মপিগুতা থাকে, তাহা হুইলে কুল-কাধ্য কখন-ই 
হইতে পারিবে না। . অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পর, 
তাহার কন্তাকে গ্রহণ কর! নিষিদ্ধ এবং সগোত্র! 
:বা৷ সপিগাকে বিবাহ কর! একেবারেই নিষিদ্ধ ও 


৩৩৬ শুভ-বিবাহ। 


নিন্দনীয় । “দন্তক-পুজে কুলং নাস্তি'__কুলীনের 
দত্তক পুত্র কুলীন হইবে না এবং অন্ঠান্ত সকল 
বিষয়ে পুত্রত্ব থাকিলে-ও কুল-সন্বন্ধে তাহার পুত্র 
নাই, তিনি বংশজ হইবেন । যদ্দি কোন মুখা কুলীন, 
মধ্য্জশে প্রথম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি 
মধ্যাংশ হইয়া! যান। যদি কোন তেয়জ, মধ্যাংশের 
দ্বিতীয় পো-কে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, তিনি 
মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো হইবেন। সকল কুল সম্বন্ধে 

ইহা অকাট্য নিয়ম। 

“ডাক পাক খাততক বন্দী। 

তিন নিয়ে কুলের সন্ধি ॥/? 
অর্থাৎ রীতি-মত দান, গ্রহণ, ডাক, কুলীনের 
দান, পরিপাক এবং পারম্পরিক শুদ্ধ সম্বন্ধ দ্বারা 
কুলীনের পরিপুষ্ট কুলীনত্ব প্রাপ্তি হয়। সম-জনের 
পণ্চাৎ আদান-প্রদান অকর্তব্য। মুখা কুলীনকে 
এক কন্ঠ! দান করিয়া, তৎপরের কন্তাকে, কনিষ্ 
কুলীনকে প্রদান না করিয়া, মুখ্য কুলীনকে 
প্রদান করিলে, দাঁত ও গ্রহীতা উভয়ের ই দোষ 
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হয়। মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেয়জ, কনি- 
ষ্ঠের দ্বিতীয়ে, ছভাঁয়ার দ্বিতীয়ে, মধ্যাংশের দ্বিতীয়ে 
এবং তেয়জের দ্বিতীয়ে স্ন্ধ থাকিলে নয়টি কুল রক্ষা 
করা হয়; সুতরাং, কায়স্থের কুল-মর্যযাদাঁর সংখ্যা নয় 
গপ্রকার। ধাহারা নব-লক্ষণ-যুক্ত আধ্য-কুলীন (ইষ্ট 
তম কুলীন ), তাহাদের একটি গুণের অভাবে বংশ- 
ধর-গণ বংশজ হইয়াছেন । 


কায়স্থ-জাতি--বিবাহ্‌-প্রথ! | 

বর্ণগুরু ব্রাঙ্গণ-সমাজে যে প্রথানুসারে শুভ- 
বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কায়স্থ সমাজে-ও এ শুভ 
ক্রিয়া এ নিয়মে-ই সম্পাদিত হইয়া থাকে । তবে যে যে 
অঞ্চলে একটু তারতম্য আছে, তাহা আমরা দেখা" 
ইয়। দিয়াছি। চট্টগ্রাম-কায়স্থ-সমাজে সমান সমান 
কুলে সম্বন্ধ করা নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রমে “পতিত” 
ইন, কিন্ত এখানকার বিবাহ-গ্রথা একটু ভিন্নাকার 


ধারণ করিয়াছে । এতদঞ্চলে ঘটকের ছ্বারায় এবং 
| ২২ র 
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কোঠী-গণনায় বিবাহ-সন্বদ্ধ স্থির হইলে, কন্তা-কর্তা 
অগ্ট্দর্া (চন্তীর নিশ্মাল্য ) কন্তার হস্তে স্পর্শ 
করাইয়! তাহা বরের বাটাতে পাঠাইয়া দেন এবং 
কন্তা-দান করিবেন বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করেন। এব" 
ম্প্রকার বাগদান না হইলে, সে অঞ্চলে কায়স্থের 
বিবাহ হয় না। প্র ণ্চণ্তীর নিন্মীল্য” ইহার 
সাক্ষী হয়। বর এ অষ্টদুর্বঁ শিরে ধারণ করিলে 
পর, ব্রাহ্মণের আনীর্বাদ করেন এবং স্ত্রীলোকের! 
উলু-ধ্বনি দেন। তদদনস্তর, সধব! স্ত্রীলোক ও 
ব্রাঙ্ধণের ভোজন হইয়! থাকে । পরে, ঘটক 
মহাশয় গুভ-দিন ও শুভ-সময়ের বিবরণ কাগজে 
লিখিয়া, বর-কর্তা এবং কন্তা-কর্তার স্বাক্ষর করা- 
ইয়া লন। প্র কাগজে রৌপ্য-মুদ্র বারা সিদ্দুর- 
যোগে মোহর (ছাপ) দেওয়! হইয়া থাকে। 
অধিবাসের পূর্ব-দিন শেষ-রাত্রে, দধি-সংযোগে বর 
ও কন্যাকে খাওয়ান হয়; ইহার নাম দধি-মঙ্গল 
উৎসব) এ দিবসে সধবা স্ত্রী-গণ বরণ-ডালা। লইয়া, 
পুকুরে যার এবং তুল ধুইয়া লয়) ইহার নাম "বার- 
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পীর চাউল ধোয়া” উৎসব । তদনস্তর, এ চালের 
দ্বারা পিঁড়ির উপর আল্‌পোনা আকিয়1, কন্তাকে 
কন্তা-পক্ষীয়া স্ত্রীলোকেরা দাড় করায়, এবং উলু-ধৰনি 
দেয়। বরের ঘরে-ও এইরূপ হইয় থাকে | বিবাহ- 
রাত্রে বিবাহ-ক্রিয় সু-সম্পন্ন হইয়া! গেলে, “সোহাগ- 
কাট!” ক্রীড়া হয়, অর্থাৎ বর ও কন্ঠার মাথার উপর 
কাপড় রাখিয়া) স্ত্রীলোকের জল ঢালিয়। দেয় এবং 
বিবিধ- প্রকার উপহাসাত্মক বাক্্প্রয়োগ করে। 
তদনস্তর, “মিঠা-ভাতের নিমন্ত্রণ” হয় অর্থাৎ মিষ্টানন- 
সহ অন্নাদি আত্মীয়-বন্ু-কুটু্ব-জ্ঞাতি প্রভৃতিকে দেওয়া 
হইয়া থাকে, তীহারা একত্রে ভোজন করেন। এ 
দিবসে এবং এ ভোজে নিমন্ত্রিত-ব্যক্তি-মাত্রে-ই ভোজন 
করিতে বাধা হন; না করিলে, সামাজিক অপমান 
করা হইয়। থাকে । ষে ব্যক্তি. এই নিমন্ত্রণ রক্ষা 
না করে, অথবা না খায়, তাহাকে পরম শক্র বলিয়! 
গণনা করা হয়। 

ইতি-পুর্ব্বে “পুতা” নামে যে অন্ন-সংখ্যক ৰাঙ্গালী 
কায়স্থের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
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কৌলীন্ত: প্রথা নাই এবং কোন কালে-ও ছিল না। 
ইহাদের বিবাহ-ক্রিয়ার প্রথা এবং শুভ-বিবাহের মন্তরাদি, 
ব্রাহ্মণ*সমাজের অনুরূপ এবং অন্তান্ত কায়স্থ-সমাজের 
সম-তুল্য ; কিন্তু, বিবাহ্‌-স্থলে পুরোহিতের! ষে মন্ত্র 
পাঠ করান, তাহার মধ্যে একটি আশ্চর্য্য-প্রকারের 
নবীন-মন্ত্র শুনা যায়, তাহা এই-_ 

ন বিপ্রঃ কায়স্থমৃুধোতি ন কায়স্থং বিপ্রবর্ধতে। 

বিপ্রকায়স্থৃঞ্চ সম্পূক্তমিহ চামুত্র বর্ধতে ॥ 

অর্থাৎ “ব্রাঙ্গণ ব্যতীত কায়স্থ সমৃদ্ধ হয় না এবং 
কাযস্থ ব্যতীত-ও ব্রাহ্মণ-গণ বৃদ্ধি-লাভ করিতে পারেন 
না।% বিবাহ-ক্রিয়ার সর্বশেষাবস্থায়, ৰর তাহার 
পত্বীর হাতে হাত দিয়া, এ শ্লোক আবৃত্তি করেন 
এবং স্ত্রীলৌকেরা উলু-ধ্বনি দেয়। ইহার আবৃত্তি 
ন! হইলে, বিবাহ-ক্রিয়া শেয হয় না। আবৃত্তি 
সমাধা হইলে, বর ও কন্ঠ! পুরোহিত, গুরু ও 
লতান্থ যাবতীয় ব্যক্তি-বর্গকে প্রণাম করিলে পর, 
শুভ-ক্রিয়া গম্পন্ন হয়। 
. রঙ্গের কাযস্থ-সমাজের নিয়ম এই, যদি কোন 
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কুলীন অর্থ-লোভে কুল-সন্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, তিন পুরু- 
যের মধ্যে কুল-ক্রিয়া না করেন এবং পুরুষানুক্রমে 
হীন-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা! হইলে, তিনি কেবল 
কুলীন-সমাজ হইতে চ্ত হন তাহা! নহে; পরস্ত 
পতিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন । কিন্তু, পিতামহ্‌- 
পর্যযায়-পর্য্যস্ত সম্বন্ধ করিলে-ও কুল-ক্ষয় হইবে না। 
পিতামহের অধিকতর পর্য।ায় চলে না। সেলিমাবাদ, 
ফতেয়াবাদ, ঘোড়াঘাট, বাজু, তেলিহাটা, চতুর্মগুল, 
টানি, বেজগ্রাম, এই সকল স্থানে বিবাহ দিলে, 
কুলীনের কুলত্রষ্ট হয়। দেবীবরের মতে, এই সকল 
স্থানে কায়স্থ-কুলীনের কোন সম্পর্ক রাখা-ই উচিত 
নয়। পাগুব-বঞ্জিত শ্রেচ্ছাচার-সমন্থিত স্থানে কুলী- 
নের বাস ও বিবাহ *নিষিদ্ধ। পূর্বে মেঘনা! (অথবা 
্র্ষপুজ-নদ ), উত্তরে ইচ্ছামতী, পশ্চিমে মধুমতী 
এবং দক্ষিণে সমুদ্র, এই স্থান কুলীনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। 
চন্ত্রদ্ধীপ, যশোহর, বিক্রমপুর, ফতেয়াবাদ ও ব্রজ- 
শিরপুর, এই কয়েক স্থানে পুত্রের ৰিবাহ দেওয়া 
ভাল, কিন্তু কন্যার বিবাহ প্রশস্ত নয়। 


৩৪২ শুভ-বিবাহ । 


বঙ্গজ কুলীনের চারিটি কুল; যথা, _গঙ্গাশ্রোত, 
পিপীলিকা, ডন্থর ও মণ্ডক। 

গঙ্গালোত কুলযাঁর নাহিক বিরাম । 

পিপীলিকা -পংক্ি, যার মধ্যে অবিরাম ॥ 

ভস্ববের প্রায় কুল মধ্য-খানে ক্ষীণ। 

মণ্ুকের গতি-প্রায় কুলের লখিন্‌॥ 

এ চারি প্রকারে পর্য্যা থাকে যে কুলীনে । 

মতুবা বংশজ হয় আপনার গুণে | 

অর্থাৎ অবিরাম-গতি গঙ্গ।-প্রবাহের মত, যাহার 
পুরতাহুক্রমে উৎকৃষ্ট কুল-ক্রিয়া চলিয়৷ আসিতেছে, 
তাহার কুলের নাম গঙ্গাআোত; পিগীলিকা-শ্রেণীর 
নায় ঘে কুল অবিচ্ছিন্ন ভাল-মন্দে ( বড় ও ছোটে ) 
মিশ্রিত, তাহার নাম পিপীলিকা-পংক্তি ; ধে কুল, 
প্রতি তৃতীয় পুরুষে কুল-ক্রিয়! দ্বার! মধ্য-ক্ষীণ হইয়াছে, 
তাহার নাম ডঙ্বরাকার; আর ভেক যেমন গমন- 
রাঁলে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করে, তদ্রুপ যে বংশে 
কুলজ ও মধ্যল্যের সহিত ক্রিয়া ধারা মাঝে মাঝে 
বিশ্রাম গৃহীত হইয়াছে, তাহার নাম মণ্ডক-গতির 


কায়স্থ-জাতি-বিবাহ-প্রথ। । ৩৪৩ 


কুল। বঙ্গজ-সমাজে ক্রিয়া-স্থলে কুলীনের! পুণ-বিদায় 
প্রাপ্ত হন, কুলজ-গণ %*%০, মধ্যল্য-গণ ৪*, মহা- 
পাত্র-গণ ॥/০ এবং নিক়র-মৌলিক-গণ ॥* আনা! কুল- 
মর্যাদা! প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। 

কুলীন ঘোষ-বংশের ছুই সমাজ--আক্ন| ও 
বালী। আক্নার আদি-পুর'ষ প্রভাকর এবং বালীর 
নিশাপতি। বন্ু-বংশের ছুই সমাজ--মাহিনগর ও 
বাগাণ্ডা। মাহিনগরের আদি-পুরুষ শুক্তিরাম, বাগা- 
গার মুক্তিরাম । মিত্র-বংশের সমাজ-_বড়িশা, টেকা, 
গোধনপুর। আদিপুরুষ তারাপতি, ধুই ও গুই। 
বিরাট গুহ-বংশের এক-ই সমাজ-_কীর্ভিনাশার জলে 
ধ্বংস প্রাপ্ত প্রভাবপুর । আদি-পুরুষের ৩ পর্যায়, 
দশরথ ওহ : ব্গজ বল্লালী কুলীন )। বারেন্ত্র কায়স্থ- 
সমাজের অধিপতি বা গোষ্ঠীপতি নাই। দাস, নন্দী 
ও চাকী উপাধি-ধারি-গণ সমাজের নেতা । ইহাদের 
পুক্র-গত বা! কন্তা-গ্রত কুল নাই ; কুলীনে কন্ত। দান ও 
কুলীনের কন্া-গ্রহণ করিয়া কুল-রক্ষা করিতে হয়। 
ক্রমাগত কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিলে, 


৩৪৪ শুভ-বিবাহ। 


“নিরাবিল-ভাব” প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার 
করিতে পারেন। মুশিদাবাদ, বর্দমান, হুগলী, 
বীরভূম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, কলিকাতার পার্শবন্তী 
স্থান প্রভৃতি অঞ্চলে, উত্তর-রাটীয় কায়স্থের সমমজ 
আছে । ফতেদিংহ পরগণ!, সমাজের শীর্ষ-স্থান; 
ইহ মুশিদীবাদ জেলার অধীন। পূর্বে ই কথিত হই- 
রাছে, উত্তর-রাট়ী সমাজে ঘোষ ও সিংহ-বংশ কুলীন। 
সিংহ*বংশে জীবধর, প্রভাকর, নারদ, শ্রীধর, মাধব 
ও গোবিন্দ, এবং ঘোষ-বংশে রঘুপতি, বেণীমাধব, 
লোকনাথ, চক্রপাণি, রুঝ্সাঙ্গদ, যুপরাঁজ ও লক্ষ্মীপতি, 
এই তের জনের বংশ মুখ্-কুলীন বলিয়া গণ্য । 
ইহাদের “ভাব” বা কুল-মর্ধ্যাদা পূর্ণ ষোল আনা, 
তদ্যতীত ১৫ আন1, ১৪ আনা, ১২ আনা, ১০ আনা 
ও আট আনা, অন্তান্ত কুলীনের! যথা-ক্রমে মর্যাদা 
গাইয়া থাকেন । 

উত্তর-রাট়ী ও দক্ষিণ-রাটী কায়স্থদের মধ্যে পৈ, 
টাই, পুঁই, পৌঁড়ী, ভূইন্‌, বন্দী, আচার্য্য, ঠাকুর, ঘটকী, 
অধিকারী, হলধর, শিখা, তরশ্চাঁর, গোস্বামী, ভ্, 
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উপাঁণী--এই কয়েক উপাধি-ধারী ব্যক্তি এক-সময়ে 
মহ্াকুলীন বলিয়া গণা ছিলেন | ইহীরা, এই ১৩ ঘর 
ভিন্ন আর কাহার-ও ঘরে 'মাদান-প্রদান করিতেন 
না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহারা, সপ্তশতী ব্রাহ্মণ- 
বর্গের বাট়ী-ত্রাঙ্গণের সহ মিলনের স্যার, কাল-প্রভাবে 
উত্তর-রাচ়ী ও দক্ষিণ-রাট়ী কায়স্থ-সমাজে এরূপে 
মিশিয়। গিয়াছেন যে, ইহাদের উপাধি পর্য্যন্ত লোপ 
পাইয়া! গিয়াছে । গোস্বামী উপাধি-ধারি-গণ মিশ্রিত 
হন নাই বলিয়া, ইহাদের কয়েকটা বংশ এখন-ও 
বর্তমান: রহিয়াছে । শ্রীহষ্ট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
বাঁকুন্তা এবং সাঁওতাল-পরগণায় অগ্তাপি .গোস্বামী- 
কায়স্থ দেখা যায়; ইহাদের গৃহে কন্তা দিতে হইলে, 
ৰহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ইহারা সমগ্র বঙ্গের 
মধ্যে শ্রেষ্ট-তম কুলীন। আমাদের বোধ হয়, এক- 
সময়ে ইহার! ব্রাহ্মণ-সমাঁজ হইতে কোন অপরাধ- 
বশতঃ, পরিত্যক্ত হইয়। কায়স্থ-সমাজে এরপ-ভাবে 
মিশিয়৷ গিয়াছিলেন যে, ইহাদের ব্রাক্মণত্বের পরিচয় 
আদৌ পাওয়া যায় না। শর্মা উপাধি-ধারী কায়স্থ 


৩৪৬ শুভ-বিবাহ। 


এখন-ও বিগ্ভমান রহিয়াছেন। ইহার! গোস্বামী 
কায়স্থদের সঙ্গে আদান-প্রদান করিলে, গোস্বামী বা 
শশ্মী-গণ, এতছুভয় মধ্যে কেহ-ই কুল-মর্যাদা প্রাপ্ত 
হন না) কারণ, উভয় ঘর.ই পবিত্র, প্রাচীন, সম- 
তুল্য ও শ্রেষ্ঠ-তম কুলীন। আমাদের বোধ হয়, উভয় 
বংশ-ই আদিতে ব্রাঙ্গণ ছিলেন । অপরাধ-বিশেষে 
্রাহ্মণ-সমাজ-চ্যুত হইয়া, কায়স্থ-জাতিতে মিশিয়া 
গিয়াছেন। 


কায়স্থ-জাতি--সমাজ-ম্থান | 

কায়স্থজাতির সমাজ, কোলীন্ত ও মৌলিকা- 
প্রথা, কুল-রক্ষার নিয়ম, শুভ বিবাহাদির বিধি প্রভৃতি 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহ, আমরা ইতিপূর্বে 
বিশদভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে কেবল 
একটি কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, আমরা 
প্রস্ততবের উপনংহার করিব। অনেক সময়ে দেখা 
বায়, ঘটক-গণ অথবা বর ও কন্তা-পক্ষীয় লোকেরা, 
কায়স্থদিগের সমাজ-স্থানের পরিচয় সমাকৃন্রূপে অবগত 


কায়স্থ-জাতি- _সামাজ-স্থান। ৩৪৭ 


না থাকায়, পাত্র ও পাত্রীর অনুসন্ধানে বিফল- 
মনোরথ হইয়া উঠেন কিংবা এ-জন্য কীহাদ্িগকে 
বিশেষ শ্রম-স্বীকার ও অর্থ-বব্যয় করিতে হয়। এই 
কারণে, বঙ্গ-দেশের কোন্‌ কোন জেলায়, কোন্‌ কোন্‌ 
প্রকার বাঙ্গালী-কায়স্থ অন্ন বা অধিক পরিমাণে 
বসতি করেন, আমরা এক্ষণে তাহা দেখাইতে ইচ্ছ৷ 
করি। এতন্াা কায়্থ-গণ, দ্ধ স্ব শ্রেণীর কায়স্থ- 
সমাজের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পাত্র ও পাত্রীর 
অনুসন্ধানে রত হইতে পারিবেন । নিয়-লিধিত 
তালিকায়, উত্তর-রাট়ী, দক্ষিণ-রাট়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গ, 
চট্টুলী, ও “বঙ্গ-দেশজ” বা “বঙ-দেশীয়” সমাজের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে) ইহারা-ই বর্তমান 
কালের প্রধান ফায়ন্থ-শ্রেণী। আমরা প্রত্যেক 
জেলার উল্লেখ করিয়া, এই তালিকা! দেখাইয়া 
দিতেছি । 

প্রথমতঃ, মুর্শিদীবাদ জেল! ।-_-এই জেলায় উত্তর- 
রাড়ী সমাজ 'ত্যন্ত প্রবল। কীদি, ফতেয়াবাদ, 
চেতো, বহরমপুর, জেমুয়া. প্রস্ৃতি স্থানে অতীব 


৩৪৮ শুভ-বিবাহি। 


সম্ান্ত, কুলীন ও ধনবান্‌ উত্তর-রাট়ী কায়স্থের সমার্জ 
আছে। বারেন্ত্র ও বঙ্গজ কায়স্থ যথেষ্ট । দক্ষিণ- 
রাট়ীর সংখ্যা কম । বদ্ধমান, হুগলী ও হাবড়া_ 
এই তিন জেল! দক্ষিণ-রাঁট়ী কায়স্থের অত্যন্ত প্রবল 
সমাজ । সমগ্র বঙ্গ-দেশে, দক্ষিণ-রাট়ীর এতদপেক্ষা 
প্রবলতর সমাজ আর মাই। কুলীন, মৌলিক, 
ধনবান্‌, শিক্ষিত, উচ্চ-পদস্থ, জমিদার, রাজা, প্রাচীন, 
মহাকুলীন, সন্ত্রস্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কায়স্থ, 
অগণ্য পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তর-রাটীর 
সংখ্য। অতি সাঁমান্ত। বারেন্দ্র ও বঙ্গজ আদৌ নাই। 
নবদ্বীপ--এই' জেলায় মোটে ৩ ঘর উত্তর-রাড্ী, ২৭ 
ঘর বঙ্গজ, ৩৯ ঘর বারেন্্র এবং অবশিষ্ট সহস্র সহশ্র 
গৃহস্থ দক্ষিণ-রা়ী কায়স্থ। এই জেল1-ও দক্ষিণ-রাট়ী 
কায়স্থের প্রধান সমাজ । মেদিনীপুর, বাকুড়া ও 
বীরভূমে-_-অতি সামান্ত উত্তর-রাট়ী কায়স্থ বাস 
করেন। কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গজ ও বারেন্ত্র কায়স্থ অতি 
অল্প সংখ্যায় প্রবাসী । তত্তিন্ন, অনংখ্য সন্ত্রস্ত দক্ষিণ- 
রাট়ী কারস্থের বাস। স্থানে স্থানে ( মেদিনীপুর 


কায়স্থ-জাতি--সমাজ-স্বান। ৩৪৯ 


জেলায় ) করণ কায়স্থ্ের ববতি আছে । বরিশাল ও 
নোয়াখালিতে- অধিকাংশ বঙ্গজ ও বারেন্্র। উত্তর" 
রাটী নাই। দক্ষিণ-রাট়ী এক সহজ্রের অধিক হইবে না। 
মুঙ্গেু, ভাগলপুর, মজফরপুর, পাটন! ও দ্বারবঙ্গ __ 
বন্থ-পূর্ব-কাল হইতে উত্তর-্রাট়ী কায়স্থ বহু সংখ্যায় 
এখানে বাস করিয়াছেন । সকলে-ই প্রায় সন্্রাস্ত 
ও ধনবান্‌। উত্তর-রাট়ী বাঙ্গালী-কায়স্থের সংখ্যা 
এখানে যথেষ্ট। অনেক কুলীনের বাঁস। বারেন্, 
বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাট়ী, কেবল সরকারী চাকুরী উপ- 
লক্ষে প্রবাসী । ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ঢাক! 
--বঙ্গজ সমাজের প্রধান স্টান। বারেন্্র-ও যথেষ্ট । 
দক্ষিণ-রাড়ীর সংখ্যা মধ্যম । উত্তর-রাটী নাই। 
বশোহরে _বছসংখ্যক সম্ভ্রান্ত দক্ষিণরাটীর বসভি 
আছে। বঙ্গজদিগের ইহা-ও প্রধান সমাজ । বারেক 
কম। খুলনায়__দক্ষিণ-রাঁড়ী ও বঙ্গজ যথেষ্ট । বারে 
অল্প। উত্তর-রাট়ী নাই। রঙগপুর- বারেন্দত্রের 
প্রধান সমাজ । অন্ত কায়স্থ অতি অল্প। ময়মনসিংহ 
--বারেন্রের প্রধান সমাজ। নঙ্গজ ও দক্ষিণপ্রাটী 


৩৫০ শুভ-বিবাহ। 


অতি অল্প । দিনাজপুর--এখানকা'র মহারাজাধিরাজ 
এবং স্থৃবিখ্যাত রায় সাহেব-বংশ ও তাহাদের জ্ঞাতি 
ও কুটুম্ব-গণ উত্তর-রাঁ়ী। দক্ষিণ-রাট়ী ও বারেন্র, 
মধ্যম-সংখাক।॥ বঙ্গজ কম। মালদহ ও রাজসাহীতে 
--অধিকাংশ বারেন্ত্র । চট্টগ্রান্ম হইতে শ্রীহট 
পর্য্যস্ত - কেবল চট্টলী ও “বঙ্গদেশী+” কায়স্থের প্রধান 
সমাজ । পুর্ণিয়া--উত্তর রাট়ী কায়ছ্থের সমাজ। 
বহু-সংখ্যক মন্ত্রান্ত উত্তর-রাট়ীর বাস। জলপাই- 
গুড়ী-বারেন্তরের সমাজ। পাবনায়--দক্ষিণ-রাটী 
ও বারেন্দ্র প্রায় সমুদয় । পিংহভূম, মানভূম, চৈবাসা 
ও দুম্ক1--এই কয়েক জেল! দক্ষিণ-রাটী কায়স্থের 
সমাজ; কিন্তু কুলীনের সংখ্যা অল্প। কলিকাতা 
ও চব্বিশ পরগণা--দক্ষিণ-রাট়ী কায়স্থ্ের শ্রেষ্ট 
সমাজ। 
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বিবাহ-মন্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্।* 


সন্তষ্টে। ভার্য্যয়। ভর্তা ভত্রণ ভার্ধ্যা তখৈব চ। 
যন্মিম্নেব কুলে নিত্যং কল]াণং তত্র বৈ ফ্বমূ॥ 
মন্থু। 
পতি পন্থী পরম্পর সাধু ব্যবহ!রে। 
করেন+সস্তোব-লাভ যেই পরিবারে ॥ 
অশেষ কল্যাণ তাহে সদা উপজয়। 
শাস্ত্রের চন ইহ!) নাহিক সংশয় ॥ 
বিজাতীয় আচার-ব্যবহার এবং শিক্ষা-দীক্ষ 
প্রভৃতি ষে পরিমীণে হিন্দু-সমীজে প্রবেশ-লাভ 
করিতেছে, নেই পরিমাণে যে, সমাজ-বন্ধন শিথিল 
হইয়া, আসিতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রে-ই 
অনুভব করিতেছেন ।  আজ-কাঁল প্রায় শান্্রান্থদারে 


* £জ্যোতিযার্থ দীপিক।” ভ্রষ্টব্য। 


৩৫২ শুভ-বিবাহ। 


বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হর না। অনেকে ইচ্ছা 
করিয়া*ই হউক, কিংব! বাধ্য হইয়া-ই হউক, শাস্ত্র 
চারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহার ভুঁরি 
ভূরি প্রমাণ দেখা যাঁয়। শীস্ত্রীচারে অশ্রদ্ধা বশতঃ, 
শুভ বিবাহ-কার্য্যে, নানা-প্রকার দৌষ ঘটিতেছে। 
কু-পুজের জন্ম, অকাল-মৃত্টু ও অকাল-বৈধবা যে, 
তাহার প্রত্যক্ষ ফল, তাহা! কে অস্বীকার করিবে? 
গৃহে শান্তি বিরাজ করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে 
হু-সন্তান লাভ করিয়া গৃহী সুখী হইবেন, ইহা-ই 
বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ । কিন্ত, অনেক স্থলে-ই দেখা 
যায়, লোকে ধন-লোতে অন্ধ হইয়া, উপযুক্ত গণ, 
বাশি ও বণ প্রভৃতি ন! দেখিয়া-ই, স্ব ম্ব পুক্র-কন্তার 
বিবাহ দিয়। থাকেন। যে কোঠী দেখাইয়া মিল ও 
ভবিষ্যৎ শুভাগুভ স্থির করিতে হয়, উপযুক্ত 
জ্যোতিবী দ্বার তাহা প্রস্তত না করাইয়া, সামান্ত 
ব্যয়ে ও সামান্ত ব্যক্তি দ্বার রচন1 কর! হুইয়! থাকে। 
হুতরাং ফল যে, বিষ-ময় হইবে, তাহা কে অস্বীকার 
করিবে? : 


বিবাহ-সন্বন্ধে জ্যোতিষ তত । ৩৫৩ 


বর-কন্ঠ।র উপযুক্ত মিলন না হইলে যে, দীম্পত্য- 
সুখে ব্যাঘাত ঘটবে, তাহ! স্থির-সিদ্ধান্ত। যেখানে 
দাম্পত্য-প্রেমের অভাব, সেই খানে ই যে, অশান্তি 
রাজত্ব বিস্তার করিয়া থাকে, ইহ'-ই প্রাকৃতিক 
নিয়ম । পূর্বের ভায় যে, এক্ষণে স্ু"সন্তান জন্মে লা, 
শান্ত্রাচারের প্রতি বীতশ-শ্রন্ধা-ই, তাহার মুল কারণ, 
ইহা-ই অনেক নিষ্ঠীবান্‌ হিন্দুর অভিমত । বিবাহ- 
সন্ধে জোতিষ-শাস্ত্রের ষেষে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে 
হয়, তাহ! প্রত্যেক গৃহস্থের অবগত হওয়! আবশ্তুক। 
গ্রহাদির সহিত যে, আমাদের ভীবনের মতি নিকট 
তর সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, জ্যোতিষ-শান্ত্র তাহ মুক্ত- 
কে ঘোষণা করিতেছে । অনেকে-ই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, একাদশী, অমাবস্তা এবং পুর্ণিম! প্রভৃতি 
তিথি-বিশেষে দেহে রসাধিক্য বশতঃ, কোন কোন 
রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; ষগন জড়-দেহে গ্রহা- 
দির কার্ধ্যের একট! সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, তথন 
আমাদের অন্তর-রাজ্যে ষে, তাহায় কোন কার্ধা- 
কারিতা-সম্বন্ধ নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে? 

ত্৩ 


৩৫৪ শুভ-বিবাহ। 


অন্তরীক্ষ-বাসী গ্রহ-সমূহ, আমাদের দেহ ও মনের 
উপর সতত.ই কার্য্য করিতেছে । জ্যোতিষ-শাস্ 
দ্বারা এই কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধ বা সংষোগ-বিয়োগানি 
ব্যাপার নির্ণীত হইয়া থাকে | এ-জন্, স্ত্রী-পুরুষের 
প্রম্পর গ্রহাদির মিল ব৷ শুভ-সংযেগ থাকিলে, 
দাম্পত্য-প্রেম বা দাম্পতা-ভীবন অতি-স্থে অতি- 
ব।হিত হইয়াথাকে। শান্ছে দেখা যায় £-_ 

তয়া ধন্মীর্থকামানাং ত্রিবর্গফলমন্্তে | 

অনুকুল-কলত্রো-য্তস্ত স্বর্ণ ইহৈব হি।-_লিখিত। 

অর্থাং পতি সহধর্থিণীর সাহায্যে ধর্মী, অর্থ ও 
কাম উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ভাগ্য- 
বান পুরুষের স্ত্রী অনুকূল! ও*হিতকাঁরিণী, তিনি 
পৃথিবীতে-ই ন্বর্থ-স্ুখ উপভোগ করিয়া থাকেন । 
মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে £-- 

অন্ধং ভার্ধ্যা মনুষাস্য ভার্ধ্য। শ্রেষ্ঠতম: সথ! । 

ভার্্যা মূলং ভ্রিবর্স্ত ভার্ধ্যা মূলং তরিষ্যতঃ | 

স্ত্রী পুরুষের অন্ধ; ন্ত্রী-ই পুরুষের সর্ধাপে্গ! 
শ্রেষ্ট বন্ধু; ধর, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্ সাধনের 


বিবাহ-সন্বন্ধে জ্যোতিষ-তন্ব। ৩৫৫ 


মূল ভার্ধ্যা। এই ভার্ধ্যার সহায়তায় লোক স'সার- 
সাগর অনায়াসে পার হইয়! থাকে । 

ফলতঃ, কি ইহ, কি পর জীবনে ভার্য্যা-ই আমা" 
দের স্থখ-ভোগ ও ধশ্মসাধনের এক-মাত্র সহায় । 
এই জন্য-ই আবর্ষা-শান্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া, বিচার-পর্ববক 
বিবাহের বিধান দিয়াছেন। গাহগ্্য-জীবন স্থখ-কর 
 ধর্ম-ভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত, হিন্দুর বিবাহ-কার্ধ্য 
জ্যোতিষ-শাস্্ানুমোদিত হইয়া থাকে । উদ্বাহ-তত্বে, 
ছোতিষের যে যে বিধান লক্ষ্য করিয়া চলিলে, 
নাম্পত্য-স্থ সম্যক্‌ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার স্থুল স্থল 
ৃস্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে । 





বর-কন্যার গণ-নিরূপণ। 


«ণীন.মিলন দ্বারা পরস্পরের মনোবৃত্তি অনে- 
কাংশেছ্ির করা ষায়। কতক-গুলি নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ 
করিলে, পুরুষ বা ্্ী দেব-গণ অর্ধাৎ সব্ব-গুণ-প্রধ।ন 

হয় । কতক-গুলি নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে, নর-গণ 
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অর্থাৎ রজোগুণাবলম্বী হয়। আবার কতক-গুলি 
নক্ষত্রে জন্ম-গ্রহণ করিলে, রাক্ষল-গণ অর্থাৎ তমোগুণ- 
প্রধান হইয়া থাকে | এ অবস্থায়, দেব-গণে দেব-গণে, 
নর-গণে নর-গণে, কিংব! রাক্ষস-গণে রাক্ষস-গণে 
মিলাইয় বিবাহ দিলে, মনের মিলন অবশ্ম্তংবী। , 

নব্য ইংরাজী-শিক্ষিত মহাশয়ের পরোক্ষ-শাস্ত 
অর্থাৎ স্থৃতি. আদি শান্্স না মানিতে পারেন, কিন্ত, 
প্রত্যক্ষ-শীস্ত্র অর্াৎ বিজ্ঞান ও দর্শন মানিতে বাধ্য। 
সুতরাং, আজ আমরা! বিজ্ঞান ও দর্শন-মতে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিৰ যে, গণ*্মিলন বিবাছে বিশেষ 
উপযোগী । ৃ 

পাংখ্য-দর্শন-কার বলেন £-- প্রতিক্ষণপরিণামিনো 
হি সর্ব এব ভাবা খতে চিতিশক্তেঃ। 

অর্থাৎ চৈতণ্য ব্যতীত মকল পদার্থ*ই, ক্ষণে ক্ষণে 
পরিবর্তন-শীল। 

_ একটু চিত্তা করিয়া দেখিলে, স্পষ্-ই বুঝা যায় যে, 

শৈশবের দেহ যৌবনে থাকে না, আবার যৌবনের 
দেহ বার্ধক্যে থাকে না। আমাদের চর্ম, অস্থি, মাংস, 


বিবাহ-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-তন্ব। ৩৫৭ 


নখ ও লোম প্রভৃতি নিত-যই বদ্ধন-শীল। ইহ! দক-. 
লৈর-ই প্রতাক্ষ বিধরয় যে, আমাদের নথ, কেশ সতত-ই 
বুদ্ধি পাইতেছে, আবার আমর! সতত-ই তাহা কর্তন 
করিতেছি । তাহার স্থলে আবার নৃতন জন্সিতেছে। 
সুতরাং, এ বৎসরের নখ বা কেশ, পর বৎসর থাকে 
না। গাত্র-মার্জনাদ্ি সময়ে, আমাদের শরীরের 
মতচ্ধ-সমূহ উঠিয়া যায়; পুনরায় নূতন চর্ম 
তাহার স্থান অধিকার করে। সুতরাং ইহা বোধ 
হয়, অবিশ্বান্ত নহে যে, ছুই বংসর পূর্বের চর্দখ এখন 
আর আমাদের শরীরে মাই। তাহার স্থলে নৃতন 
চর্মের উগম হইয়াছে । এইরূপ শুক্র, শোণিত ও 
মজ্জী প্রভৃতি এবং মুর্র, পুরীষ, ঘর্শা, শ্লেম্নাদি, শীরী* 
রিক মলের লহিত নিত্য নির্গত হইতেছে, আবার 
তাহার স্থানে নুতন শুক্র-শোণিতাদি উৎপন্ন হই- 
তেছে।* ইহা যদ্দি বিশ্বাস করিতে পারা! যায়, তাহা! 
হইলে আমাদের দেহের সমুদয় বৃন্িৎই যে, নিত্য পরি- 

* ইমুরোপীয় পঙ্িত-গণের মতে, মস্তিকষ-ই মন, বুদ্ধি ও শ্মতি- 
শক্তির আধার । কিন্ত, উপ র-লিখিত প্রমাণের দ্বার বেশ বুঝ! 
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বর্তন-শীল, ইহা! বিশ্বাস করিতে বোপ হয় সকলে-ই 
বাধ্য । 

ইহা! বিশ্বী করিলে-ই বুঝিতে হইবে যে, সপ্ত- 
বিংশতি নক্ষত্রে শরীরের ভাব সপ্তবিংশতি-প্রকার 
হইতে পারে *। জন্মিবার সময় সন্তান মাতৃ-গুণ লইয়া 
জন্ম-গ্রহণ করে, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ। এরূপ অবস্থায়, 
কতক-গুলি নক্ষত্র বারা সংক্রমিত মাতৃ-শরীরস্ত সত্ব 


(বার যে, আমাদের মন্তিক্ক-ও পরিবর্তন শীল । :এ আবস্থায়, মস্তি- 
ছকে স্মৃতি-শক্তির আধার বলিলে, শৈশবের স্মৃতি যৌবনে-ই 
থাকিতে পারে ন|) বার্ধক্যে ত দূরের কথ। ! এই সমুদয় 
পর্যালোচনা করিয়া-ই, আমাদের দার্শনিক্গণ চৈতন্য- 
শক্তিকে-ই মন, বুদ্ধি ও ম্থৃতি-শক্তির আধার বলিয়। নির্দেশ 
করিয়াছেন। 

* পঞ্চদশ তিথিতে-ও শরীরের অবস্থ1 ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ হয়। 
এই জন্য-ই, এক এক তিথিতে এক এক দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ? 
পান্রকারের ইহ-ই ব্যবস্থা । ত্রয়োদশী তিথিতে শরীরের অবস্থা 
শ্লেম্ম-প্রধান হয়; বেগুণ-তর কারিটি-ও শ্লেম্ম -প্রধান ; হুতরাং, এ 
দিনে উহ! ভক্ষণ করিলে, তাহা হইতে যে শুক্র-শে।ণিত উৎপন্ন 
হইবে, তাহা-ও শ্লেম্ম-প্রধান হওয়া নিশ্চয় । এ শ্লেম-প্রধান তত্র 
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গুণ, রাজী-গুণ কিংবা তমো-গুণ লইয়া, তাহার জন্ম- 
গ্রহণ করা অস্বাভাবিক নহে । 


আযুর্ধেদে পিত্তকে সত্ব-গুণ, বাযুকে রজো-গুণ ও 
্রেম্মাকে তমো-গুণ বলিয়া নির্দেশ কর! হুইয়।ছে। 
সুতরাং, যে যে নক্ষত্রে মাতৃ-শরীর পিন্ত-প্রধান থাকে, 
মেই সেই নক্ষত্রে জাতি সম্তান মাতৃ-দত্ত সত্ত-গুণ লইয়া, 
জন্ম-গ্রহণ করিয়! দেব-গণ হয়। এই-রূপ, যে ষে নক্ষত্র 

মাতৃ-শরীর বানু-প্রধান থাঁকে, সেই সেই নক্ষত্র 


শোণিতে ঘে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার অকাল-মৃত্যু অবশ্য- 
স্তবী। এই সমস্ত পধ্যালোচন। করিয়া-ই, আর্ধ্য-শান্ত্রকর-গণ 
“ত্রয়োদগ্ঠ।ং বার্তীকৌ স্ুতহানি; স্তাৎ” এই কথ! লিপি-বদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। এই-রাপ, অষ্টমী তিথিতে শরীর বায়ু-প্রধান হয়। 
নারিকেল ফলটি-ও বায়ু-প্রধান। এ তিথিতে উহ ভক্ষণ করিলে; 
তন্দার। শরীরের ঘে অংশ গঠিত হইবে, তাহাকে বারু-প্রধান 
অর্থাৎ চঞ্চল হইতে হইবে। শরীরের শুক্র-শৌশিত চঞ্চল হইলে, 
মনকে অবগ্ত-ই চঞ্চল হইতে হইবে । সেই চঞ্চল-চিত্তে যাহ 
কিছু শিক্ষ/ করা যাইবে, তাহা! কখন-ই চিরস্থায়ী হইবে ন|। এই 
জন্ত-ই শান্্কারের ব্যবস্থা “অষ্টম্যাং নারিকেলে চ মূর্ত! 1” 
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জাত সন্তান, মাতৃ-দন্ত রজো-গুণ লইয়া জন্ম-গ্রহণ 
করিয়া নর-গণ হয়, এবং যে যে নক্ষত্রে মাতৃ-শরীর 
শ্লেম্স প্রধান হয়, সেই সেই নক্ষত্রে জাত-সন্তান মাতৃ 
দত্ত তমো-গুণান্বিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। 
তাঁহাকে-ই আমরা রাক্ষস-গণ বলিয়! থাঁকি। 
সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে কোন-ও কোন-ও নক্ষত্রে যে 
শরীর পিত্ব-প্রধান, কোন-ও নক্ষত্রে বাঘু-প্রধান, 
আবার কতক-গুলি নক্ষত্রে যে, শ্লেম্ব" গ্রধান হয়, তাহ। 
বিশেষ-ূপে পরীক্ষিত হইয়াছে । যে যে নক্ষত্রে 
জাত সন্তান সত্ব-গুণ প্রধান অর্থাং দেব-গণ হয়, সে 
সে নক্ষব্রে জর হইলে, প্রায়শ-ই তাহা পিত্ব-প্রধান 
হইতে দেখা যায় এবং পিত্ব-শাস্তি-কর গুঁধধাদি' প্রয়োগে 
তাহার শান্তি হইয়া থাকে । এই-রূপ, ষে যে নক্ষত্র 
জাত-সস্তান রজো-গুপ প্রধান, অর্থাৎ নরগণ হয়, 
সেই সেই নক্ষব্নেঃজর হইলে, তাহ! বাসু-প্রধান হয় 
এবং বায়ু-নাশক ও্ধধাদি প্রয়োগে তাহার শাস্তি হইয়া 
থাফে। আবার, বেধে নক্ষত্রে জাত-সম্তান তমো- 
গুণান্বিত অর্থাৎ রাক্ষ-সগণ হয়, সেই সেই লক্ষত্র-জাত 


বিবাহ-সন্বন্ধে জ্যোতিষ তত্ব । ৩৬১ 


জরাদি রোগ শেম্স-প্রধান ও শেম্ম-শ।স্তি-কর ওষধাদি 
দ্ব'রা! নিবারিত হইয়1 থাকে। 
সত্ব-গুণের ফল সংপ্রবৃন্তি, রঙ্জো-গুণের ফল 
মানব প্রকৃর্তি, এবং তমো-গুণের ফল অসং-প্রবৃত্ত বা 
আস্থুর-প্ররৃতি। যদি গণ-মিলন ছার: বর-কন্ার 
প্রকৃতি বুঝ! যায়। তাহ! হইলে, সমান-প্রকৃতি বর ও 
কন্তার মিলন করিয়া দিলে, সংসার শাহ!দিগের 
নিকটে স্ুথ-শাস্তি-ময় হইবে 1৮% * 
হস্তাস্বাতীশ্রুতিমুগশিরঃ-পুষামৈত্রাস্রি ভানি | . 
পৌষগাদিত্যে জগুরিহ বুধা দেবপংজ্ঞানি তানি ॥ 
অর্থাৎ হস্তা, স্বাতী, শ্রবণ|, মৃগশিরা, পৃষ্যা, অন্থু- 
রাধা, অস্থিনী, রেবতী, পুনর্বস্থ এই নয়টি নক্ষরে জন্ম 
হইলে দেব-গণ হয়। 
পূর্ববান্তিজ্ঃ শিবভ-ভরণী রোহিণী চোত্বরাশ্চ। 
প্রাহুমত্যাহ্বয়মুড়গণং নূনমেতন্মনীন্্রাঃ 1 
ূর্বফন্তুনী, পুর্বীষাঢ়া, পূর্ববভাদ্রপদ, আর্র 
তরণী, রোহিণী, উত্তরফন্তনী,. উত্তরাধাঢ়া এবং উত্তর- 
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ভাঁদ্রপদ, এই নয়টি নক্ষত্রে জন্ম হইলে নর-গণ 
হয়। 
চি্াশ্রেধানিখতিপিতৃভে বাঁসবে বাসবর্ষে | 
শক্রাগ্গ্যোর্ভে বুণনহনক্ষে চ রক্ষোগণোহ্য়ম্‌ ॥ 
চিত্রা, অশ্লেষ।, মূলা, মঘ1, জোষ্ঠা, ধনিষ্টা, বিশাখা, 
শতভিষ| এবং কৃত্তিক1, এই নয়টি নক্ষত্রে জন্ম হইলে 
রাক্ষস-গণ হয়। 


খ্ট 


গণের ফলাফল। 


্বজাতৌ পরমা প্রীতি-মর্ধাম! দেবমানুষে। 

দেবান্থুরে কনিষ্ঠা চ মৃত্যুমা নুষরাক্ষসে ॥ 

স্ব-গীণ অর্থাৎ বর ও কন্তা উভয়ের এক গণ 
হইলে ( দেব-গণ কিংবা নর-গণ অথবা রাক্ষল-গণ 
হইলে ), দম্পতীর সাঁতিশয় প্রণয় বৃদ্ধি হয়) আর 
বরের বেবগণ ও কন্তার নর-গণ হইলে, মিলন মধ্যম 
হয় । দেব-গণ ও রাক্ষল-গণ উভয়ের নিকৃষ্ট মিলন, 
অর্থাৎ নর্ধদ। কলহ হয়। দম্পতীর নর-গণ ও 
রাক্ষস-গণ হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। 


বিবাহ-সন্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব। ৩৬৩ 


গ্রহমৈ ব্রীং রাশিবশ্থং বিদ্যতে নিয়তং যদি 

সদগণাভাবজনিতে। দোষঃ কোহপি ন বিদ্যতে ॥ 

যদি বর ও কগ্ার গ্রহ, মৈত্র-ভাবে থাকে, অথবা 
বশ্--রাশি হয়, তবে উভয়ের নর ও রাক্ষম-গণ 
হইলে-ও, তজ্ন্য কোন বিপদ হয় না। 


বর ও কন্যার বর্ণ-নিরপণ | 


কর্কিমীনালয়ো বিপ্রাঃ ক্ষরাঃ দিংহতুলাহয়াঃ। 
বৈশ্তাঃ কুম্তাজযুগ্মাখ্যাঃ শৃড্া বৃষমূগানাঃ ॥ 
কর্কট, মীন ও বৃশ্চিক রাশিতে বিপ্র-বর্ণ হয়। 
সিংহ, তুলা ও ধন্ধু রাশিতে ক্ষত্রিয়-বর্ণ হয়।. কুস্ত, 
মেষ ও মিথুন রাশিতে বৈশ্ত-বর্ণ হয়; এবং বৃষ, মকর 
ও কন্তা রাশিতে শুদ্র-বর্ণ হয়। 


(ওরা 


বর্ণের কলাফল | 


বণশ্রেষ্টা চ যা নারী বর্ণহীনম্চ যঃ পুমান্‌। 
তয়োধিবাহে মরণং পুরুষন্ত ন সংশয়ঃ ॥ 


৬৬৪ শুভ-বিবাহ । 


অর্থাং যে নারী বর্ণ শ্রেষ্ঠ এবং যে পুরুষ হীন-বর্ণ 
হয়, উত্তয়ের দাম্পশ্যু-মিলন হইলে, নিঃসন্দেহ পুরু- 
ষের মৃত্যু হয়। 


টস 


বশ্য-রাশি-নিরপণ । 
সিংহস্ত সর্কে বশগা বিনালিং, 
বিহায় সিংহং বশিনো নরাণাম্‌। 
ভক্ষ্যান্তঘৈষাং জলরাশয়স্তে, 
বশ্তাস্ত লোকবাবহারতোইন্তে 
বৃশ্চিক ভিন্ন সকল রাশি নিংহের বশ্ঠু হয়। আর 
সিংহ ভিন্ন সকল রাশি নরের বশ্ঠ হয়। জল-চর রাঁশি 
( অর্থাৎ কর্কট, মকর ও মীন রাশি) অন্য রাশির 
আহার-যোগ্য হয়। ইহা ব্যতীত ঘে সকল রাশি 
আছে, তাহা লোকের ব্যবহার-যোগা হইয়া! থাকে । 
বশ্য-রাশির ফল । 
এবং বশ্তম'যোগে দম্পত্যোঃ প্রীতিরুত্তমা। 
বহ্াঁভাবেহপি দম্পত্যো-বিবাহঃ কলহ প্রদঃ ॥ 


বিবাহ-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব। ৩৬৫ 


পূর্বোক্ত প্রকারে বর ও কন্তার বশ্ঠ-রাশি হইলে, 
পরস্পর প্রণয়ানুরাগী হয়। বন্ঠ-রাশি না হইলে, 
পরম্পর নিরন্তর কলহ হইয়! থাকে। 
বর ও কন্যার গ্রহমৈত্রী-যোগ | 
দম্পত্যোম হতী প্রীতি-গ্র হমৈ হ্যাং সমে সমাঃ। 
বৈরে বৈরত্বমাপ্লোতি তয়ৌরেকাঁধিপে সুখম্‌॥ 
বর ও কন্তার রাশির যে যে অধিষ্ঠটাতা হয়, যদি 
এ রাশ্তধিপের পরম্পরের মি ৪্রতা থাকে, তবে দম্পত্তী 
পরম্পর স্থুখী হয়। দম্পতীর রাশির অধিষ্ঠাতা লম- 
ভাবে থাকিলে, দম্পতী পরম্পর সম-ভাবাপন্ন হয় । 
আর যদ্দি রাশির অধিপতি পরম্পর বৈরী হয়, ভবে 
্ত্রীপুরুষের মধ্যে পরস্পরের বৈর-ভাব জন্মে, কখন-ও 
মিলন হয় না। ২. 
বর ও কন্যার গ্রহ-শুদ্ধি। 
পুংসাং বিষমবর্ষে চন্ত্রতারার্কশুদ্ধিতো৷ বিবাহঃ। 
ড় বর্ষাৎ পরতে ঘুগ্মবর্ষে চন্্রতারেজ্যস্তদ্ধৌ 
কন্তাকানাম্‌ ॥ 


৬৬৬ শুভ-বিবাঁহ। 


পুরুষের অধুগ্ম-বর্ষে এবং চন্দ্র ও তার! শুদ্ধি 
হইলে, বিবাহ প্রশস্ত । কন্ঠার ছয় বৎসরের পর, 
মু্ম বৎসরে চন্দ্র, তারা এবং গুরু-শুপ্ধি হইলে, 
বিবাহ দেওয়া বিধি সঙ্গত। 


কন্যার বর্ষ-শুদ্ধি | 


অযুগ্মে ছুর্ভগা নারী যুগ্মে চ বিধবা ভবেৎ। 
তন্মাৎ গর্ভান্বিতে সুগ্মে বিবাহে সা পতিব্রতা। 
কন্যার বিবাহ অযুগ্ম-বৎসরে হইলে দুর্ভাগ। হয়; 
এবং যুগ্ম-বৎসরে হইলে. বিধবা হয়। অতএব, 
গর্ভ-মাস হইতে গণনা করিয়া, যুগ্ম বংসরে বিবাহ 
দিলে, সেই স্ত্রী পতিব্রতা হইয়া থাকে । 
_ মাসত্রয়াদৃদ্ধ মধুগ্ধা বর্ষে যুগে ভু মাস হয়গেব যাবহ । 
বিবাহগুন্ধিং প্রবদস্তি নার্ধা! বাত্ভ্াদয়ে। গোতিমি 
| জন্মমাসাৎ | 
জন্ম-মাস অবধি গণনা করিয়া, অধুগ্ম বৎসরের 
গ্রধম তিন মাসের পর, কিংবা ঘুগ্ বরের এরম 


বিবাহ-সন্ধন্ধে জ্যোতিষ-তত্ত। ৩৬৭ 


নীসের মধো, কন্ঠার বিবাহ প্রশস্ত । ইহা বাংস্ত 
প্রভৃতি মুণি-গণের অভিমত । 
কন্যার গ্রহাদি-শুদ্ধি | 
গ্রহশুদ্ধিমবশুদ্ধিং শুব্ধিং মাদায়নর্ভ, দিবসানাম্‌। 
অর্ব্ব1গ্‌ দশবর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্ঠ কাঁনাম্‌ ॥ 
কন্ঠার দশ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ দিলে, 
গ্রহ-শুদ্ধি, বংসর-শুদ্ধি এবং খতু-শুপ্ষির বিবেচন! 
করিতে হইবে। ইহা মুনিদিগের অভিমত। 
কালাত্যয়ে চ কন্তায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে । 
মলমাসাদিকালনাং বিবাহাছ্ে প্রবত্বতঃ । 
পুংসঃ গ্রতি সদা দোষাৎ সর্বদৈব ভি বজ্জযতা॥ 
ইহার ভাবার্থ এই ষে, কন্ঠ।র কালাত্যয় হইলে, 
অর্থাৎ দশ বংসর অতীত করিয়া বিপাহ দিলে, 
কাল-দোষ ঘটে না। কিন্তু মলমাসে বিবাহ হইলে, 
পুরুষের পন্দে দোষ কথিত আছে । অতএব, পুরু- 
যের অনুরোধে কন্ঠার-৪ মললাসে বিবাহ দেওয়া! 
উচিত নছে। সা 


৩৬৮ শুভ-বিবাহ। 


জন্ম-মাঁসে বিব1হ-সম্বন্ধে বিধি | 
সানং দানং জপো। হোমঃ সর্ববং মঙ্গলবন্ধনম্‌। 
উদ্বাহশ্চ কুমারীণাং জন্মমাসে প্রশস্যতে ॥ 
জন্ম মাসে গান, দান, জপ, হোম ওভাতি সমস্ত 
কার্ষ্যে মঙ্গলশ্বর্ধন হয়। এবং কন্তার বিবাহ-ও 
জন্ম-মাসে প্রশস্ত । (এতাবতা পুরুষের জন্ম মাসে 
বিবাহ নি'ষন্ধ হইতেছে )। 
জন্মমাসে চ পুত্রাঢ্যা ধনাঢ্য চ ধনোদয়ে। 
জন্মতে জন্মরাশৌ চ কন্তা হি ধ্রবসস্ততিঃ ॥ 
জন্ম-মাসে কন্তার বিবাহ হইলে ধনশালিনী হয়) 
জন্ম-তারাতে এবং জন্ম-রাশিতে বিবাহ হইলে, 
দীর্ঘাযুপুত্র-গ্রসূবনী হইয়া থাকে। 
 জন্মভে জম্মমাসে চ তথা জন্মতিথাবপি | 
জোষ্টপুত্রহ্হিত্রোশ্চ বিবাহং ন সমাচরেৎ ॥ 
জন্ম-নক্ষত্র ও জন্ম-মাসে এবং জন্ম-তিথিতে জোোষ্ঠ- 
পু ও জ্যোষ্ঠা কন্ঠার বিবাহ কদাচ বিহিত নহে। 
জ্যৈষ্ঠেমালি তথা মার্গে ক্ষৌরং পরিণরং ব্রতম্‌। 
জোষ্টপুত্রদুহিত্রোশ্চ যত্ততঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ 


বিবাহ-সন্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব । ৩৬৯ 


জৈষ্ঠ-মাসে এবং অগ্রহীয়ণ-মাসে জোষ্ঠ-পুভর ও 
জোষ্ঠা কন্ঠার বিবাহ, ক্ষৌর-কর্্ম ও উপনয়ন যত্র- 
পূর্বক পরিত্যাগ করিবে। 

ন জন্মমাসে ন চ জন্মভে তথা, 

নৈব জন্মদিবসেইপি কারয়েৎ। 

আছ্যগর্ডভভবপুজকন্যয়ো,- 

জ্ো্ঠমাসি ন চ জাতু মলগলম্‌। 
জন্ম-মাসে, জন্ম-নক্ষত্রে ও জন্ম-দিবসে, এবং জোষ্ট- 
সাসে, প্রথম-গর্ভ-জাত পুদ্র ও কন্তার মঙ্গল-কাধ্য 
অর্থাং বিবাহ।দি কার্ধা সর্ধদ| পরিত্যাগ করিৰে। 
পূর্ব এক প্রমাণে জন্ম-মাসে কন্তার বিবাহ প্রশস্ত 
বলিয়া, জপর প্রমাণে জন্ম-মাসে কন্তার বিবাহ নিষিদ্ধ 
বলিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, আদা-গর্ভ- 
সন্তৃত। কন্ঠার বিবাহ নিধিদ্ধ, অপর কন্তার বিবাহ 
প্রশস্ত। 


৮ 


বিশেষ বিধি । 


কৃততিকাস্থ-রবিং ত্যক্ত।1 জৈযষ্টে জোষ্ন্ত কারয়েৎ | 
উৎসবাদীনি কার্ষানি বিগ্বিনানি বিবজ্জয়েং ॥ 
২৪ 


৩৭০ শুভ-বিবাহ। 


কৃত্তিকা-নক্ষত্রে যে পর্যাস্ত রবি বান করেন, 
অর্থাৎ কিঞিৎ কম দশ-দিন পরিত্যাগ করিয়া, জৈ্ট- 
মাসে জোষ্ঠ পুজরের বিবাহ বিহিত হয়। মঙ্গল-জনক 
কার্যে অগ্রহায়ণ মাসের-ও দশ-দিন পরিত্যাগ করিয়া 
কীর্ধ্য করা বিহিত। 
জোষ্ঠে ন জযষ্ঠয়োঃ কার্ধাং নৃনার্ষ্যোঃ গ্রাণিগীড়নং । 
তয়োরেকতরে জ্যোষ্ঠে জ্যৈষ্ঠেপি ন বিরুধ্যতে ॥ 
জোষ্ট-মাসে জ্যেষ্ট পুত্র ও জ্োষ্ঠা কন্ঠার বিবাহ 
নিষিদ্ধ। কিন্তু, বর ও কন্তার মধ্যে, এক*জন যদি 
জ্যেষ্ঠ (অর্থাৎ আদ্য-গর্ভ-জাত ) হয়, তবে তাহা 
নিষিদ্ধ নহে। 
বার ও তিথি-শুদ্ধি। 
গুরু-শুক্র-বুধাহেযু বিবাহঃ শুভদঃ সদা । 
তিথয়ঃ প্রতিপদ্দরশাষ্টমীরিক্তাং বিনা শুভাঃ ॥ 
গুরু, শুক্র ও বুধ-বারে এবং প্রতিপৎ, চতুর্দশী, 
অষ্টমী ও রিক্তা । অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী ) 
এই কয়েকটি তিথি ভিন্ন, অন্ত তিথিতে বিবাহ 
শুভ-্দায়ক। 


বিবাহ-সম্থন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব । ৩৭৯ 


বারের ফলাফল । 


উঢ়া চার্কদিনে কন্তা ধৃছা ভনতি নিশ্চিতং | 
সপত্বীং সমবাঞ্পেততি তুযারকরবাঁসরে ॥ 
রবি-বারে বিবাহ হইলে স্ত্রী ধূর্তা হয়) এবং সোম- 
ধারে বিবাহ হইলে স-পত্ৰী হইয়া থাকে । 
অঙ্গারকদিনে নারী কাস্তং দৃষ্ট1 পলায়তে। 
শূর্ধ্যপুক্রদিনে চৈব ধনপুক্রবিনাশিনী ॥ 
মঙ্গল-বারে বিবাহ হইলে, পতিকে দেখিয়া! পলা. 
বন করে, অর্থাৎ স্বামীকে সর্বদা তন্ন করে। শনি- 
দ্বারে বিবাহ হইলে ধন ও পুত্র বিনষ্ট হয়। 


বিশেষ বিধি । 


ন বারদোষাঃ প্রতবন্তি রাত্রো, 
বিশেষতোহর্কাবনিভূশনীনাং । 

অন্ধং মমাসাদ্য বিলাপিনীনাং, 
কটাক্ষপাত। ইব নিশ্ফলাঃ স্থ্যঃ ॥ 
রাজিতে বার-দোৌষ, বিশেষতঃ রবি, মঙ্গল ও শনি- 
বার দোষ ঘটে না; যেমন বিলাসিনী কামিনী জন্মা- 


৩৭২ শুভ-বিবাস্থ। 


ন্বের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে,তাহার সেই কটাক্ষ- 
পাত নিক্ষল হয়, সেই্ূপ বার-দোষ নিক্ষল হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ বার*দোষ-জন্ত অশুভ ফল জন্মে না। 


তিথি-সমুহের ফলাফল । 


প্রতিপদ্দঃখজননী দ্বিতীয়া গ্রীতিবর্ধিনী। 
সৌভাগাদা। তৃতীয়] চ চতুর্থী চার্থনাশিনী ॥ 
প্রতিপৎ তিথিতে বিবাহ হইলে, নানা-বিধ দুঃখ 
জন্মে। দ্বিতীয়াতে ল্রীতি-বদ্ধন হয়, তৃতীয়াতে এবং 
চতুর্থীতে বিবাহ হুইলে অর্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 
পঞ্চম্যাং স্থথবিত্তানি ষণ্ঠী বিত্তপ্রদায়িনী । 
বিদ্যাশীলন্ুখাপ্তিঃ স্তাৎ সপ্তমযামফলাষ্ মী ॥ 
পঞ্চমীতে বিবাহ হইলে সুথ ও ধন লাভ হয়। 
ঘষ্ঠীতে কেবল-মাত্র ধন লাভ হইয়া! থাকে । সপ্তমীভে 
স্ুথ লাভ, বিদা ও গীলত। জন্মে, এবং অষ্টমীন্ডে 
কিছু-ই ফল হয় ন!। 
নবমী শৌোকফলদা আনন্দে! দশমীদিনে | 
স্থুখদৈকাঁদণী চৈব মফলা দ্বাদশী স্বৃত্তা ॥ 


বিবাহ-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব। ৩৭৩ 


নবমীতে বিবাহ হইলে শোক-সস্তপ্ু হয়। দশ- 
মীতে আনন্দ লাভ হইয়া থাকে । একাদধীতে স্ুথ- 
লাভ, এবং দ্বাদশীতে শুভ ফল হয়। 
মানপুতৌ ত্রয়োদস্তাং চতুরদন্তোন্ত দৌষদঃ। 
ফলং বহুবিধং নিত্যং পঞ্চদশ্তাং বিশেষতঃ ॥ 
ত্রয়োদশীতে বিবাহ হইলে, সন্মান ও পুত্র লাভ 
হয়। উভয় পক্ষের চতুর্দশীতে দৌষ মাত্র লা 
হইয়া থাকে; এবং পঞ্চদশী অর্থাৎ পূর্ণিষাতে বহু- 
প্রকার ফল-লাভ হয়। 
অমায়াঞ্ধেব রিক্তায়াং করণে বিষ্টিসংজ্ঞকে । 
যঃ করোতি বিবাহং ন শীদ্বং যাঁতি ষমালয়ং ॥ 
অমাবন্তা, রিক্তা তিথিতে ( অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী 
ও চতুর্দশীতে) এবং বিষ্টি-করণে যে জন বিবাহ করে, 
সে সত্বর মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। 
বিশেষ বিবি | 


শনৈশ্চরদ্দিনে চৈৰ যদি রিক্তা তিথির্ভব্। 
তম্মিন বিবাহিতা কন্তা পতিসস্তানবর্ধিনী ॥ 


৩৭৪ শুভ-বিবাহ । 


শনি-বারে যদি রিক্তা-ভিথি হয়, তাহাঁতে বিবাহ 
হইলে, সেই স্ত্রী বনু ধন-পুক্রবততী হইয়া থাকে। 
মূলামঘানুরাধ! চ রোহিণুত্তররেবতী । 
হস্তামুগশিরঃ স্বাতী বিবাহে চ স্থুশোভনা ॥ 
মূলা, মঘা, অনুরাধা, রোহিণী, উত্তরফন্তনী, উত্তরা 
ষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, হস্তা, মৃগশিরা স্বাতী, 
এই দ্বাদণটী নক্ষত্র বিবাহে প্রশস্ত । 
পূর্বা্য়ে বিশাখায়াং শিবাদ্যে ভচতুষ্টয়ে | 
উচ়া চাশড ভবেৎ কন্তা। বিধবাঁতো বিবর্জয়েৎ ॥ 
পূর্বফন্তুনী, পূর্ববাধাঢ়া পুর্ববভীদ্রপদ, বিশাখা, 
আদ্র, পুনর্ধন্ু, পুষ্যা, অশ্লেষা! এই 'আটট নক্ষত্র 
বিবাহ হইলে, কন্তা শীন্ব বিধবা হয় । অতএব, এই 
আটটি নক্ষত্র পরিত্যাগ করিবে। 
বিষুভাদেযে ত্রিকে চিত্রে জোষ্ঠায়াং জলনে যমে। 
এভির্বিবাহিতা৷ কন্ঠ] ভবত্যেব নুছুঃথিতা । 
শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, চিত্রা, জ্যেষ্ঠ ভরণী, 
কৃত্তিকা, এই সাতটা নক্ষত্রে বিবাহ হইলে, সে স্ত্রী 
অত্যন্ত দুঃখিত হয়। 


বিবাহ-সন্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব। ৩৭৫ 


কুমা্্যাঃ পাণিং গৃহীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষৃত্তরাদিষু। 
স্বাতৌ মৃগশিরসি রোহিণ্যাঞ্চেতি ॥ 
উত্তরফন্তুনী, হস্তা, চিত্রা, উত্তরাষাঁঢ়, শ্রবণ।, ধনিষ্ঠা, 
উত্তরভাপ্্পদ, রেবতী, অশ্বিনী, স্বাতি, মুগশিরা, 
রোহিণী, এই দ্বাদশটি নক্ষত্রে কুমারীর পাণি-গ্রহণ 
কর। কর্তব্য ' কিন্তু, পারস্কর-মুনির মতে চিত্রা গ্রভৃতি 
কয়েকটি অন্ত নক্ষত্রে বিবাহ বিহিত হইয়াছে । 
ত'হাতে স্মার্ভ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষ-তত্বে এইরূপ 
মীমাংসা করিয়াছেন ষে, এই কয়েকটি নক্ষত্রে যজু- 
বেবেদীদিগের ৰিবাহ হয়, অথবা আপংকাল উপস্থিত 
হইলে, অগ্ঠান্ত-বেদীর-ও এই কয়েকটি নক্ষত্রে বিবাহ 
হইতে পারে। 
আদ্যে মঘাচতুর্ভাগে নৈখ তস্যাদ্য এবচ। 
রেবত্যন্তচতুর্ভীগে বিবাহঃ প্রাণনীশকঃ ॥ 
মঘা ও মুলার প্রথম চতুর্থাংশে, অর্থাৎ প্রথম 
পোনর দণ্ড মধো, বিবাহ হইলে মৃত্যু হয়, এজন্য এ 
সকল নক্ষত্রের এ সকল, অংশ পরিত্যাগ করিয়া 
বিবাহ দেওয়া বিহিত। 


৩৭৬ শুভ-বিবাহ। 


মাসাদির অন্তে ফলাফল | 


মাসীন্তে জ্রিয়তে কন্ত। তিথ্যন্তে স্যাদপুক্রিণী । 
নক্ষত্রান্তে চ বৈধব্যং বর্ধান্তে বন্ধুনাশনং ॥ 


মাসের অস্তে অর্থাৎ সংক্রাস্তিতে বিবাহ হইলে, 
কন্তার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । তিথির অস্তে অর্থাৎ 
অমাবস্ত। ও পুর্ণিমাতে বিবাহ হইলে, স্ত্রী বন্ধা। হয়। 
নক্ষত্রের অন্তে বিবাহ হইলে, বিধব! হইয়া! থাকে 7 
এবং বৎসরের অস্তে বিবাহ হইলে বন্ধু-বিয়ৌগ ঘটে । 


রাজ-যোটক। 


একরাশৌ চ দম্পত্যোঃ শুভং স্তাঁৎ সমসপ্তকে। 
চতুর্থে দশমে চৈব তৃতীয়ৈকাদশে তথা ॥ 


বদি বরও কন্তার এক-রাশি অথবা সম-সপ্তক 
(অর্থাৎ একের যৌড় বাঁশি হইলে, তাহা হইতে 
অস্তের রাশি সপ্তম ), কিংবা চতুর্থ ও দশম, বা তৃতীয় 
ও একাদশ রাশি হয়, জবে তাহার নাম রাজ্‌- 
যোটক। এই মিলন অতি উত্তম। 


বিবাহ-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব | ৩৭৭ 


ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতান্তি 

ন নাড়িদোষা ন চ বর্ণদোষঃ। 

নচাত্র দোষোহস্তি গণত্রয়স্য 

তৃপ্বঙ্গিরাদ্য। মুনয়ে। বদন্তি ॥| 

যদ্দি দম্পতীর বাঁজ-যষোটক মিলন হয়, তবে 

তাহার গ্রহ-দোষ, নাড়ী-দৌষ, বর্ণ-দৌষ এবং গণ- 
দোষ জন্ত কোন অশুভ হয় না,__ইহা ভূগু, অঙ্গিরা 
প্রভৃতি মুনি-গণ বলিয়াছেন। 


গোধুলি-লগ্ন-বিচার। 
লগ্রং যদ! নাস্তি বিশুদ্ধমস্তৎ 
গোধুলিকাং তত্র শুভাং বস্তি ॥ 
লগ্নে বিশুদ্ধে সতি বীর্যাযুক্তে 
গোধুলিকা নৈব ফলং বিধত্তে ॥ 
যদি নির্দোষ লগ্ন না পাওয় যায়, তবে সে স্থানে 
গোধুলিতে কার্য্য করা বিধেয়। কিন্তু শুভ লগ্ন পাইলে, 
গোধুলিতে বিবাহের ব্যবস্থ। না করা-ই ভাল। তৃপ্ত 


প্রভৃতি মুনি-গণ, গোধূলির বিশেষ-রূপ গুণ-কীর্তন 
করিয়াছেন। যথ| ;-_. 


৩৭৮  শুভ-বিবাহ। 


নান্মিন্‌ গ্রহা ন তিবয়ো ন চ ঝিষ্টবারা, 

খক্ষাণি নোপজনয়ন্তি কদাপি বিদ্বং। 

অব্যাহতঃ মততমেব বিবাহকালে, 

যাত্রান্্র চায়মুণ্দতো ভূ গুজেন যোগঃ ॥ 

যদি গোধূলিতে বিবাহ কিংবা যাত্রা করা যায়, 

তবে অশ্তভ গ্রহ-গণ, রিক্ত প্রভৃতি তিথি ও বিষ্টিভড্রা, 
অনুক্ত বার এবং অনুক্ত নক্ষত্র সকল কদাচ বিদ্ব 
জন্মাইতে পারে না। অত €ব, গোধুলি নির্ণয় কয়া, 
বিবাহের ব্যবস্থা করা অধুক্তি নহে। 


সন্ধ্যাতপারুণিতপশ্চিমদিপ্বিভাগে, 
বোদ্মি ক্ষ,রত্তরলতারকমন্িবশে। 
রুক্ধে গবাং খুরপুটোদগমিতৈ বজোভি, 
গৌধুলিরেষ কথিতো ভূগুজেন যোগঃ ॥ 


যে সময়ে হুর্্য অস্ত গমন করেন, পশ্চিম-দিকৃ 
আরক্ত-বর্ণ হয়, এবং আকাশে ক্রমশঃ ছুই একটি 
নক্ষত্র দেখা যাপন, আর মাঠ হইতে গরুর পাল সকল 
গৃহাভিমুখে প্রত্যাগনন করাতে, তাহাদিগের খুরো- 


বিবাহ-সম্বন্ধে জ্যোতিষতন্ব। ৩৭৯, 


খিত ধুলিতে আকাশ-মার্গ যে সময় আচ্ছন্ন হয়, সেই 
সময়ের নাম গোধূলি । 
গোধুলিং ত্রিবিধাং বদন্তি মুনয়ো নারীবিবাহাদিকে, 
হেমস্তে শিশিরে প্রয়াতি মুছতাং পিও্ডীরূতে ভাস্করে । 
গ্ীম্মেহ্ধাস্তমিতে বসন্তসময়ে ভানৌ গতে দৃপ্ঠতাং 
সুর্ম্যে চাস্তমুপাগতে চ নিয়তং প্রাবুটশরৎকালয়োঃ ॥ 
কন্তার বিবাহাদি শুভ-কার্ষ্ে, গোধুলির ত্রিবিধ 
লক্ষণ মুনি-গণ বলিয়াছেন, অর্থাৎ হেমন্ত ও শিশির 
কালে, যে সময়ে হুর্যোর কিরণ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া, 
গোলাকার দেখা যায়; গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে, যে 
সমপ্ে দরিবাঁকর অস্ত[চলে গমন করায়, অর্ধেক*মাত্র 
ৃষ্ট হয়; এবং বর্ষা ও শরৎ কালে, যে সময়ে দিবা-কর 
অস্তাচলে গমন করায় অদৃশ্য হয়, সেই সময়ে বিবা- 
হাদি কার্য্য আরম্ভ করা-ই প্রশস্ত। 


নিষিদ্ধ বিধি । 


ষ্ঠা্টমে মূর্তিগতে শশাঙ্ক, 
গোধু লকে মুত্ামুপেতি কন্তা। | 


৩৮৩ শুভ-বিবাহ। 


কুজেহট্টমে মূর্তিগতেহথবান্ত, 
বরস্ত নাশং প্রবদস্তি গর্গাঃ | 
যদি গোধুলিসময়ে লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম এবং লগ্নে 
টন্দ্র থাকেন, তবে এ লগ্নে বিবাহ হইলে, কন্ঠ। মৃহ্যু- 
মুখে পতিত হয়। আর এরূপ গোধুলি-সময়ে 
লগ্নের অইম ও সপ্তম লগ্রেতে যদি মঙ্গল থাকেন, তবে 
বরের নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। 
মার্গশীর্ষেংথনা মাঘে গোধূলিঃ প্রাণনাশক2। 
অন্যেষু শুভযোগো হি বিবাহে গমনে তথা ॥ 
অগ্রহায়ণ মাসে ও মাঘ মাসে, গোধুলিতে যাত্রা 
ও বিবাহ হইলে, অপণ্ুভ-দায়ক হয়। অন্ত সময়ে 
গোধুলিতে যাত্রা ও বিবাহ হইলে, শুত-জনক হইয়া 
থাকে । 
দ্বিরাগমন | 
বৃত্তে পাণিগ্রহে গেহাৎ পিতুঃ পতিগৃহং গ্রতি | 
পুনরাগমনং বধৰা তত দ্বিরাগমনং বিদ্ুঃ ॥ 
বিবাহের পর, পিতার গৃহ হইতে দ্বিতীয়-বার 
হ্বমমি-গৃহে গমন করার নাম দ্বিরাগমন | 


বিবাহ-সন্বন্ধে জ্যোতিষ-তত্ব । ৩৮১ 


বিবাহমাসি প্রথমং বধবা নাগমনং যদি । 
'তদা সর্বমিদং চিন্ত্যং যুগ্মাগ্যব্বং বিচক্ষণৈঃ ॥ 


যে মাসে বিবাহ হয়, সেই মাস-মধ্যে যদি নব- 
বধূকে স্বামি-গৃহে আনয়ন নাঁকরে, তবে যখন 
আনিবে, তখন ধুগ্ম-বৎ্সর প্রভৃতি সমস্ত বিবেচন! 
করিতে হইবে, অর্থাৎ যোড়া বছরে ও নু শুক্র 
প্রভৃতিতে আনিবে না। 


অধুগ্ম-বৎসরে অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও বৈশাখ 
মাসে গুরু, রবি এবং চন্দ্র অনুকূল হইলে, বৃহস্পতি, 
শুক্র, সোম এবং বুধ'বারে, শুরু-পক্ষে, কন্তা, মিথুন, 
তুলা ও মীন লগ্নে শুভ-গ্রহের স্থিত কিংব! দৃষ্টি 
থাকিলে মূলা, পুষা, অশ্বিনী, হস্ত, স্বাতি, পুনর্ববনু, 
শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরফন্তনী, উত্তরাষাঢ়া, 
উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও 
রেবতী নক্ষত্রে, নব-বধূকে স্বামি-গ্হে আনয়ন করা 
প্রণন্ত। 


পত্তিন।নীয়মানায়াঃ পুরঃ শুক্রো। ন দুষ্যতি | 


৩৮২ শুভ-বিবাহ। 


অর্থাৎ যদি পতি পত্তীকে লইয়া যান, তবে সম্মুখে 
শুক্র দৌষ-জনক হন না। 
আরভ্যোদ্বাহদিবসাঁৎ ষষ্ঠে বাপাষ্ঠমে দিনে । 
বধূপ্রবেশঃ সম্পত্তে দশমেহথ সমে দিনে ॥ 
বিবাহ-দিবস হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম দিনে অথবা 
তত পরে যে কোন যুগ্ম ( যোড়া ) দিনে, নব-বধূ 
স্বামি-গুহে গমন করিলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। 
বধূ গ্রবেশনং কার্ধ্যং পঞ্চমে সম্তুমে দিনে। 
নবমে চ শুভে বারে সুলগ্নে শশিনোবলে ॥ 
পঞ্চম্‌, সপ্তম ও নবম দিনে, গশুভ-বারে, শুভ-লগ্নে) 
চন্ধ-শুদ্ধিতে নব-বধূর স্বামি-গৃহে গমন করা প্রশস্ত । 
ফ্রবক্ষি প্র মুছুশ্ো ভ্র-বন্থুমূলমঘানিলে। 
বধূপ্রবেশঃ সন্ে্টো রিক্তারার্কবুধে পরৈঃ ॥ 
রোহিণী, উত্তরফন্তুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, 
পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, চিত্রা, অনুরাধা, মুগশিরা, 
রেবতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মুলা, মঘা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে, 
রিক্তা-তিথিতে, মঙ্গলবার, রবি-বার ও বুধ-বারে নব- 
বধুর্‌ স্বামি-গৃছে প্রবেশ কর! নিষিদ্ধ । 





বিবাহ-সন্বন্ধে নিষিদ্ধ বিধি। 


৯৯০০০, পাপ 


দুরস্থানাম্‌ অবিদ্ানাং মোক্ষধর্দ্দানুষায়িনাং | 
শূরাণাং নির্ধনানাক ন দেয়! কম্কা বুধৈঃ ॥ 
বৃহৎ পরাশর। 
দুরে করে অবস্থান, নহি কোন শাস্ত্-জ্ঞান, 
মোক্ষ-আশে সদ যত করে। 
যুদ্ধ-কার্ষো নিয়োজিত, কিংবা ধন-বিরহি ত, 
কন্য। নাহি দিবে হেন বরে ॥ 
হিন্দুশানতে বিবাহ-বিষয়ে, যেরূপ বাধা*বীধি নিয়ম 
আছে, আর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ নিয়ম প্রান-ই 
দেখা যায় না। তাহার কারণ এই যে, হিন্দুর বিবাহ 
ধন্ম মূলক এবং অন্তান্ত জাতির উদ্বাহ-ব্যাপার প্রায় 
অঙ্গীকার বাচুক্তি-মূলক। হিন্দুর বিবাহ যে ধর্ম-সংস্কার- 
মূলক, ইহা, অনেক দূরদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিত'গণ-ও 


৩৮৪ শুভ-বিবাহ। 


হ্বীকার করিয়াছেন। ম্যাক্নাটন সাহেবের মন্তবা 
এই যে, “হিন্দু-জাঁতির বিবাহ কেবল-মাত্র সামাজিক 
প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকাঁর কিংবা চুক্তি নহে ; ফলতঃ, উহা 
একটি সংস্কার-বিশেষ।+ *  কাউল সাহেব বলিয়া- 
ছেন--“হিন্দুর বিবাহ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গীকার-ও বটে, 
ধর্শ-সংস্কার-ও বটে 11” কিন্ত, বিবাহের মন্ত্র“সমূহের 
অর্থ হৃদয়-ঙ্গম করিয়া বিচার করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়, উহা! আদৌ অঙ্গীকার-মূলক নহে, পরস্ত, 
ধর্ম-সংস্কার-মূলক । অআর্যা-ধবিগণ বুঝিয়াছিলেন, 
ধর্ম-বূপ ভিত্তির উপর কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা না করিলে, 
তাহা কখন স্থায়ী ও দৃঢ় হয় না। ধর্মের বন্ধন অতি- 
দৃঢ়, অতি-ম্খ-কর ও অতি-শান্তি-প্রদ। তাই তাহারা 
বিবাহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতাঙ্গ-গুলি ধর্মের বন্ধনে 
নিবদ্ধ করিয়াছেন। সন্তান-প্রজনন, তাহার প্রতি" 
পালন, প্রতি-দিন অতিথি ও আত্মীয় স্ব-জনকে ভোজন" 

প্রদান, গৃহস্থালীর কার্ধ্য-সম্পাদন, ধর্ম কার্য, পরি- 
* হিন্ু-ল ৬, পৃষ্ঠা। ্‌ 
1 ঠাকুর-ল লেক্চার ১৮৭৭ পৃষ্ঠা। 


বিবাহ-সম্বদ্ধষে নিষিদ্ধ বিধি । ৩৮৫. 


চর্যা, বিশুদ্ধ রতি, সম্তানাদি জন্ম দ্বারা পিতৃদিগের 
এবং আপনার স্বর্গ-ভোগ, এই সকল গুরুতর কার্য, 
স্ত্রী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না । * স্ত্রী-পুরুষ পর- 
ম্পর মিলিত হ্ইয়া, ধর্ম, অর্থ, এবং কাম্য বিষয় 
সম্পন্ন করিবেন | 1 

শান্ত্র-লিখিত সংসার-হিতকর এই সকল কার্য্য 
সাধন করিতে হইলে, স্ত্রী পুরুষের স্বাস্থ্য ও চরিত্র- 
বল থাক। আবশ্তক। কারণ, কীট-জঙ্জরিত বংশ- 
খণ্ডের ন্যায় অকর্মণ্য-দেহ ও স্মলিত-চরিত্র হইলে, 
মন্থ্যা-জীবনের উদ্দেশ্য কখন-ই সিদ্ধ হইতে পারে 
না। এজন্য, বর-কন্ঠার স্বাস্থ্য ও কুল-শীল দেখিয়। 


* উৎপাদনমপত্যন্য জাতন্ত পরিপালনম্‌ । 
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষ: স্ত্রীনিব হ্বনম্‌ ॥ 
অপত্যধর্মকার্য্যাণি শুত্রষ! রতিরুত্তমা | 
দারাধীনম্তথ। হ্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥ 

মনু। 


1 ধর্পে অর্থে চ কামে চ নাভিচরিতব্যম্‌॥ 
আপত্তহ্থ। 


২৫. 
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৩৮৬ শুভ-বিবাহ। 


বিবাহ দেওয়া! উচিত। যেকুল হইতে কন্তা গ্রহণ 
করিতে হইবে, সেই বংশ-সম্পর্কীয় পরিবার- 
বর্গের শ্বভাব, চরিত্র, ধর্ম-শীলতা প্রভৃতির প্রতি-ও 
লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। কারণ, ষে কন্তার পিতৃ- 
কুলে, দেবদ্বিজে ভক্তি নাই, অতিথি-অভ্যাগতের 
প্রতি সম্মাননা বা ভক্কি-শ্রদ্ধা নাই, হৃদয়ে 
উদ(রতা নাই, ধর্মে আস্থা নাই, গুরু-জনে নিষ্ঠা 
নাই, আত্মীয়-গণের প্রতি সহানুভূতি নাই, চরিত্রে 
বল নাই, লোকণ্লজ্জার ভয় নাই, সেরূপ বংশের 
পাত্রী গ্রহণ করিলে, বংশ-গৌরব যে কলঙ্কিত হইবে, 
তাহ! বল! বাহুল্য । সে-জন্ত শাস্তর-নির্দি্ট ব্যবস্থা- 
গুলির প্রতি বিশেষ-রূপ দৃষ্টি রাখিয়৷ বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়! উচিত। 

“তভগবান্‌ মন্গ বলিয়াছেন, গো, মেষ, ও 
ধন-ধান্তাদি-সমুদ্ধি-সম্পন্ন হইলে-ও, নিয়-লিখিত দশটি 
কুলের কন্ঠা গ্রহণ করিবে না ) অর্থাৎ, 

১। হীন-ক্রিয়।--যে কন্তার জাত-কর্মাদি সং- 
স্কার বিধি-পূর্বাক অনুষ্ঠিত হয় নাই। 


বিবাহ-সম্বদ্ধে নিষিদ্ধ বিধি। ৩৮৭ 


২। নিম্পুকষ ।-_-যে বংশে কন্তা-সম্তানের জন্ম 
অধিক। 

৩। নিশ্ছন্দ।--যে বংশের পুরুষের! বেদাদি- 
শান্ত্র-চর্চা-বিবর্জিত | 

৪| রোমশ।-_-ষে বংশের পুক্র-কন্ত। বহু-লোম* 
বিশিষ্ট হইয়া! থাকে । 

৫। অর্শস।-_যে বংশ অর্শ-রোগে আক্রান্ত। 

৬। ক্ষয়ী।-_-যে বংশ রাজ-বক্ষা! রোগে পীড়িত। 

৭। আময়াবী।-যে বংশ মন্দাগ্রি-রোগে 
মাক্রান্ত। 

৮। অপন্মারী।-_যে বংশে মুচ্ছণরোগ প্রবল। 

৯। শ্বিত্রী।--ঘে বংশে ধবল-রোগ আছে। 

১০। কুঠী।--যে বংশে কুষ্ঠ-রোগ দেখা যায়।* 

“যে কন্ত! কপিল। ( অর্থাৎ যাহার বর্ণ তামাটে ), 





* সহাত্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোইজাবিধনধান্য ত:। 
্ত্রীসম্বদ্ধে দশৈতানি কুলানি "পরি বর্জয়েৎ ॥ 
' হীনক্রিয়ং নিষ্প রষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসং। 
ক্ষয্যা ময়াব্যপল্মারি-ক্বিত্রিকৃষ্টিকুলানি চ॥ 





৩৮৮ শুভ-বিবাহ। 


অধিকাঙ্গী (অর্থাৎ যাহার হস্ত-পদাদিতে অতিরিক্ত 
অঙ্গু ল প্রভৃতি থাকে ), চির-রুগ্লা, অত্যন্ত লোম-যুক্তা 
বা অলোমা, এবং যে কণ্ত। বহু-ভাষিণী, ত্বাহাকে বিবাহ 
করিবে না। যাহার পিতার কুল-শীলাদি সম্বন্ধে সম্াক্‌ 
জানা নাই, তাহাকে বিবাহ করিবে না। যে কন্ঠার 
ভ্রাতা হয় নাই, তাহাকে বিবাহ কর! নিষিদ্ধ ; কারণ, 
সেই পাত্রীর অপুত্রক পিতা এ কন্তার পুক্রকে স্বীয় 
সন্তান বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ তন্বার! এ 
পুত্রের পিতৃ-কুলে পিগুলোপ ঘটে । * 

“নুলক্ষণা, অনন্ত-পূর্ববা - যাহার পুর্বে বাগ্দান, 
সম্প্রদান ব! বিবাহ হয় নাই এবং যে পূর্ববে কাহার-ও 
কর্তৃক উপভূক্ত হয় নাই ), যে স্ত্রী (অর্থাৎ যে 
নপুংসক) নহে এবং মনোহর রূপ-বিশিষ্টা, অসপিওা। 

বন্নমে ও আকারে ছোট, অরোগিণী, ভ্রাতৃমতী, 





* নোছ্ছহেৎ কপিলাং কণ্তাং নাধিকাঙগীং ন রোগিণীং। 
নালোমিকাং নাতিলোম্বাং ন বাচাটাং ন পিঙললাং ॥ 
মন্তবন্ক ন ভবেৎ ভ্রাত! ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা! । 
নোপধচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞ; পুজিকা ধর্মমশন্কয়া ॥ 
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অসমান-প্রবরা, অসমান-গোত্রা কন্তা বিবাহ করিবে। 
মাতামহ হুইতে উদ্ধে পাঁচ-পুরুষ ও নিয়ে পাচ- 
পুরুষ এবং পিতা হইতে উর্দে সাত-পুরষ ও নিলে 
সাত-পুরুষ সপিও । এই সপিগু-কন্তা বাদ দিয়া 
বিবাহ করিবে । যে বংশ দশ-পুরুষ হইতে বিখ্যাত, 
যে বংশ বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, যে বংশ বহু-গোর্ঠী ধীর 
পরি-পুষ্ট, যে বংশ ধন-জন দ্বারা সমৃদ্ধ, সেই বংশে-ই 
বিবাহ করিবে। কিন্তু, এনূপ বংশ-ও যদি সঞ্চারী 
অর্থাৎ কুলজ-রোগ-গ্রস্ত হয়, তবে তাহা হইতে কন্তা। 
গ্রহণ করিবে না। শঙ্খ, লিখিত, গৌতম, বশিষ্ঠ 


প্রভৃতি অন্ত, অন্য খধি-গণ-ও এই সমস্ত কথা-ই 
বলিয়াছেন । * 


অনম্থপুর্বিকাং কাস্তা-মমপিত্াম্‌ ষ্বীয়সীং 
অরে।গিণীং ভ্রাতৃমতীম্‌ অসমানাধগোত্রজাং? 
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদুর্ঘং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথ। 
দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ। 


শ্কীতাদপি ন সঞ্চারি-রোগদোধসমন্থিতাং ॥ . 
যোগীশ্বর যাঁজ্ঞবন্ধ্য। 


৩৯০ শুভ-বিবাহ। 


“কন অনগেরভ্রা, অসমান প্রবর|, অসপিগ্া, পিতা 
হইতে উদ্ধে ও নিম্নে সপ্তম-পুরুষের বহি্ভূতা 
ও মাতামহ হুইতে উর্ঘ্ে ও নিয়ে পঞ্চম-পুরুষের বহি- 
ভূর্তী হইবে। যে শব আমাদের বংশের বিজ্ঞীপক, 
তাহা-ই আমাদের গোত্র । এক এক খধি, এক এক 
বংশের প্রবর্তক। তাহাদের নামানুসারে বংশের 
নামকরণ কর! হয়। এবং গ্র বংশের নামের নাম 
গোত্র । কণ্ঠপ মুনির বংশ--কাশ্ঠপ-গোত্র । ভরদধাজ 
মুনির বংশ - ভরদ্বাজ-গোত্র । “এতেষাং যানি 
অপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে* অর্থাং_-এই সব 
মুনির যাহার অপত্য, তাহারা তাহার গোত্র বলিয়া! 
বিবেচিত হন। অতি-পুর্বে সাতজন, তংপরে 
আট-জন, তৎপরে চব্বিশ-জন, তৎপরে বিয়াল্লিশ-জন 
পর্যযস্ত গোত্রকার এ.দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে 
বঙ্গ-দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ-দিগের গোত্র 
গুলি নিয়ে প্রদর্শিত হইল । ব্রাহ্ষণদিগের গোত্রাদি 
এইরূপ £-- 


বিবাহ-সন্বদ্ধে নিষিদ্ধ বিধি। ৩৯১ 


গোত্র আঁদ-পুরুষ মুখ্-বংশ গৌণ-বংশ 


























শািল্য |] ভষ্টনারারণ | বাড়ধ্যে | গড়ড়ী, 
কেশরকুণী, 
কুলভী, দীর্ঘাটী ও 
পারিয়ল, 
ক।শ্বপ দক্ষ চাটুষো | হড়, গুড়, পীতমুণ্তী 
ভরদাজ ্রীহ্য ূ মুখুষ্যে | দিগীসায়ী ও রায়ী 
সার্ণ | বেদগর্ভ রি ঘন্টেশ্বর 
কুন্দ র 
বাৎ্স্ত ঘোষাল, চোটখণ্ডী, 
ঠা কাগ্ীলাল1 মাহিস্তা ও 
ও পিপ্ললী 
পৃতিতু 





ইহার অর্থ এই যে, বীড়ুয্যে, কেশরকুণী, কুলভী, 
দীর্ঘাটী ও পারিয়াল স-গোত্র। ইহাদের মধ্যে বিবাহ 
হয় না। চাটুষ্যে, হড় ও পীতমুণ্তী, ইহাদের মধ্যে-ও 


৩৯২ শুভ-বিবাহ। 


বিবাহ হয় না। মুখুষ্যে, দিপতীশীয়ী ও রায়ী ইহাদের 
মধ্যে-ও বিবাহ হয় না। গাঙ্গুলী, কুন্দ ও ঘণ্টেশ্বর, 
ইহাদের মধ্যে-ও বিবাহ হয় না। ঘোষাল, কান্তী- 
লাল, পৃতিতুণ্ড, চোটথণ্ডী, মাহিন্ত্যা ও পিপ্লী, 
ইহাদের মধ্যে-ও বিবাহ হয় না। এত্ত, বীড়যো 
ও বাঁড়ফ্যেতে বিবাহ হয় না, মুখুষ্যের সহিত মুখুষ্যের 
বিবাহ হয় না। 

বৈগ্ঘদের তিন গোর) ষথা-_ধন্বস্তরি, মৌদগলা 
ও কাশ্তপ। বৈদ্যদের মধ্যে ধস্বস্তরিতে ও ধত্স্তরিতে, 
মৌদগল্য ও মৌদগলোো, কাশ্তপে ও কাশ্তপে বিবাহ 
হয় না। | 

কাযস্থদের পাঁচ গোত্র; যথা _ 

বংশ গোত্র  আঁদি-পুরুষ 


ঘোষ সৌকাঁলীন | মকরনদ 





বন গৌতম দশরথ . 
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বংশ গোত্র আদি-পুরুষ 


৬ পা শিপ স্পা 
সাপ পাপা পাশা নিাস্পিপপপাশট? 


মিত্র বিশ্বামিত্র 





কালিদাস 








০ পাপী 


দত্ত 





ভরদ্বাজ ৰ পুরুষে তষ 


গুহ কাশ্তপ দ্শরথ 





9 শিস 


বাঙ্গণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, ইহাদের সকলের মধ্যে 
স-গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ । কিন্ত, শাস্ত্রানুসারে বৈদ্য ও 
কায়স্থ, ইহাদের মধ্যে স-গোত্রে বিবাহ দৃষণীয় নহে। 
কায়স্থ ও বৈষ্ভের গোত্র, বংশের আদি*পুরুষের পরি- 
চায়ক নহে। কেননা, ইহারা ইহাদের পুরোহিতের 
গোত্র অবলম্বন করেন। তবে কায়স্থ বা শূদ্রদের 
আদি-্পুরুষ এক অর্থাৎ যাহারা মকরন্দ বা দশরথ 
প্রভৃতির বংশে উৎপন্ন, তাহাদের মধ্যে বিবাহ্‌ নিষিদ্ধ 
হইবার কারণ আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত-গণ কখন-ও 


শুভ-বিবাহ। 


এক্গজন.ও ব্রাহ্মণের বংশ-ধর বটেন *। স্ৃতরাং, 
সাহাদের মধো সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ । 


সমানার্ধা ব| সমান-প্রবরা বিবাহ । 


বর ও কন্ত। সগোত্র হইলে, তাহাদের মধ্যে 
বিবাহ নিষিদ্ধ । কিন্তু কখন-ও কখন-ও, ছুই বিভিন্ন 
গোত্রের এক-ই প্রবর হইতে পারে। বাংস্ত ও 
সাবর্ণ ভিন্ন গোর, কিন্তু ইহাদের প্রবর এক | এজন, 
বাংন্ত ও সাব্ণ গোত্রে বিবাহ হয় না । যেখানে 
গোত্র এক, কিন্তু প্রবর বিভিন্ন, সেথানে-ও বিবাহ 
হয় না । ফলতঃ, গোন্ধ এক-ই হউক বা ভিন্ন ভিন্ন-ই 
হউক, সমান প্রবর হইলে-ও বিবাহ হয় না। 

«কেহ কেহ বলেন যে, গোত্র-কারের পুক্র-পোল্র 
প্রভৃতি দ্বারা প্রবর পরিচিত হয়। মেধাতিথি 
বলেন,_-“তদেশীত্রাৎ প্রস্থতাঃ প্রবরাঃ ইতি তংপুক্র- 
পৌভ্রাঃ  তপো-বিদ্যাতিশয়-গুণযোগাৎ প্রখ্যাত" 


₹ ব্রাহ্মণ, শাস্া দারে ক্ষজ্রিয়াণী ও বৈশ্ঠানী বিবাহ করিতে 
প্যরিতেন। এইরূপ বিবাহকে অন্ুলোম বিবাহ কহে। 


বিবাহ-সম্বন্ধে নিষিদ্ধ বিধি । ৩১৯৫ 


নামানঃ”। অর্থাৎ সেই গোবর হইতে প্রস্থুত--গোত্র 
কারের পুক্র-পৌজ প্রভৃতি--ধাহারা তপন্তা, বিদা 
প্রস্ভৃতি বিষয়ে বিশেষ প্রতিষ্টা লাভ করিয়া! ষশস্থী 
হইয়াছেন, তীহারা-ই প্রবর বলিয়া পরিচিত হন। 
গোরকে বিশেষ-রূপে পরিচিত করিবার জঙ্ঘ, প্রবরের 
উল্লেখ করিতে হয়। যদি গোত্র ও প্রবর উভয়-ই 
নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বংশ-সন্বন্ধে আর কোন 
গোল-যোগ থাকে না। এজন্য, বিবাহার্দি সকল 
কার্ষো-ই গোত্র ও প্রবর, এতছ্ভয়ের উল্লেখ করিতে 
হয়। বর্তমান সময়ের প্রধান প্রধান গোত্র-গুলির 
প্রবর নিম্নে লিখিত হইল। 
গোত্র প্রবর। 

১। শাস্তিল্য শাগ্ডিলা, অদিত ও দেবল। 

২। কাশ্ঠপ কাপ, আগ্দার ও নৈঞব। 

৩। ভরদ্বাজ ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বাহস্পতা। 
৪। সাব্ণ ও্ধ্ব, চ্যবন, তার্গব, জামদগ্ন্য 

| ও আপ্রবৎ। 
৫| বাহস্ত. এ 


৩৯৬ শুভ-বিবাহ। 


৬। ধন্বস্তরি ( অজ্ঞ।ত ) 
৭। মৌদগল্য (সাবর্ণ ও বাতশ্তের স্তায় ) . 
৮। সৌকালীন লৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, 
| আগ্সার ও নৈঞব। 
৯। গৌতম গৌতম, বশিষ্ঠ ও বার্ম্পত্য |. 
১০। বিশ্বামিত্র বিশ্বীমিত্র, মরীচি ও কৌশিক । 


৪ অরিন 


সপিগুা-বিবাহ | 


ববীহাদের সহিত আমাদের দেহের কোন-রূপ 
একত্ব আছে, তাহারা-ই আমাদের সপিগ্ড। মিতা- 
ক্ষরা বলেন,-“সমানঃ পিওুঃ দেহে যস্তা স সপিওঃ। 
সপিগুতা চ একশরীরাবয়বান্বয়েন সম্ভবতি।” 
অর্থাৎ “বাহার দেহ ও আমার দেহ কিয়ধংশে-ও 
এক, সেই আমার সপিণ্ড। এক-দেহ-ধারণ-ন্ূপ যে. 
স্ঘন্ধ, তদ্্ারা-ই সপগ্তত। সিদ্ধ হয়। পুজ পিতার 
সপিগ্ড; কেন-না, পিতার দেহ ও পুজের দেহ এক । 
পিতামহের শরীর পিতাতে আছে এবং পিতার 


বিবাহ-সন্বন্থে নিষিদ্ধ বিধি । ৩৯৭ 


শরীর পুজরে আছে, অতএব, পিতামহ ও পুত্র সপিওড। 
মাতার শরীর আমাতে আছে, সুতরাং মাত আমার 
সপিণ্ড। মাতামহের শরীর মাতাতে আছে, মাতার 
শরীর আমাতে আছে; স্থতরাং মাতামহ আমার 
সপিগু। মামা ও মাসী-ও সপিগ্ড; কেন-না, যে 
মাতামহের শরীর আমাতে আছে, সেই মাতামহের 
শরীর মামা ও মাসীতে-ও আছে। খুড়ো, জ্োঠ 
ও পিসী, ইহার।-ও সপিণ্ড। কেন-না, যে পিতা- 
মহের শরীর আমাতে আছে, সেই পিতামহের 
শরীর ইহাদের মধ্যে ও আছে। ভ্রাতৃ-ভার্ধ্যা-ও 
নপিণড । যে*হেতু ভ্রাতা! ও ভ্রাতৃ-ভার্ষ্যা 'এক-দেহ। 
ভ্রাতা সপিও্ড বলিয়া, ত্রাতৃ-ভার্য্যা ও সপিগড। এ 
কারণে মামাতো ভাই, মামাতো ভাইয়ের সস্তান্গ- 
মন্তুতি, পিসতুতে! ভাই বাঁ তাহার সম্তান-সস্ততি, 

খুড়তুতো৷ ভাই ও তাহার সন্তান-সন্ততি, ইহারা-ও 
 সপিগু। 

বিবাহ-সপিও ( অর্থাৎ যে সমস্ত স্পিণ্ডের মহিত 
বিবাহ হয় না তাহারা ) পাঁচ প্রকার ; যথ।-- 


৩৯৮ শুভ-বিবাহ । 


১। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতা- 
মহ, অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ, বৃদ্ধান্তি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ্‌, 
অতিশ্বৃদ্ধাতি“বৃদ্ধ প্রপিতামহ ; পুত্র, পৌল্র, গ্রপোল্র, 
বৃদ্ধ প্রপৌত্র, অতি-বৃদ্ধ প্রপৌন্র ইত্যাদি; অর্থাৎ 
পিতা হইতে উর্ঘে সপ্তম পুরুষ ও নিয়ে সপ্তম 
পুরুষের সহিত যে কন্তার শোণিত-সম্বন্ধ আছে 
তাহাকে বিবাহ করিবে না। 

২। পিতার মাস্তুতো, খুড়তুতে! ও মামাতে! 
ভাই-- ইহাদের প্রত্যেকের উর্দে ও নিয়ে সপ্তম 
পুরুষের সহিত যে কন্তার শোণিত-সপ্বপ্ধ আছে, 
তাহাকে বিবাহ করিবে না। 

৩। মাতামহ হইতে উর্ধে ও নিয়ে পঞ্চম 
পুরুষের সহিত যে কন্তার শোণিত-সন্বন্ধ আছে, 
তাহাকে বিবাহ করিবে না। 

৪। মাতার মাসতুতে!, খুড়তুতো ৪ মামাতো 
ভাইয়ের প্রত্যেকের উর্দে ও নিগ্নে পাঁচ-পুরুষের 
সহিত যে কন্তায় শোণিত-সন্বন্ধা আছে, তাহাকে 
বিবাহ করিবে না। 
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বিবাহ-সম্বন্ধে নিষিদ্ধ বিধি। ৩৯৯ 


৫। নিজের মামাতো তাই, মাস্তুতো! ভাই 
ও খুড়তুতে৷ ভাই সন্বদ্ধে-ও উর্ধে ও নিয়ে সাত 
পুরুষ বাদ দিতে হইবে। 

শব্দকল্পদ্রমে লিখিত আছে। “বিবাহসপিগ্াস্ত 
পিতৃপিতৃবন্ধপেক্ষয়া  সপ্তমপুরুষাবধয়ঃ।  মাতা- 
মাতামহমাতৃবন্ধপেক্ষয়৷ পঞ্চমপুরুষাবধয়শ্চ | অথাৎ 
“পিতা ও পিতৃ-বন্ধুর সপ্তম-পুরুষ পর্য্যন্ত (উদ্দে 
ও নিয়ে ) যাবতীয় ব্যক্তি, বাঁতামহ ও মাতৃ-বন্ধুর 
উদ্ধে ও নিয়ে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যস্ত যাবতীয় ব্যক্তি 
সপিওড।৮  রথুনন্দন উদ্ধাহ-তত্বে নারদ-সংহিতা 
হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার-ও 
অভিপ্রায় শ্ররূপ। যথা,-_পঞ্চমাৎ সপ্তমাদৃদ্ধং মাতৃতঃ 
পিতৃতঃ ক্রমাৎ। সপিগুতা নিবর্তেত সব্ববর্ণেঘয়ং 
বিধিঃ॥৮ অর্থাৎ মাতামহের পঞ্চম ও পিতার 
সপ্তম পুরুষের পর আর সপিওতা থাকে না। সকল 
বর্ণের সম্বন্ধে এই এক-ই বিধি ।” 

“বিবাহ-সম্বন্ধে সিদ্ধীন্ত দীড়াইল; সবর্ণা বিবাহ 
করিতে হইবে। কিস্তু সপিগডা। সগোত্রা ও সমান- 


৪০০ শুভ-বিবাহ । 


প্রবরা কন্ঠাকে বিবাহ করিবে না। অর্থাৎ যে নিজ 
হইতে অতি-পৃথক্‌ ও যে নিজের অতি-নিকট, ইহা- 
দের কাহাকে-ও বিবাহ করিবে না। এই সিদ্ধান্তের 
প্রতিপোষক বৈজ্ঞানিক যুক্তি গুলি নিয়ে প্রদর্শিত 
হইল। ডারউইন তাহার “অরিজিন শ্পিশেস্” নামক 
পুস্তকের ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,_যাহাদের মধ্যে 
সঙ্গাতীয়ত্ব আছে অথচ কিছু কিছু বৈষম্য-ও মাছে, 
তাহাদের-ই (কি বুক্ষ-লতা, কি জন্তু, সকলের পক্ষে ) 
পরম্পর বিবাহ-সুত্রে আবদ্ধ হওয়। উচিত । কেন-না, 
এরূপ মিলনে অপত্যাদির যে বল, ও পুজ্রোৎপাদন- 
ক্ষমতা বর্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ 
আছে। এবং অতি-নিকট আত্মীয়দের মিলন হইলে, 
বছ-কাল.পরে সন্তান-গণের আকারের খর্বরতা, দুরব- 
লতা, ক্লীবন্ব: এবং বন্ধাত্ধ জন্মে |” ' আমাদের শাস্ত- 
কারদের-ও বিধান রূপ । সমান জাতি ও সমান 
বর্ণে বিবাহ করিবে । কিন্তু, সমান বণের মধ্যে, 
যাহারা অতি নিকাটআামমীয়, তাহাদিগকে বিবাহ 
করিবে না।' ৫ 


বিবাহ-সম্বন্ধে নিষিদ্ধ বিধি। ৪০১ 


অতি-নিকট আত্মীয়ের সহিত বিবাহ করা ষে 
অতি দে।ষাবহ, তাহা অন্ত অন্ত বৈজ্ঞানিক পর্ডিতে-ও 
স্বীকার করেন। ইন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিয়৷ নামক 
জগদ্বিখ্যাত অভিধানের অষ্টম খণ্ডের ৬১৯ পৃষ্ঠা 
লিখিত অছে,_দুরে দূরে বিবাহ করিলে, স্থ-ফল 
হয়; এবং নিকট নিকট বিবাহ করিলে, শরীর- 
সম্বন্ধে কুফল ফলে, ইহা টাইলার সাহেব স্বীকার 
করিয়াছেন। এবং ফরমাইস-মত জন্ত প্রস্তুত করা 
যাহাদের বাৰপ1, তাহারা-ও বলে যে, “জজ্তর মধ্যে 
নিকটানিকট মিলন হইলে, কু-্ফল ঘটে, তাহা এক- 
রূপ অবধারিত হইয়াছে» হিন্দুরা অতি প্রাচীন 
জাতি। ইহারা অনেক অত্যাচার, অনেক উপ- 
দ্রব ও অনেক বিপ্লব সহ করিয়া-ও যে, এখন-ও 
ঈীবিত আছেন, বোধ হয়, অ-সগোরা, অ-সপিও ও 
অ-সমান-গপ্রবরা কন্ঠা বিবাহ করা তাহার অন্যতম 
কখরণ। ডাক্তার কোয়েন সাহেব বলেন, যখন 
পিতা ও মাতা উভয়ের মধ্যে-ই, কোন একটি পীড়া 


নিশ্চিত-রূপে বিদ্যমান থাকে, তখন এ পীড়া যে 
ছু 


২০২ শুভ-বিবাহ। 


সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হইবে, ইহা এক-ঈগ 
নিশ্চিহ। পীড়া-সন্বন্দে যে কথা, কলুষিত পাপ- 
এবুত্তি সন্বন্ধণও সেই কথা। এ পাপ-প্রবুত্তি, 
অভ্যাস-বলে মস্তিষ্কে খোদিত হইয়া যায় এবং উহ্া 
শন্ুক্রমে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে আবিভূতি হয়।” 
অনেক গীড়া, অনেক চরিত্র-দৌষ, ছুই তিন পুরু 
প্যান্থ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, পরে সন্তান-সন্তুতিতে প্রক- 
শি ভ্র়। অনেক সময়, উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত গ্রপিতা- 
মনের প্রপৌল্র উদ্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হয়। পিতামহ ও 
পিহাতে এ রোগের চিহ্ৃ-মাতত দেখ! যায় না। 
ডাক্ানের| দেখিয়াছেন যে, পীচ -সাত-পুরুষ পর্যান্থ 
রোগের ৪ কুচরিত্রের প্রাবল্য থাকে 1 এই-জন্, 
পান্রকারগণ পাঁচ-দাত-পুরুষ পর্য্যস্ত বাদ দিতে 
. বলেন | 

ডান্কার কোয়েন আর-ও বলেন,--“অঙ্গ-বৈকল্য 
যে, মগগী তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই । এবং যেখানে 
কোন পরিবারে ইহা বিশেষ-রূপে লক্ষিত হয়, 
সেখান সে পরিবারের সহিত বিবাহ-হ্ত্রে আবদ্ধ 


বিবাহ-সম্বন্ধে নিষিদ্ধ বিধি। ৪০৩ 


ছওয়! সুবিধার কার্ধ্য নহে। তত্তিন্ন, যেখানে কোন 
পরিবারে কোন স্কট বা দারুণ ব্যাধি (যথা -বঙ্ষা, 
উন্মাদ, ক্ষত প্রভৃতি ) বর ও কন্তা উভতয়-পক্ষে দুষ্ট 
হয়, সেখানে বিবাহ-সজ্ঘটন না হওয়া*ই সু-পরা- 
মর্শ ।” ডাক্তারের নিম্-লিখিত রোগ-গুলিকে সঞ্চারী 
বলিরাছেন ) যথা ঃ--. 

দৌর্ব্বল্য, ধনুষ্টঙ্ক।র, বহু-মুত্র, অজীর্ঘতা ও অজী- 
পতা-জনিত অঙ্গ-বৈকল্য, বসন্ত ও উপদংশ, হৃদরোগ, 
গোদ, মৃচ্ছ? ইত্যাদি । 

যে বংশ বা যে কন্তার এ সমস্ত রোগ আছে, সে 
নুশ ও সে কন্তা নিতান্ত পরিবর্জনীয়া। সস্তান- 
সন্থতি সদ্গুণের উত্তরাধিকারী হইতে পারুক, না 
পরুক, তাহার! পীড়া, পাপ-প্রবৃত্তি ও কু-স্বভাব গ্রভৃ- 
তির উত্তরাধিকারী হয়, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই।” * 

অত্যন্ত নিকট নিকট কিংবা অত্যন্ত দুর দূর 
জাতির মধ্যে বিবাহ-মংঘটন হইলে যে, তাহার ফল 
ভাল হয় না, তাহার তুরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা ষায়। মনে 
্ "বিবাহ ও নারী ধন্ধ", ষ্টধা। 





৪৪৪ শ্তভ-বিবাহ । 


কর, কোন ব্রাহ্মণ-সম্তান যদি কোন অসভ্য কাকি 
বা কোন বন্ত অসভ্য জাতির কন্তা বিবাহ করে, 
তবে সেই বিবাহে যে সন্তান জন্মিবে, সে সম্ভান 
কখন-ই ভাল হইবে না । অশ্ব ও গর্দভীর সংযোগে 
অশ্বতরের জন্ম হইয়া থাকে । আবার খুব নিকট 
সম্পর্কে বিবাহ হইলে, তাহা র-ও ফল ভাল হয় না। 
মুসলমান-জাতির মধ্যে, অত্ন্ত নিকট সম্পর্কে 
বিবাহের নিয়ম চলিত আছে। কিন্তু, পৃথিবীর 
অন্ান্ত সুস্ভা জাতি-সমূহ যেমন বিষ্তা, বুদ্ধি এবং 
প্রতিভা -বলে বলীয়ান, মুসলমান জাতির মধ্যে সেরূপ 
পরিচয় অল্প-ই পাওয়! যায়। ভারতবর্ষে মুসল- 
মান ও পাশ্চাত্য জাতি-সমূহ এবং এতত্ব্দশীয় যে 
সকল নিয়-শ্রেণীর লোকদিগ্র সংশ্রবে. যে, কয়েকটি 
সম্কর-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ওঁ মকল বংশীয় 
লোকের! উচ্চ আদর্শে গঠিত বা পরিচিত হুইতে 
পারে নাই। মেকলে এতদ্দেশীয় বর্ণ-সঙ্কর ফিরিঙ্গি- 
জাতির চরিত্রগত যে দোষ-সমূহের কীর্তন করিয়া- 
ছেন, তাহা কি যথেষ্ট পরিচয় নহে? এই সকল 


বিবাহ-সন্বদ্ধে নিষিদ্ধ বিধি। ৪০৫ 


বিচার দ্বারা ইহা-ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খবি-প্রুদ- 
শিত ব্যবস্থা-ই সর্বোৎকৃষ্ট! 

দশ-বিধ সংস্কারের মধ্যে, বিবাহ একটি মুখ্য 

স্কার। অশুচ অবস্থায় এ-সংস্কার নিষিদ্ধ । এজন্ত, 

পাত্র বা পাত্রীর জাত কিংবা মৃতাশৌচ ঘটলে, যত- 
দিন পর্যান্ত সেই অশৌচ থাকে, তত-দিন বিবাহ হয় 
না। পিতা-মাতা মহাগুরু.নিপাত হইলে, এক বৎসর 
বিবাহ নিষিন্ধ। এক বংসর অতীত হইলে, সপিপ্তী- 
করণ সম্পন্ন করিয়া বিবাহ দিতে হয়। কিন্ত, 
অবক্ষণীয়া কন্তা হইলে, এক বংমরের মধ্যে-ই, 
সপিশ্তী-করণ করিয়া, বিবাহ দিতে পারা! যায়। 

নান্দীমুখ-শ্রীন্ধ শেষ হইলে, ষে-কোন-প্রকার 
অশোৌচ ঘটিলে, তম্থারা, বিবাহ-কার্ধ্যে ব্যাঘাত হইবে 
না। অর্থাৎ অণুচি-জনিত দোষ অর্শিবে না । * 


পপ 





* ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রান্ধে হোমেইচ্চনে জপে । 
আরন্ে হুতকং ন স্তাৎ অনারন্ধে তু গছতকম্‌ ॥ 
আরক্তো বরণং যজ্ঞে সঙ্বলে। ব্রতজাপয়ো;। 
নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহাদৌ শ্রান্ধে পাকপরিক্ধিয়! ॥ 
উদ্ধাহতত্ব । 


৪০৬ শুভ-বিবাহ । 


বিবাহ-সম্বন্ধে ষে সকল বিধি নিষিদ্ধ, তন্মধো 
গুক্ক-গরহণ একটি মহা-পাপ-মধ্যে পরিগণিত। কি 
পুক্র, কি কন্ঠা, কাহার-ও বিবাহ-কালে, শুন্ক বা পণ- 
স্বরূপ কিছু-মাত্র গ্রহণ করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের 
বাবস্থা । মহাভারতে উক্ত আছে, “ষে ব্যক্তি স্বীয় 
তনয়কে বিক্রয়-পূর্ব্বক, ধন-লাভের আশা করে, এবং 
যে জীবিকা-নির্বাহের নিমিত্ত শুন্ক লইয়া, কন্টা- 
সম্প্রদান করে, এই উভয় ব্যক্তি-ই কালন্থত্র-নামক 
নিরয়-গাঁমী হইয়া, মল-মৃত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে ।* 
আপক্ততঘঘ বলিয়াছেন,_-“সামান্-মাত্র শুক্ধ লইয়া, 
পিতা যদি কন্তাঁর বিধাহ দেন, তবে তজ্জন্ত তাহাকে 
“রৌরব” নরকে পতিত হইয়া, 'দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত মল- 


* যো মনুষাঃ স্বকং পুক্তরং বিত্রীয় ধনমিচ্ছতি। 
কণ্ঠাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুক্কেন গ্রধচ্ছতি ॥ 
সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে। 
বং মৃত্রং পুরীষধ্চ তশ্মিন্‌ মূঢ়ঃ সমগ্ন,তে ॥ 
মহ।ভারত। 


বিবাহ-সম্মন্ধে নিষিদ্ধ বিধি । 8৪৭ 


মুত্রাদি ভক্ষণ করিতে হয় *। অত্রি বলিয়াছেন, "মুল; 
দারা ক্রীতা যে স্ত্রী, সে স্ত্রী, স্ত্রী-পদ-বাচ্য নহে; আৰ 
তাহার গর্ভ-জাত পুজাদি, পিতার পিগু-দানে অধি- 
কারী হইতে পারে না+। ভগবান্‌ মনু ব্যবস্থা 
দিযাছেন, “পাত্রীর পিত। সামান্ত-মাত্র-ও শুন্ধ লইফে 
না। লোভের বশীভূত হইয়া, কন্ঠা বিক্রয় করিলে, 
ভাহাকে কন্তা-বিক্রেতা কহে। 
পাঠা-পাঠী বেচার স্তায়, পুত্র-কন্তা। বিক্রুয় 

বে অতি ঘ্বণিত, অতি পাপ-জনক ও অতি ইতরতা- 
ঘাঞ্জক, তাহ! যুক্তি ছার কাহাকে-ও হা তে হয় 
না। সমাজ-মধ্যে এই আস্মরিক বিবাহ প্রচ 
হওয়াতে, এখন আর স্ত-সস্তান অধিক জন্মে ন:; 





পপ পন পাত ০৪ পাও পাতি ্পাকপপ ৩ পা শী পব্িত সি পপ ৯ 
সা পশলা? সপ স্পা পা সপন ০৮ 


৮ * অল্পেনাপি হি শুক্েন পিতা কন্ঠাং দদাতি যঃ। 

রৌরবে বছবধাণি পুরীষং যুত্রমন্্তে |-_-আপত্তম্ব। 
+ ক্রয়ক্রীত। চ1 ষ! কন্তা পত্তী স। ন বিধীয়তে। 

তন্তাং জাতী: সুতান্তেষাং পিতৃপিওং ন বিছ্যাতে ॥- অত্রি ! 
1 ন কন্ায়াঃ পিতা বিদ্বান্‌ গৃহীয়াৎ শুকমণপি। 

গুহুন্‌ শুন্কং হি লোভেন স্তান্নরোৌইপত্যবিক্রযী ॥ - মনু । 


8০৮ শুভ-বিবাহ । 


সমধিক দুঃখের বিষয় এই যে; যাহারা সমাজ-মধ্যে 
বিদ্বান্‌,. সথ-শিক্ষিত, দেশের গৌরব-স্থরূপ, তীার1-ই 
আজ-কাল পুত্র বিক্রয্বূপ ঘোরতর পাপে মহাপাণী। 
যিনি যত ধনবান্‌, ধত বিদ্বান এবং যাহার পুত্র 
বিশ্ব-বিগ্ঠ'লয়ের যত মার্কা-মার! অর্থাৎ উপাধি-চিহ্নিত, 
বিবাহ-বাঞ্জারে কাহার দর তত অধিক। কি ঘ্বণার 
কথা৷ কি নীচতার কথা |! কি অধঃপতনের কথ 11! 








শপ টি ব্রিক, উ 





খাদৃগগুণেন ভত্র? স্ত্রী সংযুজোত বথাবিধি। 
তাদগ, গুণ! স1 ভবতি সমুগ্রেণেব নিয়গ! |--মনু | 
যেরূপ গুণের পরি নারী প্রাপ্ত হয়। 
তাহারো সেরূপ গুণ হইবে নিশ্চয় ॥ 
নদীর যেরপ জল হউক ন। কেন। 
সমুদ্রে মিশিলে লবগাশু হয যেন. 
চক যেমন: কারার অনুগমন করিয়া থাকে, 
সেই-রূপ মাতা-পিতার শারীরিক ও মানসিক দোষ- 
গুণ-নিচয় সন্তানে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। বংশ- 
গত দোষ-সমূহ নিরাকরণ কর! সহঙ্জ ব্যাপার নহে। 
এই-জন্ শান্ত্র-কারের! নির্মল শোণিত-খুক্র ও পৰিত্র- 


৪১০ গুভ-বিবাঁহ। 


বংশের পুক্র-কন্তাদিগের মধ্যে, পরস্পর আদান- 
প্রদান করিতে ব্যবস্থা দিরাছেন। কেবল-মাত্র, 
বাহ্‌ সৌন্দর্যো বিমোহিত হইয়া, বংশ-গত গৌরব 
বিনষ্ট করা, শাঙ্ত্রের উদ্দেশ্ত নহে । রামায়ণে লিখিত 
আছে,_-“গুণাৎ রূপং গুণাচ্চাপি প্রীতির্ভ ,য়ো বিব 
দিতে ।” অর্থাৎ চবিত্র-জনিত যে বিমল আনন্দ, 
. কেবল-মাত্র শারীরিক সৌন্বধ্যে তাহ। লাভ- কর! 
বায় না। ফলতঃ, পুল্র ও কন্ঠার বিবাহ দেওয়ার 
পুর্ব্বে, উভয় বংশের দোষ-গুণ বিশেষ-রূপে পরীক্ষা 
করা আবশ্তক। মনে কর, তুমি যদি একটি ফল- 
রুক্ষের বাগান করিতে মন-স্থ করিয়া থাক, তবে যে 
গাছের ফল বড় ও অত্যন্ত স্ু-স্থাদু, সেই-রূপ গাছের 
চারা সংগ্রহ করিবে, না, আঁট-সার বি-স্বাছু, গাছের 
বীক্জ রোপণ করিবে ? 

কি উদ্ভিদ্ব,কি জীব জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম 
এই যে, উত্তমে উত্তমে সংমিলিত হইলে, বংশ-গত 
উৎকর্ষ সাধিত, হইস্কা থাকে । সম্তান-সন্ততি.গণকে 
প্রায়ই বংশ-পরম্পর।গত, দৌষ-গুণের উত্তরাধিকারী 
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হইতে দেখা যায়। মনে কর, কোন পরিবারের 
কোন-প্রকার একট! কঠিন রোগ আছে, আর সেই 
বেখগে, সে বংশের পুজ মারা যায়, এমন পরিবারের 
সন্তানের সহিত কন্ঠার বিবাহ দিলে, অথবা কন্তার 
সেই-রূপ বংশ-গত রোগ আছে, এরূপ অবস্থায় পুক্র- 
কন্যার বিবাহ দিলে, মাতা-পিতার শরীর-স্থ রোগের 
বীজ মিলিত হুইয়া, প্রবল-বেগে সন্তানে আক্রমণ 
করিতে পারে। অতএব, এরূপ বংশীয় পুক্র-কন্তা'র 
সহিত বিবাহ দিলে, পরিণামে যে, বিষ-ময় ফল 
ফলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রোগ, শোক, 
ও অসদ্বাবহার-ভ্রনিত মহাপাপে কত-শত বংশ ছার- 
খার হইতেছে । কোন কোন স্থলে দেখা যায়, মৃত: 
বৎসাদের মধ্যে সম্তানের বিবাহ সংঘটিত হইয়া, কত 
ংশের বিলোপ হইয়াছে । গ্যাল্টন-নাম| কোন বিচ- 
ক্ষণ পণ্ডিত, ভূয়োদর্শন দ্বার! স্থির করিয়াছেন, 
ছুই পরিবারের এক-মাত্র পুক্র কন্তাদের মধ্যে পর- 
স্পর বিবাহ হইলে, বংশ-বৃদ্ধির আশ! অতি অল্প-ই 
থাকে। কারণ, তাহারা মাতা-পিত! হইতে অধিক. 


৪১২ শুভ-বিবাহ। 


সংখ্যক পুত্র-কন্তা! প্রঞ্ননের উপাদান সংগ্রহ করিতে 
পারে না। ূ | 

আর একটি বিষয়ে বিশেষ-রূপ লক্ষ রাখা উচিত, 
অর্থাৎ 'তাস্ত মোটা ৰা অত্যন্ত লম্বা অথবা বামন, 
এরূপ বংশের মধ্যে বিবাহ দেওয়! অবিধি। যে 
বংশের পুত্র-কন্তার হাতে বা পায়ে ছয়টা আঙ্গ,ল 
থাকে, সেই বংশের সন্তানদিগের প্রায়-ই ছয়টা 
আঙ্গ,ল হইতে দেখা যায় । কাফ্রি-বংশের লোকদের 
ঠোট মোটা, চুল কৌকড়া কৌকড়া, আর গায়েয় রং 
অত্যন্ত কাল; তাহাদের সন্তান-গণের মধ্যে-ও, সেই- 
রূপ হইতে দেখা যায় । ফলত, সন্তান একটি অনু- 
করণ-কারী জীব। এজন্য দেখা! যায়, কোন কোন 
সন্তান পিতা-মাতার, কোন কোন মস্তান খুড়া-খুড়ীর, 
ও কোন কোন সন্তান পিতামহ ও পিতামহীর 
অন্থকরণ করিয়া থাকে । আবার, কোন কোন 
সস্তানকে দূর-বর্তী পূর্ববপুরুষ-দিগের দোষ-গুণের 
অনুকরণ করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক, সন্তান পিতৃ" 
কুলের ও মাতৃ-কুলের ফল-ম্বরপ) এজন্য, এই 
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উভয় কুল, তন্ন তন্ন করিয়া অন্ধসন্ধান-পূর্ব্বক, সন্তানের 
বিবাহ দেওয়া উচিত। 

শোণিত"দোষ হইতে সঞ্চারিত হইতে না পারে, 
এমন ব্যাধি-ই নাই | সে-জন্ সুশ্রুত বলিয়াছেন £-- 

দেহন্ত রুধিরং মূলং রুধিরেখৈব ধাধ্যতে। 

তণ্ম।ৎ যেন সংরক্ষ্যং রক্তং জীব ইতি স্থিতি; 

নানা-কারণে বংশের বিশুদ্ধ শোঁণিত দূষিত হইয়! 
থাকে; তন্মধ্যে পারদ ও উপদংশ-জনিত অনিষ্ট, 
অনেকে-ই প্রত্যন্দ করিয়া থাকেন। যে বংশে এরূপ 
শোণিতের বিরুত-ভাব প্রত্যক্ষ হয়, সে বংশের সহিত 
আদান-প্রদান কর! সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । কুল-জ বা সধশরী 
রোগ-গুলি বংশ-পরম্পবা আক্রমণ করিয়া থাকে। 
এজন্ত শাস্ত্রে এরূপ রোগাক্রান্ত বংশের সহিত বিবাহ" 
বন্ধন অনুমোদিত হয় নাই। 

বাগান, বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ । বাগ্দানের 
সময়, পিত বরকে বলেন £--“অদ্যেত্যাি অমুক- 
গোত্রস্ত অরোগিণঃ অব্যঙ্গগ্ত অপতিতস্ত অর্লীবস্ত- 
অবিবাহীং অমুকগোত্রীং অম্বকীং দেবীং কন্তাং-- 
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দাতুং তবাহং প্রতিজানে ।৮ অর্থাৎ অন্য অমুক 
মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক বারে, 
অমুক গোত্রের 'অরৌোগী, অহীনাঙ্গ,” অপতিত, 
অক্লীব যে তুণি, তোমাকে--আমার অবিবাহিতা 
অমুক-গোত্র-সম্ভুত1--অমুক-দেবী-নামা কন্া।--সম্প্র- 
দান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম |” এ 
সলে-ও, দেহের বিশুদ্ধি ও রোগ-হীনতার প্রতি 
বিশেষ-রূপে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে । কীট-পতঙ্গের 
যায়, কেবল-মাত্র বংশবৃদ্ধি ও ইস্্িয়-ন্খ উপভোগের 
জন্ত বিবাহ নহে। 
আত্রন্দ কীটান্তমিদং নিবদ্ধং 
পুংহ্্রী প্রয়োগেণ জগৎ সমস্তং | 
বৃহৎ-সংহিতা | 
বাস্তবিক, কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র, সমস্ত-ই এই স্ত্রী- 
পুরুষ-মিলনে সংযোজিত রহিয়াছে । প্রকৃতির এই 
নিয়ম লঙ্ঘন করে, কাহার সাধ্য ১ স্থুতরাং যেমন 
আহার ও শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণ বারা দেহ শ্রস্থ থাকে, 
কিন্তু, কদন্ন বা! দুষিত বায়ু ব্যবহার করিলে, স্বাহ্য 
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কখন-ই, নিরাময় থাকে না, সেইব্ূপ দূষিত, দুক্ষম্া স্বিত 
ও অবিশুদ্ধ-গুক্র-শোণিতাক্রান্ত বংশের সাঁহত আদান- 
প্রদান করিলে যে, বিষ-ময় ফল ফলিবে, তাহাতে 
বিচিত্রতা কি? মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে,-- 
“অদ্ধং ভার্ষ্য। মনুষ্যস্ত, ভার্ব্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা'”- ভার্ষা। 
পতির অর্ধ, ত্তাহার স্তায় বন্ধু আর কেহ-ই নাই । 
বাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্ধো ভবেৎ পুমান্‌। 
নাদ্ধঃ প্রজীয়তে সর্ধং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ ॥ 
ব্যাস। 
অর্থাৎ অবিবাহিত অবস্থায় পুরুষ অর্ধ থাকে । 
শ্রুতির মতে অন্ধ, ফল-শুন্য ও অদারমাত্র। বিবাহ 
দ্বারা পুরুষ পুর্ণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্ত 
বে অর্দ-দবয় সংযোগ দ্বারা পূর্ণন্ব সাধিত হইয়া থাকে, 
তাহার যে কোন অংশ বা অদ্ধ, বিকৃত-ভাবাপন্ন 
হইলে, উহার সমষ্টি বা পুর্ণত্ব-ও যে, তদ্‌গুণ আশ্রয় 
করিবে, তাহা স্বতঃ-সিদ্ধ । ্‌ 
রোগ-শোক-পরিপূর্ণ এই সংসারারণ্যে স্ত্রীই 
একমাত্র শাস্ি-দায়িনী। বিধাতা জীবের সুখ-লাধ- 


৪১৬ শুভ-বিবাহ। 


নার্থ, এই পান্বনা-ময়ী রমণী-রড় পুরুষকে প্রদান 
করিয়ছেন। বাস্তবিক, স্ত্রীর স্তায় ইহ ও পর জীবনে 
সুহৃদ আর কেহ নাই। শান্ত্র-ও এ-কথ! মুক্ত-কণ্ছে 
বলিয়াছেন £-- 

শ্রুতং দুষ্টং স্পষটং স্থৃতমপি নৃণাং হলাদজননং। 

ন রত্বং স্ত্রীভ্যোইন্তৎ কচিদপি কৃতং লোকপতিন! ॥ 

পরমেশ্বর, সহধর্মিণী ভিন্ন, এ*সংসারে এমন কি 

রত্ের স্থ্টি করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলে, দর্শন 
করিলে, ম্পর্শ করিলে, এবং স্মরণ করিলে, অপার 
আনন্দ প্রদান করিতে পারে? যে স্ত্রীর সহিত জীবনের 
এমন মধু সম্বন্ধ, সেই ্ত্রীযদি মনের মত না হয়, 
তবে ইহা অপেক্ষা কষ্ট-কর ও যাঁতনা-দীয়ক জীবনে 
আর কি হইতে পারে? বংশ-দোষে, কু-আদর্শে এবং 
কু-শিক্ষা-দীক্ষায়স্ত্রী-চরিত্র কলুষিত ও বিষাক্ত হইয়া 
থাকে । এই জন্ত-ই দুষিত বংশের, দূষিত চরিত্রের 
এবং দুষিত লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন বা 
বিবাহ, শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে । বরং বংশ- 
রিলোপ হয়, তাহা-ও শ্রেয়ঃ, তথাপি দুষিত বংশের 


বর-কন্ঠার বংশ-পরীক্ষা। ৪১৭ 


সহিত আদান-প্রদান করা কর্তব্য নহে। পৃথি- 
বীতে বিসদৃশ মিলনে, যে সকল মক্কর-জীতির উদ্ভব 
হইয়াছে, সেই সকল বংশী সন্তান-সন্ততি, প্রায় 
চরিত্র-হীন হইতে দেখা যায়। বংশ-গত দৌষ-গুণ 
কেহ সহজে ত্যাগ রুরিতে সমর্থ হয় না। পশুর 
_ ম্তায় হিতাহিত বিবেক-পরিশূন্ঠ হইয়া, কেবল-মাত্র 
ইন্দিয়লালনা চরিতার্থ করা, বিবাহের উদ্দেশ নহে; 
বংশগত উৎকর্ষ-সাধন, উদ্ধাহের মুখ্য লক্ষ্য। এই 
লক্ষ্যে প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ 
হওয়1, প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে গুরু-তর কর্তবা। 
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পাত্রের শুভাশুভ লক্ষণ- 
পরীক্ষা । 





জাতর্ব্বিদ্। বয়; শক্তি-রারো গ্যং বন্ুপক্ষতী । 


অর্থিত্বং রিত্সম্পতি-রষ্টাবেতে বরে গুধাঃ ॥ 
বৃহৎ পরাশর । 


জাতি, বিদ্যা, বয়;। শব্জি, স্বাস্থা, ধন আর। 
দ্রব্য, লোক-বল--বরে করিবে বিচার ॥ 
ওল্রর ও কন্ত। নির্বাচন সম্বন্ধে, পুজ্য-পাদ খাষি-গণ 
5 সকল যুক্তি-পূর্ণ ব্যবস্থ। দিয়াছেন, তৎ-সমুদায় ই 
সম্পূর্ণ বিজ্ঞানান্ুমোদিত। বিবাহের মুখ্য উদদে্, 
্লা-পুরুষের সংমলন দ্বারা স্থ-সস্তান উৎপাদন করিয়!, 
গারিবারিক :ও সামাজিক কল্যাধ-সাধন-পুর্বক 


পাত্রের শুভাশুভ লক্ষণ পরীক্ষা । ৪১৯ 


মনুষ্যত্ব রক্ষা করা। বয়-কন্তা নির্বাচনের উপর 
যে, এই গুরুতর ব্যাপার সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে, 
তাহা বোধ হয়, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি-মাত্রে-ই অবগত 
আছেন। তগবান্‌ মনু বলিয়াছেন,--“প্রজনার্থ, 
স্থরিয়ঃ স্থষ্টাঃ সন্তানার্ঘঞ্চ মানবাঃ1৮ বাস্তবিক, 
বিধাতা, গর্ভ-গ্রহণার্থ নারী'জীতির ও গর্ভাধানের জন্ত, 
পুরুষ-জান্চির স্থষ্টি করিয়াছেন। কিন্ত, স্ত্রীপুরুষের 
পরম্পর মনের মিলন না হইলে, মে মহতুদেশ্ঠ কখন-ই 
স্বপিদ্ধ হয় না। ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবিধ 
ফল-লাত করিতে হইলে-ই, দাম্পত্য-প্রেমের সুঃমিলন 
হওয়া আবশ্তাক | «* 

এই মিলনের উপর, বংশ-গত মান-সন্ত্রম ও 
গৌরব নির্ভর করিয়! থাকে । 'স্ুৎপুত্র যে বংশের 
মুখোজ্জলকারী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? 
কিন্তু, স্ু-পুত্তর লাভ করিতে হইলে-ই, স্থ-মিলনের 


* সতরিযাণচ পুরুধন্তাপি যখোভয়োর্ভবেৎ বৃতি:। 


তত্র ধর্্ার্থকামা? হ্থা-স্তদধীন। যতজ্বমী ॥ 
বৃহৎ পরাশর। 


৪২০ _. শুভ-বিবাহ। 


ব্যবস্থ। করা আবশ্তক। এই-জন্য, পপ্তিত-গণ মুক্ত-কণ্ে 
বলিয়াছেন,-“ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্, গুণহীনায় 
কর্হিচিৎ।» গুণ-হীন পাঙ্জকে কদাচ কন্তা। সম্প্রদান 
করিবে না। মেধাতিথি বলিয়াছেন,-_“সৌম্য-দর্শন, 
বিদ্বান, বলবান্‌, উদার-হৃদয়, যৌবন-সম্পন্ন, এবং 
কন্তাতে অনুরাগী পাত্রকে-ই কন্তা দান করিবে । * 
শাস্ত্রে স্ু-পাত্র-নির্বাচন সম্বন্ধে বহু-বিধ লক্ষণ 
নির্দিষ্ট আছে। সাধারণের অবগতির জন্ত, নিক্গ 
তাহার স্থুল স্থল কতিপয় শুভাশুত লক্ষণ লিখিত 
হইল। 
যে পাত্রের নাভি গভীর, স্বর গম্ভীর ও দেহে 
অধিক বল, এবং লললাট, বক্ষ ও মুখ-গুল বিস্তৃত, সেই 
পাত্র-ই জামাতার উপযুক্ত। 1 এতত্যতীত পুরুষের 


বয়ঃ মহন্বোপেতত্বলোকশান্ত্রনিষিদ্ধ- 
পরিহারং কন্যায়ামনুরাগ ইত্যাদি ।--মেধাতিথি। 


+ নাভী স্বরং সন্তমিতি প্রশন্তং) গম্ভীরমেতৎ ত্রিতয়ং নরাণাং। 
উরে! ললাটং বদনং তু পুংসাং। বিশ্তীর্শমেতৎ ত্রিতয়ং প্র“পতং ॥ 
বৃহৎসংহিত।। 


পাত্রের শুভাশুভ লক্ষণ-পরীক্ষা । ৪২১ 


আর-ও কতক-গুল লক্ষণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। 
অর্থাৎ যে পুরুষের বক্ষঃ-স্থল, পার্্-দেশ, নখ, নাঁসিকা, 
মুখ ও স্বন্ধ-দেশ উন্নত হয়, আর কণ্ঠ ও জজ্ঘা খর্ব 
হয়, এবং চোক, পাঁয়ের তলা, হাতের তলা, ওই, 
জিহ্বা এবং নথ রক্তাঁভ অর্থাৎ লাল-বর্ণ-বিশিষ্ট হয় ; 
আর দশন, আঙ্গুল, আহ্কুলের পাব, চুল ও চর্ম 
পাতলা হয়) এবং দীর্ঘ বাহু, প্রশস্ত ও মাংসল বক্ষ, 
চ্ত্র-তুল্য বদন, শুত্র দস্ত-পাতি, হস্তী-তুল্য গমন, 
পদ্ম-পত্র-সদৃশ নয়ন, কনর্প-কাস্তি এবং স্ত্রী-চিত্ব- 
বিমোহনে সক্ষম, সেই পাত্র-ই অত্যন্ত নু-লক্ষণ- 
যুক্ত । * 
* বক্ষোইথ কক্ষা নখনাসিকাস্যং কৃক!টিকা চেতি 
ৰ বড়ন্রতানি। 
হুন্বানি চস্বারি চ..... গরীব! চ জঙ্বে হিতপ্রদানি ॥ 
নেত্রাস্তপাদকরতান্বধধরে।ঠজিহব'। রক্তা নখাশ্চ খলু সপ্ত 

সথখাবহানি। 
নুঙ্াণি পঞ্চ দশনাগুলিপর্বকেশাঠ, সাকং ত্বচা কররুহ! ন চ 

ছুঃখিতানি ॥ 
প্রলম্ববান্:, পৃথুপীনবক্ষ। ক্ষপাকরান্তঃ সিতচারুদস্তঃ | 
গ্রজেন্দ্রগামী কমলায়তাক্ষ; স্ত্রীচিত্রহারী ল্মরতুল্যমূর্ভিঃ ॥ 


৪২২ শুভ-বিবাহ। 


“শীল, প্রভৃতা, বি], সচ্চরিত্রতা, খ্যাতি এবং 
স্ু-লক্ষণ-যুক্ত দেহ, এই সপ্ত-গুণ-বিশিষ্ট পাত্রকে 
কন্তা-দান করা কর্তব্য * 1” 

মানব-হৃদয়-তত্বজ্ঞ পণ্তিতেরা বলিয়া থাঁকেন, 
প্রত্যেক মনুষ্যের মুখ-মগুল, তাহার অন্তর-নিহিত 
ভাবাবলী-প্রকাঁশের দর্পণ-ম্বর্ূপ | বাস্তবিক, বাহা- 
বয়ব দর্শন করিলে, মানব-স্বভাব অনেকটা বুঝিতে 
পারা যায়। জ্োতিষ, আম্ুর্ধেদ ও স্বৃতি প্রভৃতি 
শাস্সে, এ-বিষয় বিশেষ রূপ আলোচিত হইয়াছে । 
“ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” নামক পুস্তকে ব্রজ-পতি নন্দকে 
উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে,_-“হে গোপ-রাজ ! 
তোমার এই অঙ্গজের (শ্রীকষ্ণের ) অঙ্গে দ্বাত্রিংশং 
শুভ লক্ষণ দেখিতেছি, ইহাতে ইহার গোপ-গৃহে 
জন্ম হওয়া, অতীব বিশ্ময়বজনক বোধ হইতেছে । 
কারণ, এই বালকের শরীর, সাত স্থানে রক্তিম, ছয় 


*₹ কুল শীলঞ্চ সনাথত। চ বিদ্যা চরিত্র্চ বপুর্যশশ্চ | 


এতানি নপব গুণান্‌ দিরীক্ষ্য দেয়৷ ততে। ভাগাবশাত্ত, কন্মা ॥ 
জ্যোতিষ । 








পাত্রের শুভাশুভ লক্ষণ-পরীক্ষা । ৪২৩ 


অঙ্গে তুক্কৃতা, তিন অঙ্গে বিস্তার ( পরিসর ), তিন 
অঙ্গে থব্বতা, তিন অঙ্গে গন্ভীরতা, পাঁচ অঙ্গে দীর্ঘতা, 
এবং পাঁচ স্থানে সক্ষমতা অর্থাৎ নেত্র, পাদ, কর-তল, 
অধর, ওষ্, জিহবা ও নখ, এই সাত অঙ্গে রক্তিম! ) 
বক্ষ, স্বন্ধ, নথ, নাসিকা, কটি ও মুখ, এই ছয় অঙ্গে 
তৃঙ্গত ( উচ্চতা )3; কটি, ললাট ও বক্ষ, এই তিন 
অঙ্গে বিস্তার ; গ্রীবা, জজ্বা, শিক্প, এই তিন 'অল্ে 
খর্বতা; নাভি, স্বর, বুদ্ধি, এই তিনের গম্ভীরতা ; 
নাসা, ভূজ, নেত্র, হন্থ ( কপোলের পর ভাগ) ও 
জানু, এই পাঁচ অলে দীর্ঘতা) এবং ত্বক (চর্ম), 
কেশ, লোম, দস্ত, অঙ্গুলি*পর্ধব, এই পাঁচ অঙ্গে 
শক্ষাতা;)- এই বত্রিশ প্রকার মহাপূরুষের 
লক্ষণ 1৮ & | 


4 


* রাগ: সপ্ত হস্ত বট্্পি শিশোরঙ্গেষলং তুঙ্গতা 
বিস্তারক্িষু খর্ববতা ত্রিযু তথা গন্ভীরতা চ ত্রিষু। 
দৈর্ঘাং পঞ্চহ রিঞ পঞ্চনু সখে সংপ্রেক্ষাতে হুক্ষতা 
্বাত্রিংশস্ব রলক্ষণ: কখমসৌ গোপেষু সন্তাবযতে | 
ভক্তিরসামৃতসিম্কু। 


১২৪ শুভ-বিবাহ। 


সচরাঁচর দেখিতে পাওয় যায়, মহৎ এবং খ্যার্ত- 
নাম! ব্যক্তিদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্র সকল লক্ষণের 
নধ্যে কোন-না-কোন লক্ষণ বিদ্যমীন্‌ থাকে । অত- 
এব, বিবাহের পুর্ধে, পাত্র নির্বাচনের সময়, শান্র- 
লিখিত শুভাশুভ লক্ষণাদি পরীক্ষা করা যে, নিতান্ত 
প্রয়োজন, তাহ! বলা বাহুলায। প্রায়ই দেখ যা, 
যাহার বাহ্াবয়ব সুন্দর, তাহার অস্তরে-ও নানা-বিধ 
গুণ-নিচয় বিদ্যমান থাকে । বিধাতা, মনোরম 
আধারে, মনোরম সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন। 
কবি-গণ-ও বলিয়াছেন আকার-সদৃশী প্রজ্ঞ। মানবে 
পরিলক্ষিত হইতে দেখা গিয়া থাকে । বাস্তবিক, 
'মাকার-গত লক্ষণ-দবারা মানুষের গুভাগুভ ও মান- 
সিক ভাব-সমূহ বল পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া 
থাকে। 

চরক-সংহিতায় লিখিত আছে,--"অত্যন্ত দীর্ঘ, 
অতিত্ধর্ধ, সাতিশয়-লোম-যুক্ত, এক-কালে লোম- 
রহিত, অতিশয় কাল-বর্ণ, কিংবা অত্যন্ত গৌর-বর্ণ, 
অত্যন্ত মোটা, অত্যন্ত রুশ, এই আট-প্রকার দেহ- 
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বিশি্ লোক অত্যন্ত নিন্দিত। এই সকলের মধ, 
অত্যন্ত মোটা ও কৃশ ব্যক্তি বিশেষ রূপে নিন্দিত। 
কারণ, অত্যন্ত মোটা যে সকল লোক, তাহাদের 
পরমায়ু অন্ন এবং তাহাদের-ই অকালে বার্ধক্য 
হইতে দেখা যায় এবং তাহারা স্ত্রী-সহবাসে অত্যন্ত 
কষ্ট'বোধ করিয়! থাকে । আর তাহাদের শারীরিক 
দুর্বলতা, দেহের দৌর্ন্ধ, স্বেদাবরোধ, অত্যন্ত ক্ষুধা ও 
পিপাসা হইয়া থাকে । প্লীহা, কাস, ক্ষয়, শ্বাস, গুল, 
অর্শ, উদরী ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ-্সমূহ প্রায়ই, কৃশ 
ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অতি-স্থুল ও অতি- 
কশ বাকি, ইহারা সতত রোগ-গ্রস্ত হুইয়! 
থাকে |” & 


* অতিদীর্ধশ্চাতিত্ুহ্ষশ্চাতিলোম! চালোম! চ 
অতিকৃষ্শ্চাঁতিগৌরশ্চাতিস্থুলশ্চাতিকৃশশ্চেতি। 
তত্রাতিস্থুলকৃণয়োডু' য় এবাপরে নিন্দিতবিশেষা ভবস্তি। 
অতিন্থুলস্ত তাবদায়ুষে হাস: জরোপরোধঃ কৃচ্ছ,- 
ব্যবায়ত! দৌর্ধবল্যং দৌরগ্যং স্বেদরাবরোধক্ষুদতিমাত্রং 
পিপানাতিষোগশ্চেতি ভবন্ত্যক্টৌ দোষাঃ। 


৪২৬ শুভ-বিবাহ। 


বর ও কন্ঠ! নির্বাচন*সময়ে উপরি-লিখিত দৌষ- 
গুণাদি বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করা উচিত । পুজ্য-পাদ 
খষি-গণ ভূয়ো-দর্শন দ্বারা যাহা বাবস্থা করিয়া দিয়া 
ছেন, তাহা উপেক্ষা কর! কর্তব্য নহে। কি পুরুষ, 
কি স্ত্রী, উপরি-লিখিত লক্ষণাক্রান্ত হইলে, সকলের-ই 
পক্ষে সমান অনিষ্ট দায়ক | 

যাহার কর-রেখা, কনিষ্ঠাঙ্থুলির মূল হইতে 
তক্নীর মূল পর্্যপ্ত উখিত হয়, মে শত বৎসর অর্থাৎ 
দীর্ঘ-জীবী হইয়। থাকে | * 


৬৯৯৯৬ ০৬ ৬ ও জন জক্ওজ ও৭ 


শ্লীহ! কানঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসো গুলাশীংক্যাদরাণি চ। 
কৃশং প্রায়োইভিধাবস্তি রোগাশ্চ গ্রহণীমতা: ৫ 
মততং ব্যাধিতাবেতাবপি স্থুলকুশৌ নূরৌ । 
সততং চোপচধ্যো হি কর্ষপৈর্ং'হণৈরপি & 
স্থৌল্যকাগ্ঠে' বরং কাণ্ঠং সমোপকরণৌ হিতৌ। 


যছ্যুভৌ ব্যাধিরাগচ্ছেৎ স্ূলমেবাতি গীড়য়েং ॥ 
চরক-সংতিতা। ( 
*. বহ্যাপাণিতলে রেখ কনিষ্ঠামুলমুখিত! | 


গতা যুলং প্রদেশিস্থ।ঃ স জীবেচ্ছরদাং শতং ॥ 
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রেখাতে যদ্দি ছিদ্র থাকে, তবে মুষিক কিংবা বিড়াল 
অথবা সর্প প্রভৃতি অন্তগণ তাহাকে দংশন 
করিবে *₹। 

যাহার দক্ষিণ-হন্তের বৃদ্ধান্থুলের মধ্যে, যবাকৃতি 
রেখ! দেখা যায়, সে সর্ব্-বিদ্যায় বিশেষ-রূপ পারদশী 
হয় 1 | 

যে পাত্রের শুক্ত, জলে ডুবিয়! যায়, আর যাহার 
প্রশ্বাব ফেনা-যুক্ত এবং মৃত্র-ত্যাগের সময় শব হয়, 
সে সম্তানোৎপাদনে সক্ষম ; ইহার বিপরীত হইলে, 
হয় ক্লীব, নতুবা সম্তান-জননে অক্ষম হইবে ।$ 

যাহার হন্তের অঙ্কুলি দকল চেপ্টা, ছাড়া-ছাড়া | 


পপি পণ 


* তর্জনীমূলগামিন্তাং রেখাধাং ছিদ্রতা বদি। 
শ্বাপন্ুবিকমার্জার-নর্পদষ্টে। ভবিষ্যতি ॥ 
দক্ষিণে চ করাঙ্গুষ্ঠে যবে যন্ত তু দৃশ্তে। 
সর্ধ্ববিদ্যাপ্রবন্ত। চ স ভবেল্নাত্র সংশয়; ॥ 
$ যন্যাপংজ্ মজ্জতে বীজং হাদি মৃত্রঞ্চ ফেনিলং। 
পুমান্‌ স্তাৎ লক্ষণৈরেতৈ-বিপরীতৈভ্ত যকঃ ॥ 
নারদ-সংহিত। 


স্পা 


৪২৮ শুভ-বিবাহ। 
এবং শুষ্ক, সে যাঁবজ্মীবন ছুঃখ-ভাগী ও বল-হীন 
হয় *| 

যাহার শ্বেতবর্ণ ও গশুক্ষ নখ. সে দুঃখ-ভোগ 
করে। কুৎসিত নখ হইলে, কট্-ভাষী ও অভিলতিষ 
ভোগে বঞ্চিত হয়। তামর-বর্ণ নখ হইলে, ধনবান 
হয়, পৃম্পিত অর্থাৎ নখের উপরে শ্বেত-বর্ণ চিন্ন 
থাকিলে, জন-প্রিয় হয় 1। 

হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নিয়-দেশে যে সমস্ত রেখা 
থাকে, তন্বারা অনেক বিষয় জানা যাঁয়। হস্তের 
রেখা অধিক হইলে ক্লেশ-ভাঁজন, অল্প হইলে নিরধনী, 
রক্ত-বর্ণ হইলে সুখী, কৃষ্ণ-ব্ণ হইলে যাবজ্জীবন পরা- 
ধীন থাকিতে হর 





* চিপিটা বিরল! শুষ্ক বন্তাঙ্গুলো! ভবস্তি বৈ। 

স ভবেদ্দ,২থিতে| নিত্যং বলহীনশ্চ বৈ গুহ & 
+ স্বেতৈনবৈধিরক্ষৈশ্চ পুরুষ ছুঃখভাজিন:। 

কুশীলাঃ কুনথ! জেয়াঃ কামভোগবিবর্জিতাঃ | 

| অর পুষ্পিঠেঃ সুভগো! ভবেৎ ॥ 
কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলে তু রেথয়োদ্বাহনির্ণর়ঃ | 
রেখাভিরছতিঃ কেশ; স্বপ্লাভিধনহীনত| | 
রক্তাভি; হুখমাপ্নোতি কৃষাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ॥ 


শন 
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পাত্রের এই সকল লক্ষণার্দি পরীক্ষা করিয়া, 
গোপনে তাহার কার্য ও চরিত্রাদির সংবাদ জ্ঞাত 
হইয়া, বিবাহের সম্ঘ্ধ স্থির করা বিধেয়। বিশেষতঃ 
ষে সমাজে বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত নাই, ষে 
সমাজে বিবাহ-বন্ধন উচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা নাই, 
যে সমাজে স্বামী ভিন্ন অবল*জীতির গত্যন্তর নাই, 
সে সমাজে পাত্র-নির্বাচন-কালে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা বে, 
গুরুতর্‌ কর্তব্য, তাহা প্রত্যেক অভিভাবকেরঃজান! 
আবশ্ক। 





৮৫৫০ ৬৬৬৯৬! সু রর 


পাত্রীর লক্ষণ-পরীক্ষা। 





লীলায়স্তঃ কুলং দ্বত্তি কুলানীব সরিহ্বরা ৷ 
সহন্রে কিল নারীণাং প্রাপোতৈকা কদাচন ॥ 
মহাভারত । 


খর-প্রবাছিনী নদী তাগ্গে যথা কুল। 
তেমনি চঞ্চল! নারী নষ্ট করে কুল ॥ 
সর্ধ-সুলক্ষণ। এক রমণী-রতন। 
সহশ্রের মধ্যে যদি গিলে কদাচন ॥ 


নহি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ের-ই অঙ্গ-গ্রত্যঙ্ 
দর্শন করিয়া, পগ্ডিত-গণ তাহার্দিগের ভাবী জীবনের 
শুভাগুভ ফলাফল নির্ধারণ করিয়া থাকেন । এজন, 
আমাদের শাস্ত্রে বিবাহের পূর্বে, বর-কন্ভার লক্ষণাদি 
দেখিবার ব্যবস্থা আছে। “আকৃতির সহিত যে 
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ভাগ্য বা চরিত্রের কোন সম্পর্ক আছে, ইহা আমাঁ- 
দের দেশের কেহ কেহ স্বীকার করেন না। তীহা- 
দের অবগতির জগ্ঠ বলিতে হইতেছে যে, আকরুতির 
সহিত চরিত্র বা ভাগ্যের অতি নিগৃঢ় ও ঘনিষ্ট-সম্পর্ক 
আছে। শ্রীস্‌ প্রভৃতি দেশের পণ্ডিত-গণ এই সম্পর্ক 
স্বীকার করিতেন । এরিষ্টটল এতৎ-সথ্বন্ধে গ্রন্থ-ও 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিত-গণ 
( ডারউইন, স্পেন্গ্তার্‌ প্রভৃতি) আকৃতির সহিত 
চরিত্রের সম্পর্ক স্বীকার করিয়াছেন। আকৃতির 
সহিত যদি চরিত্রের নিকট সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে 
স্নীকার করিতে হইবে যে, আরুতির সহিত ভাগ্যের-ও 
নিগুঢ় সম্পর্ক আছে। কেন-না, আমাদের চরিত্র 
অনুসারে, আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। ডারউইন 
দেখাইয়াছেন যে, যখন আমাদের ননে কোন-রূপ 
ভাঁব ঝা প্রবৃত্তি ঝা ইচ্ছ৷ উপস্থিত হয়, তখন আমাদের 
দেহে-ও, তদননুষায়ী কতক-গুলি পরিবর্তন সংঘটিত 
হইয়া থাকে । সকলে-ই জানেন যে, ক্রোধের সময় 
মুখ লাল হয়, নাসা-পুট বিক্কারিত ও কম্পিত হয়, 


৪৩২ শুভ-বিবাহ। 


সমস্ত শরীর কীপিতে থাকে, দাত কড়মড় 
করে, ইত্যাদি । যে ব্যক্তি সর্বদা ক্রোধের বশবন্তাঁ, 
তাহার অঙ্গে ক্রোধ-চিহ্ন-গুলি প্রীয় সর্ববৰ1-ই দেখিতে 
পাওয়া যায় । এবং তাহার পুজে-ও, তাহার 
ক্রৌধাধিক্য ও ক্রোধ-স্চক চিহ্ৃ-গুলি সঞ্চারিত 
হয়। আর, এ চিহ্ৃ-গুলি দেখিলে-ই অনুমান 
কর! যায় যে, সে রাগী । পুত্র, পিতার চরিত্র, 
প্রবৃত্তি, কার্য প্রভৃতি অধিকার করে এবং পিতার 
আকৃতি-ও অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং, 
তাহার আকৃতি, তাহার চরিজ্রের পরিচায়ক হয়। 
আকৃতি ও চবিত্রের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে স্পেন্স্তার কতক- 
গুলি অনুমান করিয়াছিলেন । প্র অনুমান-গুলি 
ডারউইন বৈজ্ঞানিক-তত্বে পরিণত করিয়াছেন । 
সক্রেটিস মহাজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু, তিনি-ও আকু- 
তির সহিত চরিত্রের ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। 
আকৃতি যে চরিত্রের পরিচায়ক, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই ; 
এবং ভাগ্য যখন চরিত্রাধীন, তখন আকৃতিকে 
ভাগ্যের-ও পরিচায়ক বলিতে হইতেছে” । 


পাত্রীর লক্ষণ-পরীক্ষা । ৪৩ ৩ 


ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ধর্গ ফল- 
প্রাপ্তির কারণ বা মূল স্ত্রী; অতএব, বিবাহ করি- 
বার পূর্বে, সর্বাগ্রে পাত্রীর শুভাগুভ লক্ষণাদি বিশেষ- 
রূপে পরীক্ষ! করিয়া, পাণি-গ্রহণ করিবে । * 

যে কন্যা সর্বাঙগ-সম্পন্না, অর্থাৎ যাহার কোন 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গের কোন-প্রকার হীনতা৷ নাই, এবং নাম 
অতি দ্ু-কোমল, হংস কিংবা হস্তি-সদৃশ গমন ) লোম, 
কেশ ও দন্ত-পাতি হুক্ম, আর মু-কুমার দেহ, সেই 
পাত্রী-ই বিবাহের উপযুক্ত । + 

অত্যন্ত স্থুল-কায়া, ধূমল-বর্ণা, রুগ্না, এক-কালে 

ম-শৃন্তা, অথব! সাতিশয় লোম-বিশিষ্টা, বহু- 
রা পিঙ্গল-বর্ণা, আর নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, অস্তাচল, 


* ধরন্মীর্থকামমোক্ষাণাং দারাঃ সম্প্রাপ্তিহেতবঃ। 
পরীক্ষ্যন্তে প্রযত্নেন পূর্বমেব করগ্রহাৎ ॥ 
সৃতি। 
+ অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌমানামীং হংস-বারপ-গানিনীং। 
স্বনুলোমকেশদশনাং মৃ্লীমুদ্বহেৎ স্তরিয়ং ॥ 


৮ 


৪5৪ শুভ-বিবাহ । 


পক্ষী, সর্প, দূতী এবং ভীষণ-নাম-বিশিষ্টা পাত্রী 


বিবাহে নিষিদ্ধা। *: 

ষে পাত্রীর চোক টেরা, পিঙ্গল-বর্ণ কিংবা চঞ্চল, 
সে প্রায় ছুঃশীল! হয়। আর হান্ত-কালে যে কন্থার 
গঙ-দয়ে গর্ত অর্থাৎ কৃপের স্যার চিহ্ন দেখা যায়, সেই 
পাত্রী প্রায় বন্ধ্যা হইর়। থাকে। + 

যে পাত্রীর লজ্জা নাই, দীত কদাকার, চোক্‌ 
কটা, গান্রে অত্যন্ত লোম, যাহার অঙ্গ-যষ্টি সমান, 
মধ্য-দেশ স্থল, এরূপ লক্ষণীক্রাস্তা কন্তা। বিবাহের 


.*. নোহহেৎ কপিলাং কন্ঠাং নাধিকালীং ন রোগিণীং । 
নালোমিকাং নাতিলোম্ীং ন বাঁচালাং ন পিঙ্গলাং ॥ 
নক্ষবৃক্ষনমীনাম্ীং নাস্তপর্র্বতনামিকাং । 

ন পক্ষ্যহিপ্রেবানায়ীং ন চ ভীষণনামিকাং | 
মনু। 
+ নেত্রে যন্তাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা 
স্যাদ্,৫শীলা ্তাবলোলেক্ষণ! চ। 
কুপো যস্যা গগুয়োঃ সন্মিতায়াঃ 


পিঃসন্দিগ্ধাং বন্ধকীং তাং বদস্তি ॥ 
কৃত্যচিত্তামণি। 


পাত্রীর লক্ষণ-পরীক্ষা ৷ ৪৩৫ 


অযোগা। এমন কি, রাঁজার কণ্তা হইলে-ও বিবাহ 
করিবে না। * 

ধাহার শ্ঠাম বর্ণ, স্থ-কেশ, লোমাবলী ুঙ্ধা ভ্র-দ্বর 
অত্যন্ত মনোহর; এবং যে পাত্রী স্তশীলা, হংস 
কিংবা হন্তীর ন্যায় ধীর গমন করে ;--আর দ্ত-পাতি 
স্থন্দর, কটি-দেশ অর্থাৎ মাজা অত্যন্ত সরু, পন্মের 
যায় চক্ষু, এরূপ কন্তা নীচ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে-ও 
ভাহাকে বিবাহ করিবে । + 

যে পাত্রীর চরণ-তল সম্পূর্ণ রূপে মৃত্তিকা-সংলগ্ন 





* ধৃই! কুদন্ত। যদি পিঙ্গলাক্ষী 

লো! নমাকীর্ণ-সমাঙ্-্টিং। 

মধ্যে চ পুষ্ট যদি রাজকন্যা, 

কুলেহপি যোগ্য ন বিবাহনীয়।॥ 

নন্িকেশ্বর-পুরাণ। 

1 শ্যাম। সুকেশী তন্ুলোম-রাজী 

ত্র সুশ্টীল! সগতিঠহুদন্ত] | 

বেদীবিমধ্যা ষদি পঙ্কভাক্ষী 

কুলেন হীনীপি বিবাহনীয় ॥ 

নন্িকেন্বর-পুরাণ । 


৪৩৬ শুভ-বিবাহ । 


হয়, আর পদ-তল রক্তপন্নের স্তায় আভী-বিশিষ্ট, সেই 
চরণ অতিশয় শুভ-যুক্ত; এমন কি, এরূপ চরণ- 
বিশিষ্টা কন্ত। প্রায় ধন-শালিনী হইয়া থাকে । * 

যে কন্তার জজ্ঘায় অর্থাৎ জাঙে লোম ও শির। 
না থাকে, এবং তাহা সমান, স্িপ্ধ ও গোলাকার হয়, 
সে পাতী রাঙ্গ-রাণী হইবে; অর্থাৎ সেরূপ মু-লক্ষণা 
কন্তা প্রায়ই কষ্ট-গোগ করে না। + 

যে কন্ঠার নাভি গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত, সে গ্রার 
সম্পত্তি-শালিনী হইয়া! থাকে; আর যাহার নাভি 
বামাবর্ত, উন্নত কি গ্রস্থিল, তাহার অবৃষ্টে চির-দিন 
কষ্ট। £ 

যে কন্ঠার পদ-নখ ক্সিপ্ধ, উন্নত, লোহিতাভ ও 





* প্রতিঠিততলাঃ সম্যক রক্তাস্তোঅনমত্িঘঃ। 
তাদৃশাশ্চরণ!| ধন্য! যোবিতাং ভোগবর্ধনাঃ ॥ 
+ লোমহীনে সমে স্সিপ্ধে জঙ্ে চ ত্রমবর্ত,লে। 
সা রাজপত্বী ভবতি বিশিরে সমনৌহরে ॥ 
1 গভীর! দক্ষিণাবর্তী নাভিঃ স্তাৎ হথসম্পদে। 
বামা বর্থ! সমুত্ব না! ব্যক্তগ্রন্থী ন শোভনা ॥ 


পাত্রীর লক্ষণ-পরীক্ষা । ৪৩৭ 


স্থ-গোল এবং চরণের উপরি-ভাগ মাংসল, সে পাত্রী 
রাজ-কন্ঠার স্তাঁ় স্থৃখিনী হইস়্া! থাকে । * | 

যে পাত্রীর চরণ-তলে গুত-চিহ্ন থাকে, সে রাজ- 
মহিষীর স্তায় স্ুখিনী হয়; আর মধ্যান্ুলি অন্য 
অঙ্গুলির সহিত যোগ থাকিলে, সে কন্তা চির-কাল 
সুখ-ভোগ করে। 

স্ত্রীলোকের অন্ুষ্ঠ মাংসল, গোল ও উন্নত হইলে, 
সৌভাগ্যের চিহ্ধ। আর, যদি অনুষ্ঠ বক্র, ছোট ও 
চ্যাপ্টা হয়, তবে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ জানিবে। £ 

যে পাত্রীর অঙ্কুলি দীর্ঘ, সে প্রায় ছুশ্চরিত্রা হয, 
কশ হইলে দরিদ্রা হয়, খর্ব হইলে অল্প পরমাধু হয়) 
আর, ভগ্রবৎ হইলে, ভগ্ন দশাতে জীবন কাটায়। 
যে কন্ঠার আউল চ্যাপ্টা, সে দাস্তবৃত্তি করে, আর 





* শরিদ্ধা; সমুন্নতীন্তাঅ| বৃত্তাঃ পদনথাঁঃ শুভঃ । 
রাজীত্ব-ুচকাঃ স্ত্রীণাং পাদপৃষ্ঠসমুন্ততিঃ | 
1 হুচিহাত্বিতল। বাল। রাজ্জীব হুখিনী ভবেৎ। 
মধ্যাঙ্ুলান্সংসক্ত। সুচিরং সৃখমন্্তে ॥ 
খু উন্নতো মীংসলোহনুষ্টে। বর্ত.লোইতুলভোগদ; | 
বন্ধে হম্থশ্চ চিপিটঃ হখ-সৌভাগ্যতগক:। 


8৩৮ শুভ-বিবাহ । 


আঙুল-গুলি পরস্পর ফাঁক ফীক হইলে, সে প্রায়-ই 
ছুঃখ-ভাভিনী হইয়া থাকে । * 

যদি উরু-য় শিরা-শৃন্ত ( অর্থাৎ শির! দেখা না 
যায় ) হস্তি-শাবকের শুণ্ডের ষ্ঠায় হুগোল, মস্যণ ও 
লোম-শূহ্য হয়, তবে সে-প্রকার উরু-বিশিষ্টা কন্ধ 
রাজ-রাণীর স্ায় সুখিনী হইয়া থাকে 1 1 

অর্গুলি-সকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে, সে বহু-পতি 
প্রাপ্ত হইলে-ও সকলকে নষ্ট করিয়া, অন্যের দাসী 
হইয়া থাকে । এ 

ষেস্ত্রীর কটি অর্থাৎ কোমরের পরিধি ( বেড়) 
এক হস্ত, আর নিতম্ব উন্নত ও মন্যণ, সে স্ত্রী 





* দীর্ঘাঙ্গুলীভি: কুলট। কৃশাভিরতিনির্ধানী । 
হত্বাভিঃ স্তাচ্চ হৃস্বাযুর্ভগ্নভিরভগ্নর-বন্তিনী ॥ 
চিপিটাভির্বেদ্দানী বিরলাভিররিদ্রিণী ॥ 

+ বিশিরৈঃ করভাকারৈররুভির্ঘস্থণৈর্ঘনৈ2। 

সুবৃত্তৈ রোমরহিতৈর্ভবেরুভূ পবল্লভ1ঃ ॥ 

পরম্পরং ষদাঙ্গুল্যঃ সমারূঢা ভবন্তি হি। 
হত্ব। বুনপি পতীন্‌ পরপ্রৈষ্য। তদা' ভবেৎ।॥ 


৬ 


পাত্রীর লক্ষণ-পরীক্ষা । ৪৩৯ 


মু-লক্ষণা। আর-ও কথিত আছে, যাহার নতশ্ব 
উন্নত, মাংসল ও স্থুল, মে ধন-শালিনী হইয়া থাকে । 
ইহার বিপরীত হইলে, ছুঃখ-ভাগিনী হয়। * 

যে স্ত্রীর জঠরের চর মুত, উদর কৃশ, ও শিরা- 
শূন্য, সে অত্যন্ত সুখ-সম্ভোগ করিয়া থাকে । আর 
যাহার জঠর কুস্তের স্তায় কিংবা মৃদল-তুল্য, সে প্রায় 
দরিদ্রা হইয়া থাকে। + 

যে পাত্রীর হস্ত-ছয়ের অন্গুষ্ঠের অগ্রভাগ গদ্গ- 
কলিকার গ্কায় হয়, তাহার ভাগ্যে অত্যন্ত স্থখ- 
ভোগ ঘটিয়াথ/কে। আর, হস্ত-তল লাল-বর্ণ, 7 





* চতুর্ভিরঙ্কুলৈঃ শস্ত। কটিবির্বশতিসংযুতৈঃ। 
সমুন্নতনিতন্বাটা। চতুরশ্রা সৃগীদৃশাম্‌ ॥ . 
নিতম্ববিস্বে। নারীণামুন্তে৷ মাংসল; পৃথুঃ | 
সহাভোগায় সংপ্রাপ্তস্তদন্যোহশর্মাদায়কঃ ॥ 

+ উদরেণাতিতুচ্ছেন বিশিরেণ মৃদুত্বচ।। 
ঘোষম্তবতি ভোগাঢা! নিত্যামিষ্টা্নসেবিনী 
কুস্ত[কারং দরিদ্রায়। জঠরঞ্চ সৃদঙ্গবৎ | 
এগধ্যঞ্চাপ্যবৈধব্যং প্রিয়প্রেম। চ সা ভবেৎ ॥ 
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অল্ন-রেখা-যুক্ত ও শুভ-রেখা-বিশিষ্ট এবং মধা-স্থুল 
উন্নত হইলে, সৌভাগ্য-শালিনী হয়। যদ্দি হস্ত-তলে 
বন্ু-রেখা থাকে, তবে বিধবা হয়; নিয়মিত রেখ! 
না থাকিলে, দরিদ্রা হয়, আর কর-হলে শিরা 
থাকিলে, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্ধাহ করিয়া 
থাকে। * 

ষে পাত্রীর হস্তে মতস্ত-রেখা থাকে, সে সৌভাগ্য- 
বতী হয়; স্বস্তিকাকার চিহ্ন থাকিলে, তাহার গর্ভে 
সু-সন্তান জন্মে; আর পদ্মের স্তায় চিহ্ন থাকিলে, 
রাজ-রাণী হয় এবং সেই বধূর পুত্র রাজা হইয়া! থাকে 
( অর্থাৎ সেরূপ লক্ষণ-যুক্ত জননী ও সন্তান উভয়কে 
প্রান্-ই স্থখী হইতে দেখা যায় )। 1 


£ অস্তোজমুকুলাকারমস্ুষ্ঠাঙ্গুলিসন্ুখম্‌। 
হস্তদ্বয়ং সুগ(ক্ষীণাং বহুভোগায় জায়তে ॥ 
মৃছুমধে)াননতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ,কম্‌॥ 
গ্রশন্তং শত্তরেখাচ্যং হল্পরেখং শুভ প্রদম্‌ ॥ 
বিধব বন্থরেখেণ বিরেখেণ দরিদ্রিণী। 
ভিক্ষুকী নুশিরাট্যেন নারী করতলেন বৈ? 


+ মৎহ্যেন হুভগ! নারী হ্বত্তিকেন তু সপ্রজাঃ। 
পদ্মেন স্ুপতেঃ পত্বী জনয়েৎ ভূপতিং হৃতম্‌॥ 
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যে পাত্রীর মুখের গঠন চারি-কোণার মত, সে 
অত্যন্ত ধূর্ণ হইয়া থাকে; আর যাহার মুখ-মণ্ডল 
গে।লাকার, সে প্রায় শঠহয়। যে কন্তার মুখ 
অশ্বের মুখের সদৃশ, সে প্রায় বন্ধা হইয়া! থাকে; 
এবং যাহার মুখ অতান্ত বড়, সে দুঃখিনী হয় । * 

যে কণ্তার গল। অত্যন্ত-সরূ, সে মধ্যমা ; যাহার 
গল! অত্যধিক লম্বা, তাহার বন্ধ্যাত্বদোষ ঘটিয় 
থাকে; আর যাহার গল হুস্ব (অর্থাৎ ছোট), 
তাহার দীর্ঘ-জীবী পুল জন্মে; এবং যাহার গল৷ অত্যন্ত 
মেটা, সে চির-ভীবন দুঃখ-ভোগ করিয়া! থাকে । + 

যে পাত্রীর গলাতে চারি-অন্গুলি-বিশিঈ রেখা 
দেখ! যায়, সে ম্বর্ণ-মণি-মুক্ত|! এবং সর্বালঙ্কারে 
বিভূষিত হইয়া থাকে । £ | 


* চতুরশ্রমুবী ধূত্তা মগ্ুলাস্ত! শঠ! ভবেৎ। 
অপ্রজ। বাঞ্চিবক্ত। স্ত্রী হাব চ চুর্তগা॥ 

+ মধাম। স্ত্রী কৃশ-গ্রীবা দীর্ঘগ্রীব! চ বন্ধকী। 
হন্বগ্রীবা! স্থিরাপত্যা স্থুলগ্রীব! চ ছুঃখিতা ॥ 

1 ম্পষ্টং রেখাত্রয়ং বস্ত। গ্রীবায়াং চতুরঙ্গুলং। 
মণিকাঞ্চনমুক্তাঢ্যং স। দধাতি বিভূষধণং ॥ 


৪৪২ শুভ-বিবাহ। 


্যে পাত্রীর দৃষ্টি গ্রপন্ন, অমৃত-ময় বাক্য, হব্তি- 
ভুল্য গমন, গাত্রের প্রত্যেক লোম-কৃপ হইতে এক 
একটি লোম জন্মে । এব” যে একবার হাচে ও মন্দ 
মন্দ হাস্ত করে, সে কন্তা উত্তম বলিয়া পরিগণিত | * 

আমাদের শাস্ত্র-কার-গণ ণনু-লক্ষণা” পাত্রী 
বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কন্যার ষে 
সকল লক্ষণ লিখিত হইল, এততিন্ন “বিবাহ ও নারী- 
ধর্ম” নামক পুস্তকে পাত্রীর ষে সকল লক্ষণ উলি- 
খিত হুইয়াছে, তাহা-ও নিয়ে উদ্ধত হইল। বৃহৎ" 
সংহিতায় লিখিত আছে £-- 

১।  পমিগ্ষোন্নতী গ্রতন্ুতাত্রনখৌ''সমোপচিত- 
চারুনিগৃঢ়গুল্ফৌ  গ্রিষ্টাঙ্ছলী কমলকান্তি-তলৌ 
পাদৌ,”-_ অর্থাৎ স্ু-লক্ষণ! কন্তার পাদ দ্বয় ন্সিগ্ধ 
( মন্থণ ), কৃ্ম-ৃষ্টের স্তায় অগ্র-তন্থ (পায়ের গোড়া- 
লির দিক্‌ মোটা, কিন্তু আগার দিকৃট1 অপেক্ষাকৃত 
সরু) হইবে, তাহার নখ লোহিত- বণ; তাহার গুলফ 
* দৃষ্টি: প্রসন্ন! মধুর। চ বাণী মত্তেতুলা। ৪ চগতিঃ প্রশস্ত । 

একৈককৃপপ্রবাশ্ঠ রোমাঃ সকৃংক্ষুতং হামনুজণঞ ॥ 
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(গোড়ালি) স্থল, মাংসল ও স্ু-গঠন; তাহার পদাঙ্ুলি 
ঘন-সন্নিবিষ্ট ; এবং তাহার পদ-তল পদ্ম-কান্তি-বিশষ 
হইয়া থাকে । [পদ, নখ, গুল্ফ, পাদান্থুলি ও 
পাদ-তল ] 

২। “মহ্শ্তান্কুশঘববজ্রহলীদিচিহ্নৌ, অন্বেদনৌ 
মছতলৌ চরণো প্রশন্ডৌ” _সথ-লক্ষণা কন্ঠার পদ-তলে 
মত্ত, অস্কুশ, যব, বস্ত্র, হল, অসি প্রভৃতির চিন্ত দেখ! 
যায়; তাহার পায়ের তলার ঘাম হয় ন1) তাহার 
পদ-তল কোমল হইয়া থাকে । [ পাঁদ-তল ] 

৩। ““জজ্ঘে চ রোমরহিতে বিশিরে সুবৃক্তে”_ 
নু লক্ষণ! কন্তার জঙ্ঘ। ( অর্থাৎ জানুর নিয়ে গোড়ালি 
পর্যাস্ত শরীরের যে অংশ তাহা) অলোম, শিরা-রহিত, 
(অর্থাৎ শিরা-গুলি বাহির হইতে দেখা যায় না) 
ও গোলাকার হইয়া থাকে। [ জজ্ঘা] 

৪। “উর ঘনৌ করিকর প্রতিমৌ অরোমৌ”৮-- 
তাহার উরু-দেশ স্থল, 'অ-লোম ও হস্তি-শুগ্ডাকার 
হয়। [ উরদেশ ] 

৫| “অশ্বথপত্রসদৃশং বিপুলং চ গুহৃংঠ | 
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৬। “বিসতী্াংসোপচিতো৷ নিতবঃ” --তাঁহার 
নিতম্ব বিশীল ও মাংসল হয়। [নিতণ্ব] 

৭। “নাভির্গভীরা৮- নাভি গভীর। [নাভি] 

৮। “রোমপ্রবর্জিতমুরো মৃছ”-_ তাহার বক্ষে” 
দেশ অ-লোম ও কোমল । [ বক্ষঃস্থল ] 

৯। "'বৃত্তৌ ঘনৌ অবিষমৌ কঠিনৌ উরন্তৌ”-- 
তাহার স্তন-দ্বয় গোলাকার, স্থল, কঠিন; এবং তাহার 
ছই-টি স্তন-ই এক-রূপ | [স্তন] 

৯০। “গ্রীবা চ কঘু"*__তাহার গ্রীবা, শঙ্খের 
ক্তায় হইয়া থাকে । [গ্রীবা] 

১১1  “মাংসলো রুচিরবিদ্বরূপধৃৎ”-_ তাহার 
অধর মাংসল, সুন্দর ও বিষ্বোপম। [ অধর] 

১২। “কুন্দকুটুলনিভাঃ সম দ্বিজাঃ_-তাহার 
দন্ত, কুনা-কলির ন্টায় ছোট ও দন্ত-পাঁতি স্থবি" 
হ্ত্ত। [ দণ্ড ] 

১৩।  “দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং পরপুষ্টহংসবল,- 
প্রভাসিতমদীনমনল্পসৌখ্যং__তাহার বচন, দয়! ও 
সৌজন্ত-হুচক, সত্য, কোকিল ও হংসের শ্বরের ন্যায় 


পাত্রীর লক্ষণ-পরীক্ষা | ৪8৫ 


মধুর, প্রটুররূপে আনন্দ-দায়ক। তাহার বাক্য 
দারিদ্র্য বা কাতরতা-হছচক নহে । [বচন] 

১৪। “নাসা সমা সমপুটা রুচির1”- তাহার 
নাসিক মস্থণ ও নাস।-পুট ছুই-টি এক-রূপ। [নাসা] 

১৫। “দৃক নীলনীরজছ্যতিহারিণী*-_ তাহার 
চক্ষু নীল-পদ্মকে-ও পরাস্ত করে। [চক্ষু] 

১৩। “নো! সঙ্গতে নাতিপৃথু ন ল্বে শস্তে ভ্রবৌ 
বালশশাঙ্কবক্রে”__ তাহার জর-দ্বয় যোড়া বা মিলিত 
নহে *। | 

১৭। প্অধ্ধেন্দুসংস্থানং অরোমশং চ শস্তং ললাটং 
ন নতং তুঙ্গং”--তাহার ললাট অদ্ধ“চন্ত্রাকার, 
অ-লোম, নাতি-নি্, নাতু।চ্চ । [ ললাট ] 

১৮। “নিগুঢ়মণিবন্ধনৌ”-_তাহার মণিবন্ধ ব| 
প্র-কোষ্ঠ স্থল । [ গ্রকোষ্ঠ ] 

১৯। “তরুণপন্সগর্ভোপমৌ করৌ। তনু 

বিকৃষ্টপর্বান্থুলিঃ। ন নিমনমতি নোরতং করতলং 


* যোড়। তুরু, ইয়ুরোপে সৌন্য্যের চি্ব। হেলেনার ফোড়! 
ভূরু ছিল। 
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ছুরেথার্িতং”__ অর্থাৎ তাহার কর-য় নব-প্রস্ক,টিত 
পন্সের গর্ভের হ্যায় বর্ণ-বিশি্ট। তাহার অঙ্গুলি সরু- 
সরু ও দীর্ঘ-দীর্ঘ পর্বব-বিশিষ্ট। পর্ব অর্থে আঙ্গুলের 
পাব বা গাট। ইহাকে যব-ও বলে। তাহার কর- 
তল অ-নিয়, অনুন্নত ও স্থ-রেখান্বিত। [ কর, অন্থুলি 
ও কর-তল ] 

২০। “ম্িপ্নীলমৃহ কুঞ্চিতৈকজাঃ মুর্ধজাঃ”-_- 
তাহার কেশ চি্ণ, নীল, মৃদু, কুঞ্চিত ও ঘন-সংশ্লি্ট 
বা পরম্পর অবিচ্ছিন্ন। [কেশ] 

কু-লক্ষণা কন্ঠাঁর চিহ্ন-ও সবিস্তরে বৃহৎ-সংহিতাতে 
প্রদত্ত হইয়াছে । যথা! 

১। কনিষা পাদয়োর্ষ৪1 ভূমিং স্পশতি নাঙ্গুলিঃ। 
ন স! তিষ্ঠতি কুমারী বন্ধকীং তাং বিনি্দিশেৎ ॥ 

অর্থাং চলিবার সময় যাহার ছুই পায়ের কনিষ্ঠ 
অঙ্গুলি ছুই-টি, ভূমি-্পর্শ করে, সে কখন-ও কুমারী 
থাকে না। সে নিশ্চয়ই ভ্রষ্টা হয়। 

২। পাদপ্রদেশিনী যন্তা অঙ্ষ্ঠা্ঘতিরিচ্যতে। 

কুমারী কুরুতে জারং যৌবনস্থা তু কিং পুনঃ ॥ 
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" যাহার পায়ের প্রদেশিনী ( বুড়া আঙুলের পরের 
আঙ্গ,লটি ) বুড়া আঙ্গুল হইতে বড় হয়, সে যুবতী 
অবস্থায় ত কথ! নাই, কুমারী অবস্থাতে-ই উপপতি 
করে। 

৩। স্তনৌ সরোমৌ মলিনোন্ধণৌ চ 

ক্লেশং দধাতে বিষমৌ ৮ কণৌ । 
স্থলাঃ করাল বিষমাণ্চ দত্তাঃ 
ক্লেশায় চৌর্য্যায় চ কৃষ্ণমাংসাঃ॥ 

যাহার স্তন-দ্ধয় রোমশ, মলিন ও স্থুল, যাহার 
কর্ণ-ছ্বয় দুই-টা দুই রকমের, সে অনেক কষ্ট পায়; 
যাহার দত্ত স্থূল, ভয়ঙ্কর ও বিষম (শ্ু-বিন্তস্ত নহে ) ও 
যাহার দীতের মা়ী কৃষ্ণ-বর্ণ, দে অনেক ক্লেশ পায় 
এবং চোর হয়। 

81 "যা তৃত্তবোষ্ঠেন সমুন্রতেন, কক্ষাগ্রকেশী 
কলহ-প্রিয়। সা। প্রায়ে৷ বিরূপাস্থ ভবস্তি দৌষাঃ, 
যত্রাকুতিস্তত্র গুণ! বসস্তি”--যাহার উত্তরোষ্ঠ (উপর 
ঠোঁট) স্থল বা উচ্চ এবং যাহার অগ্র-কেশ কক্ষ 
(কঠিন), দে কলহ-প্রিয়৷ হয়। প্রায়ই দেখা 


৪৪৮ শুভ-বিবাহ। 


যায় যে, কু-বূপ।, দুশ্চরিত্রা হয় এবং সু-রূপা, সদ্‌গুণ- 
শালিনী হইয়া থাকে। 

৫। “বিধবা বিপুলেন স্তাদ্‌দীর্ঘান্ুষেন ছুর্ভগ! ৷ 
দীর্ঘাঙ্থলীভিঃ কুলটা কৃশীভিরতিনিদ্ধনা | স্ু-বিশালো- 
দরী নারী নিরপত্যা চ ছুর্ভগা ॥” 

যাহার বুড়া আহ্ুল স্থুল, সে বিধবা হয়; যাহার 
বুড়! আঙ্গুল লম্বা, সে হত-ভাগিনী হয়; যাহার 
অঙ্গুলি দীর্ঘ সে কুলট! হয়; যাহার অঙ্গুলি কৃশ, সে 
অতি দরিদ্র হয়। যাহার উদর বিশাল, সে দুর্ভাগা ও 
নিঃসস্তানা হয়। 

রামায়ণে সীতা৷ দেবী বলিয়াছেন £-_ আমার কেশ 
সুপ, স্ু-বিস্তন্ত ও নীল-বর্ণ। আমার ভর-দঘ্বপ্ন পরস্পর 
অ-মিলিত। 'আমার জজ্ঘা-দ্বয় গোলাকার ও অ- 
লোম। আমার দত্ত ঘন সন্নিবিষ্ট । আমার নেত্র-ঘয় 
শঙ্ঘাকৃতি। আমার হস্ত-ঘয়, পাদ-ঘয়, গুল্ফ-ঘয়, 
উরু-দয় স্থল ও মুণ্গঠিত। আমার নখ অনুন্নত; 
আমার অঙ্গুলি মস্থণ ও স্থ-গঠিত। আমার শ্তন-্য় 
ন-সংশ্লিষ্ট, পীন ও আমার চুক ছোট ও মগ্ন। 
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আমার নাভি চারি-ধারে উচ্চ ও মধ্যে গভীর। 
আমার পার্খব ও বক্ষ:স্থল মাংসল। আমার বর্ণ মণির 
যায় উজ্জ্বল। আমার লোম কোমল। পগ্ডিতের! 
অবৈধব্যের যে বারটি লক্ষণ বলিয়াছেন, তৎসমস্ত-ই 
আমাতে বিরাজিত রহিয়াছে । আমি কখন-ও 
বিধবা হইব না। * 

স্ু-লক্ষণী ক্রান্তা কুমারী-ই যে, বিবাহে মনোনীত 
করিতে হয়, ইহ-ই শাস্ত্রের অভিমত। এ-জন্, পাত্রীর 
শারীরিক ও মানসিক, উভয়-বিধ. দোষ-গুণ বিশেষ- 
রূপে পরীক্ষা! করিয়া, সম্বন্ধ স্থির কর! কর্তব্য । 


৯৪. জকি তক ওরাও ও ডর কাজা রা 


* কেশা; শুক্মাঃ সম নীলা! ক্রুবৌ চাসংহতে মম। 
বৃত্তে গারোমকে জঙ্বেদত্তাশ্চাবিরলা। মম & 
শব্ডে নেত্র করে পাদৌ গুল ফাবৃর দমেচিতে। 
অনুবৃত্তনধাঃ শ্িগ্ধসমাশ্চাঙগলয়ে। মম ॥ 
স্তনৌ চাবিরলৌ গীনৌ মামকৌ মগ্নচ্চুকৌ। 
মগ্র। চোংসেধনী নাভি; পার্োরদ্বব্ষমেচিতং & 
মম বর্ধে। মণিনিভে। মৃদুস্যগগ কহাণি মে |; 
প্রতিষ্ঠিত াদশভিমমূচুঃ শুভলক্ষণাং ॥ 

তন 
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প্রায়-ই দেখা যায়, কু-রূপ1 হইলে-ই, দৌষাশ্রিত! 
হইয়া থাকে, এবং সু-ূপা হইলে, গুণ-শাঁলিনী হয়; 
কারণ, যাহার যাদুক্জ। আরুতি, সে তাদৃশ গুণ-সম্পন্নী 
হইয়! থাকে *। কিন্ত, স্্রীচরিত্র অবগত হওয়া অত্ান্ত 
ছরহ। এ-জন্ত, হিন্দু-সমাজে, দূরশ্দর্শা অভিভাবক- 
_ গণ-ই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করিয়! থাকেন । এ- 
প্রথা-টি যে, যার-পর নাই বিচক্ষণতা-মূলক, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কারণ, যুবক বা! ঘুবতী-গণ প্রায় 
রূপ-জ মোহে ভ্রান্ত বা বিমোহিত হইয়া থাকেন। 
তাহার! যৌবনের চাঞ্চল্য-বশতঃ, প্ররুত পাত্র স্থির 
করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। 

যৌবনে রূপের তৃষ্ণা বলবতী হইয়া থাকে ; তখন 
চঞ্চল-চিত্ত কেবল সৌন্দর্য খুজিয়া:বেড়ায়। কিন্ত, 
কেবল-মাত্র বাহ্‌ সৌন্দর্যে, সমাজের সকল-প্রকার 
অভাব বিমোচন হয় না। বাহ্-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা, 
আন্তরিক সৌন্দর্য্যের-ই গৌরব অধিক । যেমন পরম- 





. * প্রায়ে। বিরূপাস ভবস্তি দৌষা হত্রাৃতিসতত্র গুণ বসস্তি। 
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নুপীর শাল্সলী-কুস্থুম গন্ধ ও সৌকুমার্ধা-বিহীন বলিয়া, 
কাহার-ও নিকট আদৃত হয় না, সেইরূপ পরম-ন্দরী 
পাত্রী-ও, আন্তরিক ভূষণ ও সৌকুমার্ধ্য অভাবে অনা- 
দৃত হইয়া থাকে । দৈহিক সৌন্দর্য্য চিরশ্থায়ী নহে; 
বার্ধক্যে শারীরিক সৌন্দ্্ধ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্ত, 
আস্তরিক সৌন্দর্য বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়! 
থাকে। অভিভাবকণ্গণ এই সকল বিষয়ে বিশেষ- 
রূপ অনুসন্ধান লইয়া, স্ব স্ব পুত্র ও কন্যার বিবাহ 
দিয়া থাকেন। এজন্য, সাহাদিগের প্রতি এই বিষয়ের 
ভার অর্পণ করা-ই বিধি-সঙ্গত। 

বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে, আজ-কাল, স্বয়ং পছন্দ 
করিবার একটা বাঁতিক বাঁড়িয়! উঠিয়াছে। যৌবনের 
উন্মা্দিনী প্রবৃত্তি, বর্ষার কুল-গ্লাবিনী আ্োতম্বতীর জল- 
প্রবাহের ন্টার যে, অনেক সময় বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে, 
তাহা যুবক-গণ প্রথমে বুঝিতে পারেন না। তাহারা 
যে পাশ্চাত্য-জাতির অনুকরণ করিয়া, হিন্দুর পবিত্র 
প্রথার অন্তর্ধন করিতে উদ্যত, সেই জাতির দেশ- 
বিখ্যাত কবি গোন্ডম্মিথ বলিয়াছেন, « প্রণয়ের স্বেচ্ছা 


৪৫২ শুভ-বিৰাহ। 


চারিণী গতি, লতার স্ায় ধাবিত হইতে থাকে ; এবং 
ভাল-রূপ আশ্রয় না পাইলে, সম্মুখে যাহাকে পার, 
তাঁহাকে-ই আশ্রয় করে। এমন কি, কণ্টক বৃক্ষকে-ও 
গাঁ আলিঙ্গন দ্বার ঝেষ্টন করিয়া থাকে”। কিন্ত, 
হিন্দুর অভিভাবক-গণ যৌবনের সেই;প্রণয়-প্রবৃত্তিকে, 
সত-বংশীয় আশ্রয়ে যৌজনা করিয়া দেন। এজন্য, 
হিন্দুর গৃছে, ন্ুথে দুঃখে, রোগে শোকে, বিপনে 
সম্পদে, পতি পত্বীর যেরূপ সম্মিলন হইয়। থাকে, 
পাশ্চাত্য-জাতি-সমূহের মধ্যে প্রায়-ই, সেরূপ হইতে 
দেখা যায় না। 
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আশীর্বাদ (পাকা-দেখা )। 


শপ 





মাঙ্গল্যপুম্পরত্বাদ্য: পুজ্যাননভিবাদয চ। 

ন নিষ্কীসেৎ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরৌ নরঃ ॥ 
পবিভ্র কুহ্ম ধন-রত্ব আদি দিয়! । 
গুজনীয় বাক্তি.গণে পুজ। ন! করিয়া ॥ 
সবাচার.পরায়ণ বিজ্ঞ-জন-গণ । 
গৃহ হ'তে বাহির না হবে কদ।5চন ॥ 


পুর্বে যাহা আশীর্বাদ বা পত্র, কিংবা পাঁণ-পত্র 
বলা হইত, তাহা-ই এখন “পাঁক দেখা” নামে অভি- 
হিত হইয়াছে । বর ও কন্তা, বিবাহের জন্ত মনোনীত 
হইলে, শুভ-দিন ও গুভ-ক্ষণ স্থির করিয়া, তাহাদিগকে 


8৫৪ শুভ-বিবাহ । 


আশীর্বাদ করাকে পাকা-দেখা কহে। অর্থাৎ পূর্বের 
বর ও কন্ঠার কুল বা ঘর, গণ ইত্যাদি দেখিঙা, পাঁকা- 
দেখা হইয়। থাকে । দিবা অথবা রাত্রি, উভয় কালে-ই 
পাকা-দেখা হইতে পারে। 
পাক।-দেখায় প্রথমে বর, পরে কন্তাকে আশী- 
ব্বাদ করিবার ব্যবস্থা । তবে স্থল-বিশেষে, অগ্ররে 
কন্তা এবং পরে বরকে আশীব্বাদ করিতে-ও দেখা 
যায়। কন্তার পিতা বা অভিভাবক এবং আত্মীয় 
স্ব-জন ও পুরোহিত প্রস্থৃতি।বরের বাড়ী উপস্থিত হুইয়া, 
আশীর্বাদ করিয়া থকেন। ধা্ত, দূর্ববা ও চন্দন দ্বারা 
আশীর্বাদ করিয়া, পাত্রের হস্তে যৌতুক দিতে হয়। 
আশীর্ধাদের সময়, মহিলার! মাঙ্গল্য-হুচক শঙ্খ-ধ্বনি 
করিয়া থাকেন। এবং সমাগত ব্যক্তি-বর্গকে পুষ্পের 
মাল! দ্বার অভিবাদন করিতে হয়। তদনস্তর, আহা- 
রাদি দ্বারা সমাগত ব্যক্তি-বর্গের সম্বর্ধনা করিবার 
ব্যবস্থা। 
এই সভাতে, কন্া-পক্ষ হইতে, বর-পক্ষের ঠাকুর" 
প্রণামী, এবং পুরোহিত ও কুলীন-সন্তানদিগের মর্যাদা" 


আশীর্তাদ ( পাকা-দেখা )। ৪8৫৫ 


বন্ধক অর্থ দিতে হয়। এততিন্ন, মিষ্টান্ন জন্ত এবং 
ভত্যা-বর্ধকে-ও পুরস্কার স্বরূপ কিছু দেওয়ার-ও ব্যবস্থ! 
আছে । এই সকল ব্যয়ের কিছু নিয়ম নাই ; অর্থাৎ 
সাধা*্মত ব্যয় করিতে হয়। আবার, বর-পক্ষের 
পাকা-দেখার সময়, এঁ-রূপ নিয়ম অনুষ্ঠিত হইয়! 
থাকে । | 

বরকে যে পরিমাণ আশীর্বাদী টাঁকা দেওয়া 
হইয়া থাকে, কন্তাকে তাহার কিছু কম দিতে হয়। 
কারণ, কণ্গ1 অপেক্ষা বরের মর্যাদা অধিক । কোন 
কোন স্কলে, কন্তার আশীর্বাদীতে মোহর বা টাক! 
ন] দিয়া, গহন! দ্বারা ও আশীর্বাদ করা হইয়া থাকে। 
কন্তাকে ষে টাক] দেওয়! হয়, তাহাতে বর-পক্ষের 
কোন স্বত্ব থাকে না; কিন্তু গহন! দিলে, সেই গহন! 
কন্তার থাকে; সুতরাং, বিবাহের পরে, উক্ত অলঙ্কার 
কন্ঠা অঙ্গে ধারণ ক.রয়া, স্বামি-গৃহে আগমন করিয়। 
থাকে । 

পাঁক!-দেখ! এক প্রকার “বাগদান” বা বায়ন।- 
স্বরূপ চুক্তি-পত্র মনে কর! উচিত। সুতরাং ভদ্র- 


৪৫৬ শুভ-বিবাহ । 


সমাজে, বিশেষ কোন ঘটন! ন! হইলে, উহ! প্রীয় ভঙ্গ 
হয় না। ফল-কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে 'বাগ্দান*-প্রথা এখন 
রহিত হইয়াছে, বলিতে পারা যায়। পূর্বে এই-রূপ 

নিয়ম ছিল, পাত্র-পাত্রী বিবাহের জন্ত মনোনীত হইলে, 
উভয় পক্ষের অভিভীবক-গণ, কুলাচাধ্য-সমীপে ঘট- 
স্কাপন-পূর্বক, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া, বিবাহের 
সম্মতি প্রদান করিতেন । সুতরাং, উহ। প্রীয়-ই ভঙ্গ 
হইত ন!। «“ন টলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং 
কদাচিৎ” 
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অব্যুঢ়ানন বা গাত্র-হুরিদ্র। 


শর, ডি ০০ শাক 





দৌর্গকং গৌরবং তত্ত্রাং কগু,মলমরোচকং 
স্বেদং বীভৎসতাং হস্তি শরীরপরিমার্জনং ॥ 
পবিত্রং বৃষ্যমায়ুষাং শ্রমস্বেদমলাপহং | 
শরীরবলসন্ধানং শানমোজক্করং পরং | 


চরক-সংহিতা। 
চুর্গন্ধ, গুরুত্ব, তন্দ্রা, কণ্ড আর মল। 


অরুচি, কুৎসিত-ভাব আর স্বেদ-জল ॥ 
শরীর-মার্জনে এই সব নষ্ট হয়। 
এ-কাঁরণে উহ! সবে করিবে নিশ্চয় ॥ 
গ্নান পনিত্রতা, শুক্র আয়ুর বদ্ধীন | 
শ্রম, ঘর্দ। আর মল করে বিনাশন ॥ 
শরীরের বলাধান, তেজ বৃদ্ধি করে। 
স্নানের এই কয় গুণ রাখিবে অন্তরে ॥ 


তআজ-কাল, তৈল হরিদ্রা৷ মাথ! টা, অনেকে-ই 


৪৫৮ শুভ-বিবাহ । 


অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়। নির্দেশ করিরা থাঁকেন। 
কিন্তু, আয়ুর্কেদ-শান্ত্রে তৈল-হরিদ্র'"মাথার প্রভৃত 
গুণ বর্ণিত আছে ।--“হরিদ্রাদি মর্দন করাকে 
উদ্বর্তন কহে। উহা মাখিলে, দেহের দৌর্সন্ধয, 
গাত্র-গুরুতা, তন্দ্রা, কণ্ড, চুলকানি ১, মল, অরুচি, 
স্বেদ এবং বীভৎসতা বিদূরিত হয়। হরিদ্র, চর্দের 
উজ্জবলতা-সাধনের পক্ষে মহোপকারী 1৮ চর্মরোগ 
হইলে, সর্বদা তাহা চুল কাইতে ইচ্ছা হয়। তন্বারা 
দেহে রক্ত-পাত হইবার গুরুতর সম্ভাবনা । রক্ত-পাক্ত 
হইলে, ক্ষতাশৌচ নিবন্ধন শুভ-কার্য্যে ব্যাঘাত 
জন্মে; এজন্ঠ, বিবাহাঁদি মান্গলিক কার্যে হরিদ্রা- 
মাথার ব্যবস্থা | 

বিবাহের পূর্বে হরিদ্রা ও নব বন্ত্রাদি ব্যবহার 
এবং ক্ষৌর-কার্ধ্য দ্বারা বর-কন্ার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির 
অনুষ্ঠান হইতে দেখ! যায়। বিবাহ দ্বারা স্ত্রী- 
পুরুষের সংমিলন হইয়া থাকে । কোন দুই দ্রাবোর 
পরম্পর মিলন হইবার পূর্বে, তাহাদের মধ্য একটা 
আকর্ষণের প্রভাব দেখা যায়। কি উদ্ভিদ্-জগৎ কি 


অব্যটান্ন বা গাত্র-হরিদ্রা। ৪৫৯ 


প্র।ণি-জগৎ, সকলে-ই এই আকর্মণী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট 
হইয়া মিলিত হইয়া থাকে । প্রক্কতির বিশ্ব-বিমোহনী 
আঁকর্ষণী শক্তি, যৌবনোদগমে সঞ্চারিত হইয়া, প্রজনন- 
ক্রিয়ার সহায়তা-সাধন করিয়া থাকে । “মন্ুষ্যের মধ্যে, 
বিবাহের সময়, বর ভাল ভাল পোষাক পরিয়া, 
চন্দনের অলকা-তিলক। করিয়া, পান্কি চড়িয়া বিবাহ 
করিতে যায়। পশ্ত-পক্ষীর মধ্যে-ও, বিশ্ব-ননী 
প্রকৃতি দেবী, বিবাহের সময়, বর-কন্তাকে যথা- 
যোগ্য-রূপে সাজাইয়া দেন। তিনি কাহার-ও কণ্ঠে 
কল-নিনাদ বা কাকলী বিন্তাম করেন; কাহার-ও 
পক্ষ চিত্র-বিচিত্র-বর্ণে রঞ্জিত করেন; কাহার-ও 
শক্ষে ওজ্জল্য-বিধান করেন; কাহারে-ও ব। বীর- 
বেশে, নব নব অস্ত্রে, শস্তে, বর্মে, চর্ম বিভুষিত করিয়া, 
বিবাহ করিতে পাঠান। অর্থাৎ যথন  প্রণয়-কাল 
উপস্থিত হয়, তখন অনেক পুং-মতগ্তের শক্ক, অতি 
উজ্জল সুন্দর সুন্দর বর্ণ-রঞ্জিত হয়; এবং তাহার 
তখন শ্ত্রীমৎস্তের সম্মুখে বা চতুদ্দিকে, তাহাদের 
পাখ্ন! বিস্তার করিয়, অথবা লাঁফাইয়। উঠিয়া, 


৪৬০ খভ-বিবাহ। 


অথবা স-বেগে সন্তরণ করিয়া, নিজ নিজ সৌন্দর্য্য, 
. বল, বিক্রম, সাহস প্রভৃতি প্রদর্শন করে। প্রণয়- 
কাল অতীত হইলে ই" তাহাদের সৌনর্ধয-ও অন্তহিত 
হয়। কৃষ্ণ-কুকুট নামক পক্ষী প্রণয়ের কাল উপস্থিত 
হইলে, কন্ঠার সম্মুখে যুদ্ধ করে; কন্যা চুপ করিয়! 
ইহাদের যুদ্ধ দেখে, এবং যুদ্ধে যে জয়ী হয়, পক্ষিণী 
তাহাকে-ই পতিত্বে বরণ করে। পক্ষি-গণ, পক্ষিণীদের 
চিন্ত আকর্ষণ করিবার জন্ঠ, নানা-বিধ সৌনর্যয- 
সাধক উপায় অবলম্বন করে। কেহ বা পক্ষের 
সৌন্দর্য্য দ্বারা, কেহ বা৷ পক্ষ-বিস্তারের কৌশল দ্বারা, 
কেহ বা সঙ্গীতের মাধুর্য্য দ্বারা, কেহ বা নৃত্য- 
কৌশল দ্বারা, কেহ বা তোষামোদ ছারা, পক্ষিণীর 
চিন্ত অধিকার করিতে চেষ্টা করে। কি জল-চর, 
কি স্থল-চর, উভয়-প্রকার স্তন্ত-পায়ী জন্তর মধ্যে, 
পুরুষের! স্ত্রী পাইবার জন্য, পরম্পর যুন্ধ করিয়া 
থাকে । ফলতঃ, যাহার থে এশ্বর্যা, সম্পদ বা! বূপ- 
গুণ থাকে, তাহা-ই স্ত্রীদিগের নিকট প্রকটিত করে। 
কোকিলের কৃক্জন, ভ্রমরের গুঞ্জন, কেশরীর কেশর, 


অবৃযটান্ন বা গাত্র-হরিদ্রা। ৪৬১ 


গণ্ডারের খা, মযুরের পাখা, ব্যাপ্রের বিক্রম, হস্তীর 
দত্ত, প্রভৃতি যেখানে যাহা সুন্দর, আশ্চরধ্য-কর ও 
কৌশল-ময় দেখিবে, সেই-খানে-ই এই সংমিলনের 
প্রসঙ্গ অন্থুমান করিয়া! লইবে।% 

বিবাহ-দিনে কন্তার পপিগ্ড অথব! সখী (সই) 
মুগ, যব, মীষ-কলাই, মহ্থর, এ সমস্ত সুন্দর-রূপে চূর্ণ 
ও মিশ্রিত করিয়া কন্ঠার গায়ে মাখাইবে। * পরে, 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে £ 

£ও কাম বেদ তে নাম মদে নামাসি সমানয়, 
জমুং, সুরা তেহভবত, পরমত্রজন্মাগ্নে,র তপসো! 
নির্ম্মিতোইসি।” 





** পূর্বের, বিবাহ-দিনে, জ্ঞাতি-কর্ণ নামে একটি অনুষ্ঠান 
হইত। কিন্ত, রঘুননদন জ্ঞাতি-কর্মের উল্লেখ করেন নাই; এবং 
সমাজে জ্ঞাতি-কর্দদ অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্ত শাস্ত্রে যাহ! বিধি 
বলিয়। লিখিত আছে, তাহার সহিত সাধারণের অবগতি থাকা! 
ভাল। গৃহা-হত্রে-ও জ্ঞাতি-কার্পের বিধি সবিস্তারে বর্ণিত 
আছে। (সতাত্রত সমাশ্রমীর «“গোভিল-গৃহহুঅ” নামক 
পুস্তকের ৯২ পৃঃ দেখ )। 
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অর্থাৎ হে কামদেব, আমি তোমার নাম জানি, 
তামার নাম মদ অর্থাৎ উন্মাদক। তুমি বরকে 
এখানে আনয়ন কর। তোমার উৎপত্তির জন্ত 
স্থর] হইয়াছিল, (সুরা কামোতৎপত্তির কারণ ); এই 
কন্তা-ও তোম!র উৎপত্তির প্রধান হেতু; হে অগ্নে! 
অর্থাৎ “হে কাম! (অগ্নি ও কাম এতদুভয়-ই 
সর্ধ-কর্ম্ের প্রবর্তক ও সকল কর্শের আরস্তে কাম-ও 
থাকে, এবং অগ্রি-ও সঞ্চিত হয়, এজন্য কাম ও 
অগ্নি এক) স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একত্ব সংস্থাপন 
করিবার জন্য, প্রঞ্গাপতি তোমাকে নির্মীণ করিয়া- 
ছেন।৮” এই বলিয়া অগ্নিষ্তে একটি আহুতি দিবে। 
পরে এক কলসী জল লইয়া, কন্ঠাকে সান করাইবে। 
পরে, এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে £-- 

"ও ইমং ত উপস্থং মধুনা সংস্থজামি। গ্রজা- 
পতেন্মুখমেতৎ ছ্বিতীপং। তেন পুংসোভিবাদি; 
সর্বান্‌ বশান্‌ বশিন্যসি বশিনী রাজ্জী স্বাহা।% | 

অর্থাৎ হে কন্তে! আমি তোমার আননোন্দ্রিয়ে 
মগ্ধ সংযোগ করিতেছি । ইহ প্রজীপতির দ্বিতীয় 
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মুখ (অর্থাংইহা হইতে-ই প্রজা স্য্টি তইয়! 
থাকে )। তুমি ইহা৷ দ্বারা স্বাধীন-চিন্ত পুরুষকে-ও 
বশীভূত কর। তুমি-ও ইহা ছার!-ই কান্তিমতী ও 
ও সর্ধবাধীশ্বরী হইয়া থাক।৮ এই বলিয়! কন্তার 
মস্তকে ও অন্ত অন্ত অঙ্গে জল ঢালিয়া দিবে। পরে 
আবার এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে ।- 

“গু ক্রব্যাদং অগ্নিং অক্ন্‌ ( কতবস্তঃ ) গৃহাঁণাঃ 
ত্রীণাং উপস্থং খয়ঃ পুরাণাঃ (আগ্ভ)। তেন 
আজ্য অকৃ্ম। ত্রেশূক্ষং ত্াষ্ট্রং ত্বয়ি তন্রধাতু 1. 

অর্থাৎ বশিষ্ঠাদদি প্রাচীন গৃহস্থ খষি-গণ অপবিত্র 
অগ্নি লইয়া, প্ঁ অগ্নি দ্বার! স্ত্রীদিগের উপস্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। পরে শ্রী উপস্থ হইতে শুক্রের উৎ- 
পত্তি করিয়াছিলেন। হৃর্য্য ও বুষভ-দেবতা (রুদ্র?) 
তোমাতে এ শুক্র সিক্ত করুন। অর্থাৎ প্র শুক্র 
যাহীতে তোমীতে গর্ভোৎপাদন করে, দেবতীর! এ- 
রূপ বিধান করুন।৮ * 


* *ব্বাহ ও নারী ধন”) | 
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পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিবাহের মুখ্য 
উন্বেগ্ত সন্তনো২পাদন করা। বিবাহের প্রত্যেক 
অনুষ্ঠানে তাহাই চিত হইয়া থাকে । আর্য 
খধি-গণ বিবাহের যে"সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করি* 
য়াছেন, তন্বারা স্-সন্তান জন্মাইবার-ই কথ|। 
বাস্তবিক, শান্ত্রাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়!, বিবাহ 
ও সন্তানোৎপাদন করিলে, সমাজের যে অশেষ” 
প্রকার কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, তাহা গ্ির 
সিদ্ধান্ত। 

বিবাহ একটি মাঙ্গলিক কার্ম্য, অতএব, শুভ- 
দিন এবং শুভ-ক্ষণ দেখিয়া, বর ও কন্তার গাত্র-হরিদ্র! 
দেওয়া উচিত। অগ্রে বরের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়। 
হইলে, নরন্ুন্দর অথাৎ নাপিত, রূপ। কিংবা কীাসার 
বাটতে, এ হরিদ্রার কিয়দংশ লইয়া, কন্তার গৃহে 
উপস্থিত হইবে, সেই হরিপ্রা। কন্তাকে মাথাইতে হয়। 

বর ও কন্তা উভয়কে-ই, সধবা স্ত্রীলোক দ্বার! 
হরিদ্রা মাথাইবার ব্যবস্থা। অগ্রে নাপিত অথব| 
নাপৃতিনী ক্ষৌর-কার্ধ্য করিয়৷ অলক্ত পরাইলে, হরিঙ্র 
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মাথাইতে হয়। বর ও কন্তার পরিহিত বস্থু 
নাপিতের প্রাপ্য। হরিদ্রা মাখিবার সময়, হুলু- 
ধ্বনি ও শঙ্খ-বাদন বার! বিবাহের শুভ-সচক ঘোষণা! 
করিতে হয়, এবং অবস্থানুসারে বাদ্য-ভাণ্ডের আযো- 
জন হইয়া থাকে । 

স্নানান্তে নৃতন বস্ত্র পরিধান-পূর্বক, বর ও কন্যা, 
স্ব স্ব গৃহ-দেবতা, মীতা-পিতা প্রভৃতি গুরু-জন-বর্গকে 
প্রণাম করিবার ব্যবস্থা । গাত্র-হরিদ্রার দিন, বর 
ও কন্তার গৃহে, আত্মীয় স্ব-জনকে ভূরি ভোজন 
করাইয়া আনন্দ-ব্দ্ধন করিতে হয়। বর ও কন্ঠাকে 
নূতন ভোজন-পার্রে নানা-বিধ চর্ব্য, চুষ্য, লেহা এবং 
পেয় ভোজ্য দ্বারা ভোজন করাইবার ব্যবস্থা । 

গীত্র-হরিগ্রার দিন, নাপিন্ত দ্বারা যেরূপ তৈল- 
হরিস্রা, কন্তার গৃহে প্রেরণ করা হইয়া থাকে, 
সেইরূপ, কন্তার জন্ত নব বস্ত্র বাবহার্ধ্য বাঁসন, 
খেলানার সামগ্রী, মত্ত, দধি, ক্ষীর, মিষ্টান্ন প্রভূত 
বহু-বিধ দ্রব্য-সম্তার প্রেরিত হইয়া থাকে । এই 
সকল দ্রব্যাদি দেওয়ার বিশেষ কোন-রূপ ব্যবস্থা 
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নাই; তবে অবস্থান্থারে দিলে-ই ভাল হয়। কিন্ত, 
'আজন্কাল, পাকা-দেখায় খাদ্যের ব্যবস্থা ও গাত্র- 
হরিদ্রার তত্বের এত-দুর অপ-ব্যবহার হইয়া উঠি- 
য়াছে যে, তাহার একটা শাসন হওয়া আবশ্তক | 
অনেকে বিবাহ-রূপ মাদকতায় এত-দুর উন্মত্ত হইয়া 
উঠেন যে, স্বীয় অবস্থার প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখেন 
না। কন্তার বিবাহে অনেকে-ই খণ-গ্রস্ত এবং 
কেহ কেহবা সর্বস্বীস্ত হইয়া থাকেন। ছুঃখের 
বিষয় এই ষে, শ্িক্ষিতদিগের মধ্যে-ই এই কু-প্রথার 
প্রচলন অধিক । 
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আগচ্ছস্ক মহাতাগাঃ বিহশ্বদেব। মহাবলা2। 
যে যত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধান ভবস্ত তে॥ 


আহ্ছন মহাত্মা সব বিশ্বদেব-গণ ॥ 
শ্রাদ্ধে স্বীয় স্বীয় অংশ করুন গ্রহণ ॥ | 


প্রথমে গণেশ ও গৌরী প্রভৃতির পুজ। করিয়া, 
অধিবাম করিতে হয় *। পরে, সর্বাগ্রে পিতৃ-লোকের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বন্থু ও সত্য, এই ছুই বিশ্ব- 
দেবতার উদ্দেশ্রে, ভোঞ্য ও গন্ধাদি দানের ব্যবস্থা 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । অনস্তর, পিতৃ-পক্ষের তিন- 


*  অধিবাপ) পূর্ধব-দিনের সন্ধা।-কালে করা-ই শান্ত্র-সম্মত ; 
কিন্তু, এক্ষণে উহা আতুদয়িকের অব্যবহিত-পুব্ব করা প্রধ। 
হইয়। ঈড়াইয়াছে। 
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পুরুষ এবং মাতীমহ-পক্ষের তিন-পুরুষের শ্রাদ্ধ 
করিতে 1 হয়। পিত৷ অথবা নিকট জ্ঞাতি এই শ্রাদ্ধ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু বরের যদ দ্বিতীয় বা ততো- 
ধিক বার বিবাহ-সংঘইউন হয়, তবে তীহাকে-ই স্বয়ং 
নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ করিতে হরন। অন্তে সে শ্রাঞ্ধের 
অধিকারী নহে । ফলতঃ, পুরুষের যত-বার-ই বিবাহ 
হইবে, তত-বার- এই শ্রান্ধ করিবার ব্যবস্থা। 
শ্রান্ধের উদ্দেগ্ঠ, স্বর্ম-গত পুর্ব-পুরুষরিগের প্রতি 
সন্মাননা ও ভক্ভি-শ্রন্ধা গরদর্শন এবং বিবাহের মুখা 
উদ্দেশ্য, সম্ভান-লাভ দ্বারা স্বীর বংশের বুদ্ধি সাধন 
করা। এই বৃদ্ধি-সাধনের, মূলে, পর-লৌক-গত 
পিতৃ-পুরুষদিগকে ম্রণ, আ'বাহন এবং ভক্তি-শ্রদ্ধ 
প্রদর্শন পরিলক্ষিত হু: পাক এই জন্ত-ই অন্ন 
প্রাশন কিংবা উদ্বাহ-কার্যে, প্রথমে-ই আভ্যুদয়িক 
শ্রান্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অগ্নে এই শ্রাদ্ধ 


৮ পিপলস পা 
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সম্পাদন না করিলে, বিবাহাদি কার্য্য শাস্ত্র-সম্মত হয় 
ন।। ইহাকে নান্দীমুখ ও বৃদ্ধি-শ্রান্ধ-ও কহিপ্না থাকে । 
এই শ্রান্ধতত্ব আলোচনা করিলে, মনে এক 
অপূর্ব ভাবের আবির্ভাব হয়) এবং হিন্দু শাস্ত্রের 
অনির্বচনীয় মহিমা! প্রকাশিত হইতে থাকে । আমি 
যে বংশে বা কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, বিবাহ-রূপ 
মহা-ব্রত গহণ-পূর্বাক, সেই বংশের বৃদ্ধিৎসাধন করা, 
আমার জীবনের একটি গুরুতর কর্তব্য-মূদ্যে 
পরিগণিত । | 
এই কর্তব্য-সাধনে দীক্ষিত হইবার সময়, স্বতঃ-ই 
পূর্ব-পুরুষদিগের কথা মনে উদয় হয়। ধাহাদিগের 
কৃপায়, এই বংশ চলিয়া আদিতেছে: এবং ধাহাদিগের 
অনুগ্রহে মামি এই বংশে জন্ম-্লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছি, আমার সেই স্বর্গ পূর্ব-পুরুষ-গণকে, 
উদ্বাহ-রূপ সংস্কারোপলক্ষে স্মরণ করিতেছি, তীহী- 
দিগের প্রীত্যর্থে এই শ্রান্ধের অনুষ্ঠান করিতেছি, 
এবং স্তাহারিগের চরণে ভক্তি ও কৃতজ্জার পুষ্পাঞ্জলি 
অর্পন করিতেছি। তাঁহার! প্সন্ন হউন, দ্বর্ণ হইতে 
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তাহাদের শুভ আশীর্বাদ ভাবী দম্পতীর মন্তকে বর্ষিত 
হউক । ফলতঃ, পূর্বব-পুরুষদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও 
ভক্তি প্রদর্শনের এই পবিত্র ব্যবস্থা, হিন্দু-শান্ত্রে উজ্জল 
বণে চিত্রিত রহিয়াছে । 

উপকারী ব৷ ভক্তি-াজন জন-গণের প্রতি স্বতঃ-ই 
ভক্তির পৃত-জে'ত প্রবাহিত হইয়া থাকে । ইহা 
মানবের ধর্দ। মনুষ্য ভিন্ন, পণুতে এ পবিজ্ঞর ভাব 
পরিলক্ষিত হয় না । হিন্দু-শান্ত, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, 
মনুষ্য-স্বদয়ে সেই ভক্তি-ভাঁবকে জাগরিত করিয়া 
দেয়। ধীহার! হিন্দুর শ্রান্ধাদি বাঁপারকে কু-সংস্কার 
বা বর্ধরতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহার 
শাস্্রার্থ কিছু-মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। 
হিন্দু-শান্ত্র সংকীর্ণ ভাব পোষণ করে না, ইহার 
প্রত্যেক জগ্ুষ্ঠান-ই মহান্‌ উদ্দেশ্-রূপ ভিত্তির উপর 
সংস্থাপিত। হিন্দুর তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র-নমূহের 
অর্থ, যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, তিনি-ই এই 
উদ্দার ভাব বুঝিতে পারেন। হিন্দু, জীবিত কিংবা 
মৃত পিতৃ-পুরুষদিগকে প্রত্যক্ষ-দেবতা-ম্বরূপ জ্ঞান 
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ক'রয়া থাকেন। সেই দেবতাদিগের প্রীতি-সাধনের 
জন্ঠ, শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । বর্তমান যুগে, 
যে সকল সভ্য জাতিদিগের মধ্যে পিতা-পুত্রে কোন 
প্রকার উপকার-জনন্ত কার্য সম্পন্ন হইলে, এক-মাত্র 
“ধগ্ত-বাদ"” (11179013 ) দ্বারা তাহার প্রতিশোধের 
ব্যবস্থা দেখিত্তে পাওয়া যায়, সেই সকল জাতি যে, 
হিন্দুর ক্রিয়া-কর্মের মন্খব বুঝিবেন, তাহা কখন-ই 
আশা করা যায় ন!। 

যে পাশ্চাত্য-'জাতি, হিন্দুর শ্রাদ্ধা্দি কার্ধ্যকে 
কু-সংস্কার-মূলক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, 
সেই জাতির-ই উজ্বল-রত্ব বিখ্যাত-নাম! জন্মাণ পণ্ডিত 
মোক্ষমূলার বলিয়াছেন,__“ধাহারা . পূর্বব-পুরুষ- 
দিগের পুজা ও গৌরব করিতে ন1 জানেন, তাহ।র! 
কখন-ই নিজে পৃজ্য ও গৌরব-ভাজন হইতে 
পারেন না। হিন্দু পূর্ব-পুরুষদিগের ত কথ'- ই 
নাই; হিন্দু-_সভ্যতায় আদি, জ্ঞানে আদি, দর্শনে 
আদি, শিল্পে আদি, সকল বিষয়েই আদি। হিন্দু, 
সকল [ব্ষয়ে-ই সকলের শিক্ষক; জগতের আর 
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সকলে-ই হিন্দুর শিব্য। ধর্মে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, কর্মে হিন্দু 
শ্রেষ্ট, আচার-বিচারে হিন্দু শ্রেষ্ট । হিন্দু-সমাজের 
মত সমাজ আর কাহার-ও নাই; হিন্দু-শাস্ত্রের মত 
শ।স্ব আর কুত্রাপি নাই । 

হিন্দু-সমাজ, শাস্ত্রের উপর গঠিত; শাস্ত্র, ধর্ের 
পর গঠিত।" হিন্দু-সমাজের এমন কাধ্য নাই, 
যাহাতে ধন্মের সংশ্রব নাই, ধর্মের বন্ধন নাই। 
হিন্দুই জানে, পূর্ব-পুরুষ-দিগের পুজা! কিরূপে 
করিতে হয়। সেই পূজার চিন্ন শ্রাদ্ধে।” * 

বড়-ই আক্ষেপের বিষদ্ব এই যে, হিন্দুসমাঁজ 
হইতে এই পবিত্র কার্ধ্য-কলাপ বিলোপ হইবার 
উপক্রম হইয়াছে, “শ্রা্ধের অর্থ - শ্রদ্ধা-সহ-কত দান। 
যে যে জাতির মধ্যে, পিতৃ-পুরুষের স্মরণ-সম্ভৃত 
শদ্ধান্ুপ কোন কৃত্য বিদ্যমান আছে, তাহাদের 
কাহাতে-ও, হিন্দুর শ্রাদ্ধ-প্রথার ম্যায় উচ্চতম ভাব 
দৃষ্ট হয় ন1। খৃষ্ট-ধন্মবলম্বীরাঃ বিশেষতঃ ক্যাথলিক 
সম্প্রদায়ের প্লোকেরা, তাহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 


রম »পপদ ৮৭ পল স্পপিপাপন পাপা পাশ শিশিশাপা শি শীশণ শীতিপিশী শ। ৮ সী 


*  £দম্বন্ধ-নির্ণয়" সমালে।চন- তত দেখ। 
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পত্রী, এবং পুক্র-কন্যাদির সমাধি-স্থীনে গিয়| 
থাকেন। এবং গোরের উপর পুষ্প-বিক্ষেপ করেন, 
শোক করেন. আর ঈশ্বরের নিকটে অথবা সাধুদিগের 
নিকটে, মৃত্ত ব্যক্কি-দিগের নিমিত্ত অক্ষয় স্বর্গ কামন। 
করেন। কিন্তু, এই কার্ধ্য পূর্ণ-মাত্রায় তাহা" 
দিগের ধর্ম-শান্ত্াদিষ্ট নয়; ইহা! ধীহার! করেন, 
তাহারা কিরং-পরিমাণে ম্বতঃ-প্রবৃন্ত হইয়া-ই করিয় 
থাকেন। 

“মুসলমান-দিগের মধ্যে, মৃত ব্যক্তির সমাধি- 
সমীপে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা এবং কোনা” 
পাঠ করা, অতি সং-কার্য্য বলিয়া ই প্রশংসিত্ত ) এবং 
তাহ! মুত-ব্যক্তির-ও সদগতির সহায়-ন্বরূপ গণ্য 
হয়। শী ভাবের অবলঘ্ধনে ই, মুনলমান-দিগের 
জগৰিখ্যাত হর্মা-কীর্ধি-সমৃহ সংস্থাপিত হইয়া 
আছে। বৌন্ব-্িগের মধো (চীন, জাপান এবং 
ব্রহ্মাদি দেশ ) শ্রাদ্ধ-কৃত্য অতি বাহুল্য-বাপে নির্ববা- 
হিত হইয়া! থাকে । উহাদিগের মধ্যে আদ্য-শ্রাদা, 
নব-মাসিক শ্রাদ্ধ এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনেক 
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প্রকার শ্রাদ্ধ প্রচলিত আছে ; সে-গুলিতে ভূরি-দাঁন, 
বাদন, নর্তন, ক্রন্দন ও কীর্তনাদি যথেষ্ট হয়। 
বৌদ্ধ-দেশে, পিতৃ-পুরুষ-দিগের নামে সংস্থাপিত 
হম্ম্য-কীর্তির অভাব নাই; বিস্ত, বৌদ্ব-জাতীয়েরা 
কেহ-ই মৃত-ব্যক্তির প্রতিচূ-শ্ব্ূপ, অপর কাহাকে-ও 
কল্পনা করিয়া! লয় না। তাহারা যে বন্ত্র ও ভোজ্যাদি 
দান করে, তাহ! সাক্ষাৎ পিতৃ-পুরুষের জীবাত্মাকে-ই 
দান করিতেছে মনে করিয়া দান করে; যেন সেই 
মৃত-ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, এবং যেন 
কোন অন্ুজ্ঞা বা উপদেশ প্রদান করিবেন,--শ্রান্ধ- 
কর্তাকে নিজের মুখ-চোকের ভাব-ভঙ্গী এইরূপ 
করিয়া, অতি বিন ও প্রত হইয়া থাকিতে 
হয়। | 

আর্ধ্য-শাস্ত্রই সকল-দিকে ন্যায়সঙ্গত" হইয়া 
চলেন। ইছাতভে-ই “সর্বং সর্বাত্বকং এই মহা 
বাক্যটি আছে। গ্তরাংং ইহাতে-ই প্রতিভূ 
স্বীকারের পথ স্ুবিস্বুত। ইহা-ই শ্রাদ্ধ-কৃতোো পিতৃ- 
পুরুষ-গণের পরোক্ষ অধিষ্ঠান প্রধান করিতে সক্ষম ) 
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ইহা-ই পিতৃ-গণকে দেবতা-রূপী করিয়া, তাহাদিগকে 
নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-শরীরে স্থাপন! করিতে পারে” * 

ফলতঃ, পূর্ব-পুরুষ-দিগের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও 
সম্মানন। প্রদর্শনের প্রশস্ত বিধান, চহিন্দুর শ্রাঙ্ধকৃত্যে 
যেমন দেখা যায়, এরূপ পবিত্র ও মহৎ ভাব, আর 
কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। 

মৃত মাতা-পিতার সপিগ্তীক রণ অসম্পন্ন থাকিলে, 
অগ্রে তাহা সমাধা করিয়!, নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ করিতে 
হয়। এই শ্রাদ্ধ না হইলে, বিবাহ-কার্য্য শান্্-সম্মত 
হয় ন|। 





* /আচার-প্রবন্ধ'? | 
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কম্যা-সম্প্রদান। 





উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সতৃশায় চ। 

অপ্রাপ্তামপি তাং তশ্মৈ কন্তাং দধ্যাদ্‌ যথাবিধি ॥ 
ৃ মনু। 

সুপ কুলীন আর অনুরূপ বরে। 

যথা*বিধি কন্তা-দান করিবেক নরে | 


আধ্য শাস্ত্রে, কন্যা-দান একটি পুণ্য-জনক 
কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ॥ এ-জন্ত, বিশেষ বিশেষ 
বাক্তির প্রতি, দানের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে । 
শান্্ানুসারে কন্তা-দানের অধিকারী যথাক্রমে _ 
পতা, পিতামহ, ভ্রাতা, জ্ঞীতি, মাতামহ, মাতুল, 
মাত! এবং শ্ব-জাতি। কিন্ত শান্তকার-দিগের মধ্যে 
এ-সম্বন্ধে সামান্য মত-পার্থক্য দেখা যায়। বিষুঃ 
বাবস্থা দিয়াছেন £-- 
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পিত। পিতামহে৷ ভ্রাতা সকুল্যে। মাতামহে! মাতা 
চেতি কন্তা প্রদঃ। পুর্ববাভাবে প্রক্ৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥ 
অর্থাৎ গ্রকৃতিষ্থ থাকিলে, পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, 
অভাব-পক্ষে নিকট আস্মীয় ; ইহাদের অভাব ঘটিলে, 
মাতামহ, মাতা কন্তা সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু 
ইহারা পতিত বা উন্মন্ত হইলে, তীহাদিগের দানে, 
কোন-প্রকার অধিকার শান্্র-সম্মত হইবে না। 
ঘুনন্দমন বলিয়াছেন ?-- 
অপ্রকৃতিস্থেন পিত্রাদিনা কৃঙমপি অকৃতমেব। 
অর্ধাৎ পিতা-আদি অ প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইলে, তাহাদের 
কার্ধ্য-ও শান্ত্র-সিদ্ধ হইবে না। নারদ বলিয়াছেন 2-- 
পিত। দদ্যাৎ স্বয়ং কন্ঠাং ভ্রাতা বান্থমতঃ পিতুঃ। 
মাতামহো মাতৃলশ্চ সকুল্যো! বান্ধবন্তথা ॥ 
মাতা ত্বভাবে সর্বেষাং প্রক্কতৌ যদি বর্ততে । 
তন্তাম প্রক্কৃতিস্থায়।ং কন্তাং দাঃ স্বজাতয়ঃ | 
পিতা কন্ঠা-্ান করিবেন, অশক্ত হইলে, ভ্রাতা 
কাহার অনুমতি লইয়। দান করিবেন। ইহাদের অভাবে, 
মাতামহ, তাহার অভাবে মাতুল, তাহার অভাবে নিকট 
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আত্মীয়, তাহার অভাবে বন্ধু *। প্রকৃতিস্থা থাকিলে, 
মাতা স্বয়ং দান করিবেন। তাহাদের অতাবে কন্তার 
স্বজাতীয় কেহ :দান করিতে পারিবেন । যাজ্ঞবন্থ্য 
বলিয়াছেন £-_. 
পিতা পিতামহো! ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা । 
কন্তা প্রদঃ পূর্বনাশে প্রকৃতিষ্থঃ পরঃ পরঃ। 
গম্যস্ভাবে দাতৃণাং কন্ঠ কুর্ধ্যৎ স্বয়ংবরং | 
পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, নিকটবর্তী আত্মীয় এবং 
মাতা, ইহার কন্তা-দানের অধিকারী । কিন্তু, ইহা” 
দের অভাব ঘটিলে, কন্ঠা স্বরং পতিকে বরণ করি- 
বেন। কন্তা-দানের অধিকার, যে সকল নিকট- 
আত্মীয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাভা যে বিশুদ্ধ 
যুক্তি-সঙ্গত, তাহা বল! বাহুল্য । কন্যার ভাবী গুভা- 
শুভ ধাহারা সতত কামনা করিয়া থাকেন; কন্তা 
অপাত্রে প্রদত্ত হইলে, ধাহাদের কুলে কলঙ্ক ঘটিয়] 


* এখানে বন্ধু বলিতে--মাতুল-পুর, পিতৃঘস্থ-পুত্র ও 
মাতৃঘস্ছ-পুন্্। 
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থাকে) কন্তার স্ুখ-সম্পদে ধাহার্দের আনন্দ উদ্ভব 
হইয়া থাকে; এমন আত্মবীয়-গণের উপর, খষি-গণ 
কন্তা-দানের অধিকার দিয়াছেন । 

অষ্টম-বর্ষীয়া কন্ঠাকে গৌরী কহিয়! থাকে। 
শাস্ত্রে গোরী-দান, মহা-পুণ্যের বিষয় বলিয়া উল্ত 
হইয়াছে । কিন্তু আজ-কাল, গৌরী-দান-প্রথা প্রায় 
রহিত হইয়া আসিতেছে । এখন এগার, বার 
কিংবা ততোধিক বৎসর বয়সে কন্তার বিবাহ হইতে 
আর্ত হইয়াছে। 

হিন্দু-জাতির মধ্যে, কন্ঠা-দান-প্রথাটি যে, সর্ব্বোৎ 
কষ্ট পদ্ধতি, তাহাতে কোন-ও সন্দেহ নাই। এ- 
সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল। 

“ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত কেহ কেহ মনে করেন 
যে, মনুষ্য-সমীজের আদিম বর্ধর-দশায়, স্ত্রীলোকের! 
কুল-পতির দাসী-রূপে গণ্য হইত। অর্থাৎ কন্ঠারা 
পিতার দানী বা সম্পত্তি ছিল। এই-জন্ত বিবাহ- 
কালে পিতা কর্তৃক কন্ঠার দান হওয়া আবশ্তক 
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হইয়াছিল, এবং সেই-জন্য সকল দেশে-ই কন্তা-দান, 
বিবাহের একটি অঙ্গ হইয়! আছে। 

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে, এ বিচারটি ঠিক নয়, 
তাহা একটি কথাতে-ই প্রমাণ হইয়! যায়। আমা- 
দের প্রাচীন সংহিতার একটি বচনার্থ এই যে, যদি 
পিতা অথবা অপর কোন অভিভাবক বয়স্তা কন্ঠ।র 
দান বিষয়ে অবহেলা করেন, তবে কন্তা স্বেচ্ছাতঃ 
আপনাকে দান করিতে পারে । কন্তা যদি কাহার-ও 
দাপী-রূপ সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে, ব্যবস্থা- 
শান্ত্রে তাহীর প্রতি ও-ূপ  স্বেচ্ছাচারের আদেশ 
থাকিতে পারিত না। প্রাচীন রোমীয়দিগের মতে 
কন্তা-সপ্তানের প্রকৃত দাসী-ভাব-ই ছিল। এই- 
জন্ত তাহারা. কোন-ক্রমে-ই হ্বয়ংবরা হইতে পারিত 
না। নব্য ইয়ুরোপীয় গ্রন্থীদিতে, এ রোমীয় প্রণা- 
লীকে-ই জাগতিক সাধারণ প্রণালী অনুমান করা 
হইয়াছে। আমাদের নব্যেরা-ও, তাহা-ই স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন। মুদলমানদিগের মধ্যে দাস 
দাসী রাখিবার রীতি খুবই প্রবল। কিন্তু উহাদের 
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মধ্যে কন্া-দানের প্রথ প্রচলিত নহে। অতএব, 
ইযুরোগীয় সমাজ-তত্ববিৎদিগের বিচাঁর-প্রণালীতে 
অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি, উভয় দোষ-ই আছে। 
বস্ততঃ, ষখন পিতা, পুক্র-কন্যাদির 'প্রতি অবথাচরণ 
করিলে, শান্ত্ান্ুসারে তাহার রাজ-দঞ্ডে দর্ডিত হই 
বার ব্যবস্থা আছে, তখন ভারতবর্ষে কন্াদির প্রতি 
দাসী-ভাবের আরোপ নিতান্ত ভ্রম-প্রন্থুত | 
কন্ঠা-দান-প্রথান্টর প্রকৃত তাৎপর্যা, স্ত্রীলোক- 
দিগের পুর্ধব-কালের দ্রাসী-ভাবের ম্মারক নয়, উহ! 
সত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার এবং তজ্জন্ক 
অস্বতন্ত্রতার অভিব্যঞ্জক এবং সেই জন্য-ই উহা প্রায় 
পৃথিবীর সর্বত্র, এমন কি, স্বৈরাচারের মূর্তিমান 
অবতার-স্থরূপ প্রাচীন জন্মণদিগের 'মধ্যে-ও, বিবাহ, 
ব্যাপারের একটি অঙ্গ হইয়া আছে । মীন্গষ কেন 
অবস্থাতে-ই ঠিক পশুবৎ হয় না। এই জন্য ম/নব- 
সমাজ-মাত্রে-ই স্ত্রীলোক, আপনি আপনাকে পৃঃ 
স্থষ্ট করিতে লজ্জা বোধ করে। তাই ভাঙে, 


তাহার হইয়া, তাহাকে পুরুষে সম্প্রদান ব:ন্ক। 
৩১ 
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থাকে । ভারতবর্ষে যে, সবর্ণা স্ত্রীতে কখন-ই দালী- 
ভাবের আরোপ হয় নাই, তাহ মহাভারতের সভ।- 
পর্ববাধ্যায়ে দ্রৌপদীর দ্াৃত*্পণ-ব্যাপারে বিচারিত 
এবং মীমাংসিত হইয়া আছে। মন্গুসংহিতাতে-ও 
সবর্ণা্রী-বিবাহে-ই “সংস্কারের” উল্লেখ দেখা যায়, 
এবং কন্তা-দীন-ব্যাপারটি সংস্কার-কার্যযের-ই অঙ্গীতুত 
অতএব, কন্তা-দানের প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়।, 
কন্ঠার দাসী-ভাব বুঝিতে হয় না। নব্যদিগের 
গ্রবোধের নিমিত্ত ইহা-ও বক্তব্য যে, ইয়ুরোপীয় 
বিঝাহে-ও কন্টা-দাঁনের একটি অভিনয় হইয়া থাকে । 

কিন্তু ইয়ুরোপীয় কন্তা-দান, যেরূপ দানের 
অভিনয়-মাত্র, ব্রাঙ্গ-বিবাহের দান সেরূপ অভিনয়- 
মাত্র নহে। এনদানে পামান্ত দ্রব্শ্টীনের যে থে 
লক্ষণ, সে সমুদায় লক্ষণ-ই পুর্ণমাত্রায় আছে। 
সামান্ঠ দান-কার্যোর লক্ষণ,--(১) দাতার শুচিত্ব, 
(২) দেয় দ্রব্যের অর্পণ, (৩) তাহার নামোল্লেখ, 
(৪১ দেয় দ্রব্যের প্রতি উৎসর্ণ-"বৌধক জল-ত্যাগ 
ব| প্রোক্ষণ, ( ৫) গ্রহীতার উল্লেখ, (৬) গ্রহীতার 
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স্বীকার । এই সকল দানাক্ষ-গুলি-ই কন্টা-দানে 
বিদামান্‌ থাকে, এবং সর্ব-শেষে গ্রহীতা কাম-স্তরতি 
পাঠ-পুর্ববক, যেমন অন্তান্ত দান-গ্রহণ-ও স্বীকার 
করেন, তেমনি কন্ঠা-দানের গ্রহণ-ও স্বীকার করির়। 
থাকেন। বিবাহ-কার্ষো কাম-স্তরতি শব্দটি শুনিলে, 
উহ্থা যেন কন্ঠার পত্রীত্ব-রূপে গ্রহণ বুঝায় বলির 
মনে হয়। বন্ততঃ তাহা নহে । কাম-স্তুতি-বূপ 
মন্ত্রটর তাৎপর্য্য এই ২-- | 

“এইট” প্রাপ্তটি কাহার? কে কাহাকে দিল? 
কাম ই কাঁমকে দিয়াছে । কাম-ই দাতা । কাম-ই 
প্রতিগ্রহীতা। কাম সমুদ্রে (স্থির আদিম-সছ্ট 
পদার্থে) প্রবিষ্ট হইয়াছে । কামের সহায়ে-ই আমি 
গ্রহণ করিতেছি। হে কাম! এইট (প্রাপ্ত বন্তরটি) 
তোমার-ই |” 

স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, উল্লিখিত স্ততি, 
স্্রী-ঘটত সামান্ত তৌতিক কামের বস্ত্ব নহে। ব্রঙ্গ- 
হ্ৃদয়োথ সিস্যক্ষা-রূপ যে কাম, আদিম-স্থষ্ট-বন্ত জল 
হইতে সমুদায় হৃষ্ট ঘন্ততে অনুপ্রবিষট হইয়া আছে, 
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এবং রজোগুণের উদ্দ্েক করাইয়া, ভেদ-বৃদ্ধির মূল- 
স্বরূপে এককে অনেক করিয়াছে, সেই কা'ম-ই স্বয়ং 
দাতা এবং গ্রহীতা হইয়াছে ;_-এ স্ততিটি সেই 
“অনাদি বাসনার” বা আধ্যাত্মিক কামের । 

বর-পাত্র কাম-স্ততি পাঠ করিলে, কন্তার দান এবং 
গ্রহণ শেষ হইলে । দীনের লক্ষণ দাভার স্বত্বের 

ংস এবং গ্রহীতার স্বত্বের উৎপত্তি। কন্ঠান্তে 
পিতার যেরূপ স্বত্ব ছিল, তাহা নষ্ট হইল। পিন্ার 
অধিকার কন্তার পালনে, তাহার শিক্ষা-সম্পাদ্নে 
এবং তাহার শ্রমের বথেচ্ছ বিনিয়োগে । কন্ঠার 
গ্রহীতার-ও এ সকল স্বত্ব জন্মিল। তিনি উহার 
পাঁলন করিবেন, উহ্থাকে শিখাইবেন এবং উহাকে 
নিজ গৃহ-কন্মে খাটাইনে পারিবেন। কিন্ত, এ 
কন্তার সহিত পতি-পত্ী ব্যবহার করায়, প্রদান কোন 
অধিকার প্রদান করিতে পারে না। তাহার জগ 
অপর একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, এবং সেই 
অনুষ্ঠানটির নাম পাণি-গ্রহণ।৮ 
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ধর্দক(নার্থকার্ধাণি শুঙ্ধষা কুলসন্ততিঃ | 
দারেধদীন: নবর্গন্চ পিভুণামাত্মন্তথ| মনত | 
ধর্ণা, অর্থ, কাম, গুফ-দেলা ও সন্তান। 

পত্বীর অধীন ন্বর্গ, নাহি ইথে আন ॥ 


স্ত্রী-াগর ও বাসর, বিবাহের অঙ্গ"মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে । কিন্তু, শাস্ত্রে উহার কোন 
ব্যবস্থা নাই । দেশ এবং বংশ-পরম্পরাগত বিভিন্ন- 
গ্রকার প্রথা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত হইয়া! আপি- 
তেছে। কোন কোন সংস্কীর-কাধ্যে, দেশাচার 
ও কুলাচারের বিশেষ-রূপ অনুষঠান-ও দেখা গিয়া 
থাকে। ফলতঃ, আবহমান-কালের প্রচলিত অনু 
্ানকে দেশাচার বলা ষাইতে পারে। ব্রহ্গবৈবর্ত- 
পুরাণ-অন্তর্গত গণেশ-খণ্ডে লিখিত আছে £-- 


৪৮৬ শুভ-বিবাহ | 


“বলবান্‌ লৌকিকঃ শাস্ত্রাৎ লোকাচারঞ্চ ন ত্যজেং |” 

অর্থাৎ শাস্ত্রাচার অপেক্ষা লোকাচার বলবৎ। 
অতএব, উহা পরিত্যাগ করিবে না। স্ত্রী-আচার 
ও বাঁসর-ব্যাপারে লোকাচারের-ই প্রাধান্ত দেখা 
গিয়া থাকে । ভ্্রীআচারে, বরকে বরণ করিবার 
অনুষ্ঠান দেখ! যাঁয়। তত্িন্ন, আর-ও কয়েক-প্রকার 
মেয়েলী ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । এই 
সকল কার্ধে পুরোহিতের কোন প্রয়োগনীয়তা 
আবশ্বক হয় না । সধবা মহিলারা-ই, সকল-প্রকার 
কার্য্য-ই সমাধা করিয়া থাকেন। 

বাপর-ব্যাপারে বর ও বধুকে লইয়া, নানা- 
প্রকার আমোদ-জনক অনুষ্ঠীন হইতে দেখা যায়। 
পাত্রীর সম-বয়ন্কা, ভগ্মী, পিতামহী এবং মাতামহী 
প্রভৃতি, পরিহাঁস-কারিনী-দম্পকাঁয়া নবীনা-ও প্রবীণ! 
রমণীরা-ই উপস্থিত থাকিয়া, আমোদ-আহলাদে 
যোগ দিয়। থাকেন ৷ সমাঁজ-মধ্যে নির্দোষ আমোদ- 
প্রমোদ-প্রথার প্রচলন অবশ্ঠ দূষণীয় নহে) কিন্তু 
উহার আতিশয্য হইলে-ই, নিন্দনীয় হইয়া থাকে। 


স্্রী-আচার ও বাসর। ৪৮৭ 


কোন কোন স্থলে, বাসর-বাপার যার-পর-নাই 
দ্ণিত অনুষ্ঠঠনে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক 
স্লীলোকের, স্ব স্ব সন্ত্রম ও লঙ্জা-শীলতার প্রতি 
সব্দদা দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত। নম্রতা ও লঙ্জা-ই 
শ্ীলোক-দিগের প্রধান ভূষণ, ইহা সর্বদ1 স্মরণ 
রাখ! গুরুতর কর্তব্য । 

পূর্বব-বঙ্গের অনেক স্থলে-ই, বাসর-জাগ্রণের 
প্রথা প্রচলিত নাই । বাসর-জাগরণ-ব্যাপারে, যে 
সকল গ্রীলোক উপস্থিত থাকেন, বর-পক্ষ হইতে 
স্টাহারা সম্মান-স্বরূপ কিছু অর্থ প্রাপ্তি হন। ইহাকে 
'শিষ্যা তুলানি” কহে। ধাহারা বাসরে উপস্থিত 
থাকেন, তাহারা তাহা ব্টন করিয়া লন। শযা।- 
তুলানি বাবদ যাহা কিছু প্রদত্ত হইয়া থাঁকে, তাহার 
পরিমাণের বিশেষ কোন-রূপ স্থিরতা নাই, অবস্থান্ু- 
সারে দেওয়া হইয়! থাকে । 

শয্যা-তুলানির স্তায় দার-আটকান, গ্রাম*ভাটি 
এবং বারয়ারি প্রভৃতি করেকটি বাব আছে। 
বর-পক্ষের অবস্থান্থুসারে এ সকল দেওয়ার ব্যবস্থা। 
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পাি-গ্রহণ ও কুশপ্ডিক৷ | 
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স্িয়াশ্চ পুরুষস্তাপি যখোভয়ে।ভবেৎ বৃতিঃ। 
তত্র ধন্মার্থকামাঃ স্থাস্তদধান। যতত্ত্রমী ॥ 
বৃহৎ পরাশর। 
সত্ী-পুরুষ উভয়ের হইলে মিলন । 
ধর্ম অর্থ কাম সিদ্ধ হইবে তখন ॥ 


(বিবাহ-রাত্রে কেবল-মাত্র কন্তার দান-কাধ্য 
হইয়া থাকে ; কিন্ত, পর-দিন প্রকৃত বিবাহ-ব্যাপার 
অর্থাৎ পাপি-গ্রহণ, কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদী-গমন 
ঘারা সম্পন্ন হয়। হিন্দুর বিবাহ-কার্্য, প্রধানতঃ 
এই কয় ভাগে বিভক্ত); ষথা-_বাগ্দান, কন্ঠা- 
সন্প্রদান, পাণি-গ্রহণ, কুশগ্ডিকা বা হোম-কাধ্য 
এবং সপ্তপদী গমন ইত্যাদি। শাস্্রকার-দিগের 
ব্যবস্থা এই যে, সপ্তপদী-গমন হইলে-ই, বিবাহ 


পাণি-গ্রহণ ও কুশপ্ডিকা । ৪৮৯ 


শান্জ ও আইন-সঙ্গত হইল। অতএব, এই নকল 
অনুষ্ঠানের পর, স্ত্রীর উপর স্বামীর থে স্বত্ব স্থাপিত 
হইল, এ্বত্ব আর কিছুতেই ভঙ্গ বা ধ্বংস হইবে 
না। কুলুক ভট্ট, মন্ত্র অভিমত-স্থলে টীকায় ব্যাখা। 
বরিয়াছেন,-ণযৎ পুনঃ প্রথমসম্্রদানং বাগ্দানা- 
স্রকং তদেব ভর্ত,ই স্বাম্যজনকং।” ইহার ভাবার 
এই বে, সম্প্রপান হুইলে-ই স্বামীর স্বামিত্ব জন্মিয়া 
থাকে । মেধাতিথি-ও এই মতের পৌষধকতা। করিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন,-_«প্রদানাদেব অসত্যপি 
বিবাহে স্বাম্যং উৎপদ্যতে”--কেবল-মাত্র বাগদান 
দ্বারাই পতির পতিত্ব জন্মে। কিন্তু, রঘুনন্দন 
বলেন,-“প্বামিকারণস্ক প্রদ্ধানং ন তু বাগ্দানং।'? 
অর্থাৎ সন্প্রন্নানে-ই স্বামত্ব জন্মে, বাগানে নহে। 
এ-সম্বদ্ধে যমের অভিমত এই যে 2-- 

নোদকেন ন বাচা বা কন্তায়াঃ পতিরিষ্যতে । 

পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে ॥ 

অথাৎ বাগ্দান বা! সম্প্রদান করিলে, কন্তার 
পতি-লাভ হয় না) পাণি-গ্রহণ-পুর্বক সপ্ডপদীশগমন 


৪৯০ শুভ-বিবাহ। 


সম্পন্ন হুইলে, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার জন্মে । 
ফল-কণা, সমগ্র শাস্ত্রের শেষ মীমাংসা এই ঘে, 
সপ্তুপরী-পমন শেষ হইলে, হিন্দুর বিবাহ আর 
কিছুতে-ই বিচ্ছিন্ন হয় না। সম্প্রতি কলিকাতা ও 
বোম্বাই হাইকোটে যে মীমাংসা হইয়াছে, তাহাতে-ও 
হিন্দুর বিবাহ-সম্বন্ধে এরূপ ব্যবনা বিচারিত হইয়াছে। 
হাইকোর্টের ভূত-পূর্বব জজ শ্রীুক্ত গুরুনাস বন্দ্যো- 
পাধ্যান্ন মহোদয়ের মন্তব্য এই যে,_ “সপ্ত পদী নানক 
অনুষ্ঠানে বিবাহের পূর্ণত্ব সম্পাদিত হয়। ইহা 
বাগ্নানের অঙ্গীভূত নহে। বাগ্দান প্রকৃত বিবাহ 
নহে। ইহ! অঙ্গীকার ব। প্রতিজ্ঞ।মাত্র। এমঙী- 
কার পালন না করা-ও যাইতে পারে। কিন্ত, 
বিশেষ কারণ বাতিরেকে, অঙ্গীকার প্রত্যাহার করা৷ 
অনুচিত বটে। বাগ্রানে কাহাকে-ও আইন অনু" 
সারে বাধ্য করা যায় না।” 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ অন্ভমত 
প্রকাশ করিয়াছেন )--অর্থাৎ “পাণি-গ্রহণে লাভ- 
হোম ( খইএর আহুতি ), সপ্তপদী-গমন ও অরুন্ধতী 


পাণি-গ্রহণ ও কুশপ্ডিকা। ৪৯১ 


দর্শন করিতে হয়। প্রথমে যথাযোগ্য স্থানে শাস্ীর 
বিধানানুসারে অগ্রি-স্থাপন-পুর্বক, এক-জন এক- 
কলস জল ল্ইয়], এবং অপর এক-জন একটি প্রতোদ 
( পাচন-বাড়ি ) লইয়া থাকবে । এক-খানি স্থর্পতে 
( কুলার ) চারি অঞ্জলি থই এবং শমী-পত্র মিশ্রিত 
থাকিবে, এবং এক-খানি শিল| ও শিলা"পুত্র 
( নোড়া ) রক্ষিত হইবে। অনন্তর, কন্ঠাকে কোন 
সধবা! ভাগ্যবতী স্ত্রীর দ্বারা উত্তম-বূপে সন্মার্জিতা 
এবং মাতা করিয়া, বর তাহাকে আহত অর্থাৎ নূতন 
ধৌত গুত্র সদশ (ছিলার সহিত) হুক বস্ত্র ুই-খানি 
( শাটা এবং উত্তরীয় ) পরিধান করাইবেন। তাহার 
তাৎপর্য্য এই ঃ-- র 

(১) এই বসন-প্রস্তত-কারিণী দেবীরা,* জরাবন্থা 
পর্যযস্ত সানন্দ-চিত্তে যেন তোমাকে বস্ত্র পরিধাপন 
করান। হে আযুম্মতি! তুমি বস্ত্র পরিধান কর। 





* অধিষ্ঠাতার কল্পনা কর মন্ুষ্যের বুদ্ধি-বৃতির প্রকৃতি 
এব" শাস্ত্রের নু-স্প্ট রীতি । 


৬৯২ শুভ-বিৰাহ । 


(২) হে বন্ত্রপরিধাঁপয্রিত্রী দেবীগণ ! তোমরা 
আশীর্বাদ দ্বার! এই কন্ঠার পরমায়ু বৃদ্ধি কর। হে 
আধ্্যে! তুমি তেজন্থিনী হইয়|, শত-বর্ষ জীবিত 
থাক এবং প্রখব্ময সকল তোগ কর। 

এইরূপে কন্তার প্রতি গ্মেহ, শুভাকা্া এবং 
সম্মান প্রদর্শন-পূর্বক, বর-পাত্র মনে মনে যে মন্ত্র 
পাঠ করিবেন, তাহার তাৎপর্ধ্য এই £_ 

(৩) চন্দ্র, ণই কন্যাণ্ইকে গন্ধব্ধকে দিয়াছিলেন, 
গন্ধর্্ব অগ্রিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি আমীকে দিলেন, 
ধন এবং পুভ্র-ও ইহা হইতে পাইব। * 


* ইদানীং এই গৃহা-গুত্রোক্ত মন্তরটির তাৎপর্ধা-গ্রহ সম্বন্ধে 
কিছু মত-ভেদ হইয়াছে বলিয়া, যে একটি পৌরাণিক শ্লোকে 
ইহার অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে, কাশীখণড হইতে তাহ! উদ্ধ,ত 
হইল। 

কন্তাং ভূঙংস্তে রজঃকালেইগ্রিঃ শশী চ লোমদর্শনে। 
স্তনোস্েদ তু গন্ধর্বগ্তৎ প্রাগেব প্রদীয়তে ॥ 
র্জঃ-ক।লে অগ্নি ( অভিলাধ-রূপে ), লোম-নর্শন-কালে চন্্র 
( সৌন্দধা-রূপে) স্তনোস্তেদ-কালে গন্ধর্বব ( সু-স্বর এবং গতি- 
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এ-ম্থলে, স্েহবান্‌ বরের হৃদয়ে যেন কন্তাটির 
রূপের উদয় হইয়া উঠিতেছে, এবং সাংসারিক ধর্শ- 
পালনের অবশ্যন্তাবী শুভ ঞল-সমূহের অনুভূতি 
জন্মিতেছে । এ সময়ে, কন্তা বেণার পাতে প্রস্তত 
কট ( চেটাই ) খানিকে পদ দ্বারা ঘর্ষণ করত টানিয়া 
আনিবে। তাহার পঠিত, অথবা তাহার হইয়া বরের 
পঠিত মন্ীর্থ এই £-. 


বৈচিত্রয-রূপে ) কন্ঠাকে ভোগ করেন। এই জন্য, এই সকল 
ঘটনার পূর্বেব-ই কন্যা-দাঁন করিবে। | 

বৈবাহিক বিধিটি কেমন পরিঞ্ষার কবিত্বের উপরে-ই ন:- 
স্থাপিত হইয়াছে! সর্বোত্তম আর্ধ্য-শাস্ত্র-ই যেমন এক-পক্ষে 
দার্শনিক মত-বাদের নহিত সর্ববতৌভাবে সু-সঙ্গত-ধ্যান, পুজা, 
নীতি এবং অনুষ্ঠান-প্রণালীর স্থাপন। করেন, তেমনি পক্ষান্তরে, 
কবি-হৃদয়োথ সুকুম।র ভ।বুকতাকে-ও সাংসারিক কাধ্য-কলা- 
পের ভিত্তি করিয়! লইতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কবিত্বের 
মূলে “অনৃত ? এই ভাব আর্ধ্য-সম্ম(নিত নহে, অর্থাৎ কবিত্বের 
মূলেও মিথা-ভাব নাই, নত্য-ভাব বর্তমান আছে। ইহ আধা 
গণ স্বীকার করেন। 


৪৯৪ শুভ-বিবাহ । 


(৪) আমার পতি আমার জন্য সেই পথ 
প্রস্তত করুন, যে কল্যাণময় বিদ্বশূন্ত পথ দ্বারা 
আমি পতি-লোৌক ( অর্থাৎ ইহ-পর-লোকে পতির 
স্থান ) প্রাপ্ত হুই। 

তাহার পর, কন্তা-বর উভয়ে, এক-ই কটে উপবিষ্ট 
ভইবেন, এবং বর-কন্তা দক্ষিণ-স্কদ্ধে হাত দিয়! থাকি- 
বেন, এবং বর অগ্নিতে ছয়টি আগ্যাহুতি প্রদান 
করিবেন, অর্থাৎ উভয়ে-ই যেন আহুতি গ্রদান-ূপ 
এক-ই ধর্ম-কাম্য করিবেন । সুতরাং, স্ত্রী-পুকষকে 
বে সম্মিলিত হইয়া, ধর্মাচরণ করিতে হর, তাহ! 
প্রাজাপন্য-বিবাহে উপদেশ-মাব্র ছিল, ব্রাহ্ম-বিবাহে 
তাহা কার্য্যে-ও নির্বাহিত হইল । অতএব, অন্যান্ত- 
রূপ বিবাহের স্তার, প্রাজাপত্য-প্রণালী-ও ব্রাঙ্মবিবা- 
হের অস্তভূতি রহিয়াছে । 

আজ্যাহুতির মন্ত্র-গুলির অর্থ এই £-_ 

(১) দেব-শ্রেষ্ঠ অগ্রি আগমন করুন। তিনি 
এই কন্তার ভাবী সন্ততিদিগকে মৃত্যু-ভয় হইতে 
সুক্ত রাথুর্্ এবং রক্ষা করুন। (আবরণ দেবতা অর্থাৎ 
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অগ্রি-সহচর) এমত অনুমতি করুন যে, এই স্ত্রী যেন 
পুক্র-সন্বঘ্ধীয় ব্যসনাকষ্ট নাঁ হয়। 

(২) ইহাকে গাহ্পত্যাগ্রি রক্ষ। করিতে থাকুন, 
ইহার পুত্রের যেন জর!-কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; 
ইনি যেন জীবং-পুভ্রা। থাকিয়া, পতির সহিত বাস 
করেন, এবং যেন সৎ-পুভ্র-জনিত আানন্দ উপভোগ 
করেন। 

(৩) হে কন্তে! ছ্যলোক তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা- 
করুন, বানু এবং অশ্রিনীকুমার তোমার উকু-্দয় রক্ষা 
করুন, তোমার স্তন্ত-পায়ী পুক্রর্দিগকে সবিতা রক্ষা 
করুন, তোমার বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীর-ভাগ বৃহস্পতি 
রক্ষা করুন, এবং তোমার পদাগ্র গ্রভৃতি শরীর-ভাগ 
বিশ্বদেব দেব-গণেরা রক্ষা করুন। | 

€ 9) হে কন্তে! বাত্রিকালে তোমার গৃহে যেন, 
জন্দনের শব্দ না উঠে। তোমার শক্র-গৃহে-ই 
তাহাদের ক্বী-গণেরা যেন কীদিতে কীদিতে প্রবেশ 
করে। রোদন দ্বারা তোমাকে যেন অন্তঃপুর-বাসী- 
দিগকে পীড়িত করিতে না হয়। তুমি সধবা৷ থাকিয়া, 


৪৯৬ শুভ-বিবাহ। 


ষ্ট-চিত্তে পুক্রাদি লইয়া, পতি-গৃহে সুখে বাস 
কর। 

(৫) বন্ধ্যাত্ব এবং মুত-বৎপাত্ব প্রভৃতি মৃত্যু- 
পাশ-রূপ দৌষ-সকল, তোমার মন্তক হইতে মালা 
উন্মোচনের, স্তায় উন্মুক্ত করিয়া, শক্র বর্গের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলাম। 

(৬) মৃত্যু পরাজ্ুখ হইয়া গমন করুন। অমর-ভাব 
নিকট-গামী হউন। হে মৃত্যো ! ভূমি প্রেত'লোকের 
পথ লক্ষ্য করিয়া পরামুখ হও। উৎকষ্ট দৃষ্টিশক্তি 
এবং শ্রুতি-শক্তি-বিশিষ্ট (সন্তান) তোমার নিকট 
প্রার্থনা করি। (যে সদ্যোজাত শিশুর দৃষ্টিশক্তি 
ও শ্রাতি-শক্তি সবল, তাহার মন্তিষ্ষ-ও যে সভেক্গ 
হইবে, ইচ্চা স্বতঃ-সিদ্ধ। ) আমার পুক্রনিগকে হিংসা 
করিও না। 

উল্লিথিত ছয়টি আন্তি-প্রদান শেষ হইলে, 
কন্ত। শিলা-খণ্ডের উপর একটি পদার্পণ করিয়া, 
লাজাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন এবং বর তাহাকে 
কলিবেন__- 
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(১) এই শিলাখণ্ডে আরোহণ কর। তুমি 
এই শিলার গ্ঠায় দৃঢ় এবং অচল-ভাবে অবস্থিতি কর। 
শত্রুর পীড়ন কর, এবং কখন শক্র-কর্তৃক পর্ুদস্ত 
হই-ও না । 

(২) এই নারী অগ্থিতে খই দিয়া বলিতেছেন, -- 
আমার পতি দীর্ঘ-জীবী হউন, শত-বর্ষ বাচিয়া থাকুন, 
এবং আমার জ্ঞাতি-গণ বদ্ধিত হউন। 

(৩) এই কণ্তা অর্ধযমা এবং পুষা-নামক. 
অগ্রি-দেবতাকে নিশ্চয় অর্চন। করিয়াছিলেন । অগ্নি- 
দেবতারা ইহীকে পিতৃ-কুল হইতে পৃথক্‌ করিয়া, 
আমাকে স্থিররূপে সমর্পণ করিয়াছেন। 

(৪) এই কন্তা পিতা-মাতাদিগকে ত্যাগ 
করিয়া, পতি-গৃহে আগমন-পুর্বক, পতির উপদেশ 
শবণ করিতেছেন। হে কন্তে! আমরা সকলে 
একত্র হইয়!, জল-ধারা-সমূহের স্তায় বলবান্, বেগ- 
বান্‌ এবং পরম্পর অভিন্ন-ভাঁবে থাকিয়া, শক্রুদিগকে 
উদ্বিগ্ন করিব। | 

লাজাহুতি শেষ হইলে, সপ্ত-পদী-গমন করিতে 


৪৯৮ " শুভ-বিবাহ। 

হয়। পতি এক একটি বাক্য বলিবেন এবং কন্তা 
এক-এক-বার পদ নিক্ষেপ করিবে। বাক্য-গুলি 
এই-- 

(১) হে কন্তে! বিষ জন্ম-লাভের জন্তঠ এক- 
পদ অতিক্রম করাইলেন। (২) ব্ল-লীভের জন্ত 
দ্বিতীয়; (৩) পঞ্চ-মহাযজ্ঞাদি নিত্য-কার্য্যের জন্ত 
তৃতীয়; (৪) সৌখোর জন্ত চতুর্থ; (৫) পণ্ড- 
লাভের জন্ত পঞ্চম; (৬) ধন-রক্ষার জন্য ষষ্ট; 
(৭) খত্বিক লাভের জন্য সপ্তম । 

স্বামী-সহ সপ্ত-পদ-গমন-কারিণী স্ত্রী, বিষুদেক 
কর্তৃক যাবজ্জীবন স্বামীর পমস্ত কর্তব্য-কার্যের 
সহীয়া হইলেন। তাহা হইতে পুত্র জন্মিবে, এই 
প্রীর্থঘনা-ও হইয়। গিয়াছে । অতএব, উভয়ের পতি- 
পড়ী-ভাব দৃঢ়-বদ্ধ হইল | * 

* (১) একাসনে বসিয়া এক-পাত্র হইতে, পুরুষ 
উভয়ে ভোজন করিলে-ই, ব্রন্গদেশীয় বৌদ্ধেরা তাহাদের পতি- 
পত্বী-ভাব শ্বীকার করে। একটি লেবু কিংব৷ অন্য কোন ফল 
কাটিয়। তাহার অর্ধ পতি, পত়্ীর মুখে এবং অপরার্ধ পত্বী, পতির 
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কিন্ক, পতি-পত্রী-ভাব-সন্বন্ধ করিয়! দিয়1*ই, আর্ধ্য- 
শান্ত নিশ্চিন্ত হইলেন ন1। প্র ভাব হইতে পরম্প- 





মুগে ধরিয়া খাওয়াউলে-৯ঈ, চিনীয় এবং জাপানীয় বৌদ্ধেরা উহ. 
দিগের বিবাহ হইয়াছে স্বীকার করে। 


€ ২) মুসলমানদিগের মধ্)*ও, একাসনন্থ হইয়া এক-পাত 
হইতে স্ত্রী-পুরুষ, পরম্পরের মুখে খাদ্য-নামগ্রী তুলিয়। দিলে। 
বিবাহ পিদ্ধ বলিয়! অনুমিত হয়। কিন্তু কন্য।র স্বীকৃতি-ই 
মুনলমানদিগের মধ্যে বিবাহের মূল-সন্তর | 

(৩) খষ্টানদিগেয় মধ্যে-ও, স্বীকৃতি এবং পুরোহিতের 
মন্্বপাঠ এবং পরম্পর মুখ-চুম্বন দ্বারা বৈবাহিক সম্বপ্ধের 
প্রকাশ হয়। 

অতএব, স্ত্রী-পুরুষের পরম্পর উচ্ছিষ্-ভোজন-প্ধূপ একটি অতি 
তর্ল ব্যাপার বৌদ্ধ, মুসলমান এবং খৃষ্টান বিবাহের অঙ্গীভূত। 

(৪) ব্রান্ম-বিবাহে মন্্রদি-পাঠ এবং কন্া-দান ব্যতিরিক্ত, 
একাঁমনে বসিয়!, উভয়ে এক ধর্শা-কাধ্যের সাধন। ও এক- 
যোগে সন্তান-কামন। এবং যাঁবজ্জীবন সহায়তা করিবার অন্ু- 
রূপ ক্রিয়াভিনয়_-এই সকল-গুলির ছ্বার। বৈবাহিক সম্বব্ধের 
অবধারণ হয়। স্থুতরাত ব্রাঙ্ম-বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের যে একী- 
করণ, তাহ! এক-ধর্ম-সাধন, এক-্লক্ষান্তা-স্থ(পন, এবং এক- 
্রচ্ছার প্রতিষ্ঠা দ্বার! সম্পাদিত হইয়া থাকে । 


৫০০ শভ-বিবাহ। 


রের প্রতি, যে সকল অবশ্ঠ-কর্তব্য বিষয় উপস্থিত 
হয়, স্থলতঃ তাহার নির্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন । 

(১) হে সপ্ত-পদ-গমন-কারিণী কন্ঠে! তুমি 
আমার সহচারিপী হইলে। আমি তোমার সথা প্রাপ্ত 
হইলাম। আমাদিগের সু-দৃট-সংস্থাপিত এই সধ্য, 
যেন বিচ্ছেদ-কাবিণীদিগের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়) 
প্রভাত, হিতৈষিণীদিগের সছুপদেশ ছার! যেন ক্রমশঃ 
পরিবন্ধিত হয়। 

(২)হে জরষ্টবর্ঠ! তোমরা সকলে এই অগ্নি- 
নমীপে আইস, এবং এই বধূকে কল্যাণ-কারিণী-রূপে 
দর্শন করিয়া, আশীর্ধচন দ্বারা সৌভাগ্যবতী করিয়া 
গমন.কর। 

এক্ষণে, বিবাহের সামাজিক+ কাধ্য-টি সম্যক্‌" 
প্রকারে নির্বাহিত হইয়! গেল; কিন্ত, পন্ভির কর্তব্য, 
নত্রীর সহিত একীভূত হইয়া, তাহার সু-শিক্ষা-সাধন 
এবং সমস্ত দোষের অপনয়ন করেন। সেই কার্যের 
কুচনায় পতি বলিতেছেন ঃ-- 

(১) বিশ্বদেব নামক দেবগণ এবং জল-দেবত। 


পাণি-গ্রহণ ও কুশপ্ডিকা । ৫০১ 


আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বায়ু-দেবতা 
আমাঁদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, বিধাতা আমা- 
দের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন, সছুপদেশ-দান-শীলা 
ভদ্র-মহিলা-গণ আমাদের উতয়ের হৃদয়ে এক্য সম্পা- 
দন করুন। 

(২) হে কন্তে ! অর্ধ্যমা, ভগ, সবিগ্ত। প্রভৃতি 
পুর-রক্ষক, এই সৃর্য্য-দেবত। সাক্ষী-রূপে থাকিয়া, 
তোমাকে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি গৃহ- 
কার্ধ্য সম্পাদন করিবে । আমি, যাবৎ জীবিত-কাল - 
[তামার পালন এবং সুখাখী থাকিয়া, তোমার হস্ত 
এরহণ করিব। 

(৩)হে কন্তে! তুমি অশুভ-্ৃষ্টি এবং পতি- 
ঘাতিনী ন! হইয়া, পশ্বাদির পালন করিবে। তুমি 
সহৃদয়া, তেজস্থিনী, জীবৎপুক্র-প্রশ্থতি, পঞ্চ-যজ্ঞান্ুকুল! 
এবং শুভ-করী হইবে । ₹ * * 

(৬) হে কন্তে! তুমি শ্বশুরে, শ্বশ্রীতে, ননান্দাতে 
ও দেবরে সাম্রাজ্জী অর্থাৎ সম্যক্‌ প্রকারে রঞ্জন- 
কারিণী হও। 


৫০২ শুভ-বিবাহ। 


(৭) হে কন্তে! তোমার হৃদয় আমার কর্মে 
অবধারণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অন্ত- 
রূপ কর। তুমি এক-মনা হইয়া আমার বাক্যের 
সেবা কর। বৃহস্পতি ( বৃহনদেব ) তোমাকে আমার 
প্রসন্ন তা-সাধনার্থ নিধুক্ত করুন। 

(৮, ৯, ১০১১১১১২১১৩) হে কন্তে! তোমার 
শরীর-স্থ রোম-সদ্ধির মূর্ঘ-প্রদেশে, পক্ষে, নাভি- 
রদ্বেত কেশে, দর্শনে, রোদনে, স্বভাবে, ভাষণে, 
হসনে, দন্ত-মধ্যে, হস্ত-ছবয়ে, উর-ইয়ে, জননেক্দিয়ে, 
জজ্বা-দ্য়ে, অল্ান্ত প্রদেশে, এবং সমস্ত শরীরে, যে 
কোন দোষ থাকে, তাহা আমি পূর্ণান্ুতি এবং আজ্যা- 
হুতি দ্বারা উপশমিত করিলাম। [ অর্থাৎ স্ত্রীর যে 
কোন বিষয়ে ক্রি থাকিবে, তাহ! স্বামীর ক্রিয়ার 
দোষেই থাকিয়া যায়। এই তথ্যের ভাব স্থাপিত 
হইল |] 

(১৪) ষে প্রকারে হ্যলোক, ভূলোক, দৃশ্ঠ- 
মান্‌ চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ এবং পর্বত, ইহার! ফ্ব 
(স্থির), সেই-রূপ এই স্ত্রী-ও পতি-কুলে স্থিরা হইবেন । 


পাণি-গ্রহণ ও কুশন্তিকা। ৫০৩ 


(১৫) অন্নরূপ পাশ ও মণি-তুল্য প্রাণ-সত্রের 
ছারা এবং সত্য-রূপ গ্রন্থি দ্বারা, হে বধূ! তোমার মন্‌ 
ও হৃদয়কে আমি বন্ধন করিতেছি । 

(১৬)হে বধূ! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় 
হউক, এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক । 

তাহার পর রথারোহণ-পুর্বক, দম্পতী স্ব-গৃহে 
গমন করিবেন, এবং যাইবার পূর্বে, এই কয়েক-ট 
প্রার্থনা করিবেন ।-- 

(১) পথি-মধ্যে দক্গ্য-গন যেন, কাহাদের গমন 
জানিতে না পারে। 

(২) বর-বধুযুক্ত গৃহে গো, অশ্ব গু পুত্র প্রহুত 
হউক, এবং সহশ্র-দক্ষিণক যজ্ঞ যে দেবতার প্রসাদে 
সম্পাদন হয়, সেই আঁদিত্য-দেব প্রসন্ন হউন । 

(৩) হে বধু! এই গৃহে তোমার ধৈর্যা হউক, 
আবস্মীয়দ্দিগের সহিত মিলন হউক, এই গৃহে রতি 
হউক, এবং বিশেষতঃ আমাতে ধৃতি, মিলন, ও 
বৃতি হউক 1৮ * 

ও *. £আচার-প্রবন্ধ”? দেখ ( 





৫০৪ শুত-বিবাহ। 


'ফলতঃ, এক হিন্দু-বিবাহ ভিন্ন, আর কোঁন জাতির 
বিবাহে, এরূপ গভীর গবেষণ!, এরূপ বৈজ্ঞানিক তন্ব 
এবং এরূপ ধর্থের দৃঢ় বন্ধন কুত্রাপি পরি-দৃষ্ট হয় না। 

কুলাচার-মন্ুনারে কোন কোন পরিবারে বিবাহ- 
রাত্রে কুশগ্ডিকা হইতে দেখা যাঁয়। কিন্তু, অপি- 
কাংশ স্থলে-ই, বিবাহের পর-দিন অথবা তৎপরে 
যে কোন-ও শুভ দিনে কুশগ্ডিকা হইয়া! থাকে । 
শদ্রের-ও কুশগ্ডিকা করিবার বিধি, শান্বে আছে; 
কিন্তু, হোম-কার্য্যে শৃদ্রের অধিকার নাই বলিয়া, 
পুরোহিতের দ্বারা উহ! করাইতে হয়। শ্থান-বিশেষে 
কায়স্থাদি জাতির মধ্যে এরূপ অনুষ্ঠান দেখা-ও যায়; 
কিন্ত অধিকাংশ স্থলে, বিবাহ-রাত্রে-ই, সম্প্রদানের 
পর, কেবল লাজাহুতি (খই পোঁড়ান) দ্বারা এ-কাধ্য 
সম্পাদিত হইয়1 থাকে । 
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ফুল-শধ্যা | 





ফুলের আলিণ। ফুলের বালিশ, ফুলের পাঁগিল দেবো। 

ফুলে ফুলে সাজিয়ে বৌ, ফুলেশ্বরী ক'রবে। ॥ 

যে রাত্রে শুভ-বিবাহ ভইয়া থাকে, তাহার পর-. 
দিনের রাত্রিকে কাল-রাত্রি কহে; স্ৃতরাং, সে 
রাত্রে বর ও কন্ার, পরম্পর সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থ! 
নিষিদ্ধ। তৎপর মধু-যামিনীতে, বর ও বধুর শুভ- 
মিলন হইয়! থাকে । এতছপলক্ষে একটি আমোদ- 
জনক উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। পুষ্প 
ও গন্ধ-দ্রব্য, এই উৎসবের প্রধান উপকরণ। বর 
ও বধূ, বিলাসৌপযোগী বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া 
থাকেন। 

পুষ্প ও গন্ধ-দ্রব্য-সমূহ, চিত্তের অত্যন্ত উল্লাস- 


৫০৬ ১ভ-বিবাহ। 


কর। কোকিলের কাকলী, ভ্রমরের গুঞ্জন, বীণার 
ঝঙ্কার এবং স্ব-ক্ঠ শ্বর-লহরী যেমন কর্ণ-কুহরে 
অমৃত-বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পরিমল-গর্ভ 
বিকসিত কুসুম-দামের মন-প্রাণ-বিভোর-কারী গন্ধ! 
মোদে, মানব-চিন্ত স্বতঃ-ই প্রফুল্ল এবং বিমুগ্ধ হইয়! 
উঠে। গন্ধ-দ্রব্যের সহিত মানব-্দয়ের এই যে 
সম্বন্ধ, ইহা! অতি-পবিত্র, অতি-্থুখদ ও অতি-গ্রলো- 
ভনীয় । পরিমল-পঞ্জে আকৃষ্ট হইয়া, অলি-কুল 
ব্যাকুল-ভাবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু-সংগ্রহ 
করিয়া থাকে | নব বসন্তের সমাগমে, যখন আম- 
মুকুল দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া, স্বীয় সৌরভ বিস্তার 
করিতে আরম্ভ করে, তখন সে সৌরভে কাহার না 
চিত্ত বিমোহিত হয়? 

গন্ধ-দ্রব্য, বিলাস-সাধনের একটি প্রধান উপ- 
করণ। এ-জগ্ত, প্রেমিক ও প্রেমিকাদিগের নিকট 
উহা! অতি প্রিয় বস্ত। আযুর্ধেদ-শান্ত্রে লিথিত আছে, 
গন্ব-দ্রব্য শরীরে লেপন করিলে, বীর্য্য, বল, বর্ণ, 
সৌভাগ্য ও প্রীতির বৃদ্ধি হয়। এই ফারণেই ঘোধ 


ফুল-শষ্য ! ৫০৭ 


হয়, ফুল-শধ্যায় পুষ্প ও চন্দনাদি নান।বিধ গ্ধ-দ্রব্য 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 

এই উৎনবৰ একটি মাঙ্গলিক ও বিলাসোপযোগী 
অনুষ্ঠান-বিশেষ। সধবা মহিলার!-ই ইহাতে যোগ-দান 
করিয়া, সমধিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
এই দিবস, বধূর গৃহ হইতে ফুল-শয্যার তত্বাদি, বরের 
ভবনে আসিরা থাকে | তত্ব আসিবা-মাত্র, বরের গৃহে 
শঙ্খ-্ধবনি দ্বার। আনন? ও শুভ ঘোষণা কর! হয়। 

গাত্র-হরিদ্রার তত্বের হ্যায়, ফুল-শয্যার তত্ব-ও, 
নিতান্ত সামান্ত ব্যাপার নহে। ইহার অনুষ্ঠানে-ও 
দিন দিন ব্যয়-বাহুল্য হইতে আরম্ভ হ্ইয়াছে। 
ফুল-শয্যার তত্বের সহিত, প্রণামীর বন্ত্রাদি-ও (প্রেরিত 
হইয়। থাকে। বরের নিকট-সম্পর্কীয় গুরুতর আত্মীয় 
সত্ী-বর্গকে প্রণামীর বস্ত্র দিতে হয়। অবস্থান্থুসারে 
চেপি, গরদ এবং শ্ুত্র-বস্ত্র গ্রদত্ত হইয়। থাকে । যে 
সকল বাহক তত্ব আনয়ন করে, তাহাদিগকে আহা- 
রাদি করাইয়া, উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান-পূর্বক বিদায় 
দিতে হয়। 
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“মাতা বিশ্তদ্ব-বসন! নবধূপিতাঙ্গী 
কর্প,র-সৌরভমুখী নয়নাভিরাম! । 
বিদ্বাধর। শিরসি বদ্ধশ্রগন্ধিপুষ্প। 
মন্দন্মিতা...পরিবেধিকা স্তাৎ ॥ 

স্নান করি সুন্দরী শোভন বন্ত্র পরি। 
হ-চারু নুতন ধৃপ-গন্দে অঙ্গ ভঙ্গি ॥ 
কর্প.র-সৌরভ মুখে, অনঙ্গ-বিভোল। 
বলে ছলে মৃছু পদে নয়ন-হিল্লোল ॥ 
ওঠ ছুটি পরিপাটি বিম্ব-ফল জিনি। 
সু-কোমল মুখে মৃদু মধুর হাসিনী ॥ 
হ্-গন্ধ পুশ্পের গুচ্ছে কবরী বন্ধন। 
নব পরিবেধষিকার এমত লক্ষণ €% 

পাক-ম্পর্শ ব্যাপারটি, শান্ত্র-সম্মত, বিবাহের অঙ্গী- 


ভূত পদ্ধতি। নব-বধু দান করিয়া, পবিশন বস্ত্র পরি- 


পাক-স্পর্শ। ৫০৯ 


ধান-পূর্বক, স্বামী-সমীপে উপস্থিত হইলে, পতি 
নিয়-লিখিত মন্ত্র পাঠ করিরা, তাহার হস্তে অন্ন প্রদান 
করিবেন । 

গু অন্নপাশেন মণিন। প্রাণস্থত্রেণ পৃশ্নিন! । 

বধামি সত্য-গ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ং চ তে ॥ 

অয়ি বধু! মণিপ্ব্ূপ ও প্রাণের হুত্র-স্ববূপ 
ভোজনোপধোগী অন্ন দ্বারা, তোমার মন এবং হৃদয় 
বদ্ধ করিতেছি । 

ও যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্ত হৃদয়ং মম। 

যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্ত্ব হৃদরং তব ॥ 

তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার হউক, এবং 
আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার হউক । 

ওঁ অন্নং প্রাণন্ত পংক্তিশঃ তেন বধ্ধামি ত্বাসৌ। 

অগ্নি বধু ! অন্ন, প্রাণ-বন্ধনের রজ্জুস্বরূপ; আমি 
তাহ! দ্বার তোমাকে বদ্ধ করিতেছি। 

পাক-স্পর্শ সমাধা হইলে, বৌ-ভাতের অনুষ্ঠান 
হইয়া থাকে । সমাজকে বিশুদ্ধ রাখা-ই, বৌ-ভাতে 
নুচিত হইতে দেখা যায়। হিন্দুশান্ত্রে অন্ন-দোষ 


৫১০ শুভ-বিবাহ। 


মহ।-পাপ বলিয়৷ অভিহিত হইয়া থাকে । কারণ, 
অন্ন-দোষ হইতে নানাবিধ দোষ সংক্রামিত হইতে 
পারে। এ-জন্ত হিন্দু, অজানিত বংশ বা গোত্রের 
লোকের হাতে আহার করে না। যে বংশ হনে 
কন্া বধূ-রূপে গৃহীত হইল, সেই ব'শের অন্ন গ্রহণীয় 
কি-না, বৌ-ভাতে তাহা-ই সুচিত হ্ইয়া থাকে । 
উশ্াতে কোন প্রকার গোলযোগ না ঘটলে, বিবাহ 
নির্বিদ্বে সম্পন্ন হইল, মনে করিতে হইবে । 
পাক-স্পর্শ উপলক্ষে জ্ঞাতি, কুটুন্ব এবং বন্ধু বান্ধব 
প্রভৃতি আন্মীয়-স্বজন নিমন্ত্িত হইয়। থাকেন । এই 
সকল সমাগত ব্যক্তি-বর্গ আহার করিতে বসিলে, 
নব-বধূ ভাহাদিগকে অন্ন পরিবেষণ করিয়া থাকেন । 
কোন কোন স্থলে, পরিব্ষেণ করিতে অশক্ত হইলে, 
বধূ খাদ্য-দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেন। এই প্রথা ছারা 
ইহাঁই স-গ্রমাণ হইরা থাকে, যে কুল হইতে বধূকে 
গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই কুলের সহিত আহার- 
ব্যবহারে কোন-প্রকার আপত্তি থাকিল না। 
পাক-্পর্শ ব্যাপারট এক-প্রকার সামার্জিক 


পাক-স্পর্শ | ৫১১ 


শীসন-মাত্র। স্ব-সমাজকে পবিত্র রাঁখা-ই উহার 
প্রধানতম উদ্দেশ্ঠ | এই শাসন-বিধি প্রবর্তিত 
থাকাতে, যে-সে কুলের কন্তা, বধূ-ূপে কোন সমাজে 
গ্রবেশ-লাভ করিতে সমর্থ হয় না। | 

মাত বা পিতৃ-কুলের কোন-প্রকার বংশগত ব। 
সামাজিক দোষ থাকিলে, সেই বংশের কন্তা গ্রহণ 
করা নিষিদ্ধ। যদি কেহ এই দামাজিক বিধি লঙ্ঘন 
করিরা, দূষিত বংশের কন্তা গ্রহণ করেন, তবে পাক- 
স্পর্শের সময়, তীহার আত্মীয়-কুটুধ্-গণের মধ্যে, 
কেহ-ই সেই কন্তার সংস্য্ট অন্নাদি স্পর্শঁ-ও কবে 
না। এই শাসন-ব্যবস্থ।-টি যে, সমাজের পক্ষে অশেষ 
কল্যাণ-কর, তাহা! বল! বাহুল্য । কারণ, দুষিত ব! 
পতিত বংশের কন্তা গ্রহণ করিলে, সেই কন্যার 
গভ-্জাত সন্তানাদির-ও সেই দোষ বঙ্িতে পারে; 
এ-জন্ত, প/ক-ম্পর্শে এত বাধা-বীধি। 

নববধূ, অন্নাদি পরিবেষণ করিবার পূর্বে, শলাত 
ও নব বন্ত্র এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা স্থ-শোভিত হইয়া, 
পরিবেষণ করিয়া থাকেন। যাহার হস্ত-স্পর্শিত 


৫১২ শুত-বিবাহ। 


থাদ্য-দ্রব্য আহার করিতে হয়, তাহাকে যে, পবিভ্র- 
ভাবে সেই কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইবে, ইহাই 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্ত। সকল বিষিয়ে পবিত্রতা রক্ষা করা 
আর্ধ্য-শাস্ত্রের একটি অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত। গৃহীর 
পক্ষে, নিতা পঞ্চ-যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে । “পঞ্চ-যজ্ঞান্ 
হাপয়েৎ (পঞ্চ-যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না)। এই 
পঞি-যজ্ঞ যথা $-- 

অধ্যাপনং ব্রহ্গবজ্ঞঃ পিতৃঘজ্ঞন্ত তর্পণং | 

হোমে! দৈবো বলির্ভোতেো নৃঘজ্ঞোহভিথিপৃজনং | 

অধ্যাপনা ব্রহ্ম -যঞ্ড, তর্পণ পিতৃ-ষজ্ঞ, হোম দেব- 
যজ্ঞ, বলি ভূত-ষজ্ঞ এবং অতিথি-পৃজা নর-যজ্ঞ । এই 
পঞ্চ-যজ্জের মধ্যে অতিথি"সেব|-ই প্রধান যজ্ঞ। অতিথি, 
. অভ্যাগত কিংব! নিমন্ত্িত বাক্তি-বর্গকে, রদ্ধন করিয়া, 
ডোজন করানকে নর-যজ্ঞ কহিয়! থাকে । কুলস্ত্রী 
গণের প্রতি এই যন্ঞের ভার অর্পত আছে। এখন-ও 
পর্য্যন্ত দেখা যায়, যে ভবনে নিমন্ত্রণের আয়োছন 
হন্্, তাহাকে “যজ্ঞ”-বাড়ী কহিয়া থাকে । নববধূ 
শ্বশ্ুরালরে আগমন করিয়া-ই, প্রথমে এই পবিত্র 


পাক-স্পর্শ। ৫১৩ 


নর-যজ্ঞের কার্ধ্যে বৃতা হন। এই ব্রত গ্রহণের 
কলে, তীহাকে আজীবন শ্বশুর-কুলে অতিথি-অভ্যা- 
গতের সেবার ভার গ্রহণ করিতে হয় । এই সেবা 
অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্রমে ক্রমে অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি 
ভক্তির বৃদ্ধি হইয়া :উঠে। জীবে দয়া ও জীবের 
সেবা, মন্ুষ্য-জন্মে সর্ব-প্রধান ধর্ম। এই ধর্ম-ূপ 
মহা-ব্রত-সাধনের প্রথম দীক্ষা পাক-স্পর্শে অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে; অতএব, পাক-ম্পর্শ ব্যাপার যে, গৃহ- 
ধর্মের অঙ্গীভূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
অন্ন-দীন হিন্দুর চিরস্তন-প্রথা। পৃথিবীর আর কোন 
জাতির মধ্যে, এপ পবিত্র প্রথা প্রায়ই দেখা যায় 
না। তা-ই অন্নপূর্ণাূপিণী কুল-বধু, সংসারাশ্রনে 
প্রথমে প্রবেশ করিয়াই, অন্ন-দান-ন্প পরম-পৃত 
নৃ্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া থাকেন । 
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দ্বিতীয় বিবাহ । 


ইষ্টা হোকৈকপ্রাপ্যার্থাঃ পরং প্রীতিকরাঃ স্বৃতা:। 
কিং পুনঃ স্ত্রীশরীরে যে সঙ্ঘাতেন ব্যবস্থিতাঃ ! 
সজ্ঘ।তোহীক্দ্রিয়াথানাং স্্ীমু নান্যত্র বিদ্যতে। 
যাশ্রয়ো হী(্য়খানাং যঃ স প্রীতিজননোহধিক? ॥ 
চরক-সংহিত। ৷ 
উত্জিয়ের সুখ-কর একৈক বিষয়। 
ভিন্ন ভিন্ন থাকিলে-ও প্রীতি-কর হয়| 
স ব-গুলি একাধারে অবস্থিত হ'লে। 
সে প্রীতি কি জানাইতে পার! ধায় বলে? 
সকল উত্জ্রিয়-স্থখ-সাধন-সম্ভার | 
ন্নী-শরীর ৰাতিরেকে কোথ। রহে আর ॥ 
নেই-হেতু নারী-মুত্তি প্রীতিময়ী ভবে । 
সহজে-ই স্ত্রীর বশ হয়ে থাকে সবে ॥ 
আন্য-খতু দর্শন, নারী-জীবনের কৈশোর ও 
যৌবনাবস্থার মধ্য-স্থিত সীমা-নির্দেশক রেখা-স্বরূপ , 


বলিতে কি,ইহা-ই-স্ত্রী-জীবনের প্রবেশ-দবার। এই 
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সময় বালিকাদিগের শরীরে নব-বসন্ত-সমাগমোদ্তিন 
নব-মল্লিকার স্তায় সৌন্দধ্য বৃদ্ধি পায়; অবয়ব সকল 
আনন্দ-ব্যপ্তক-ভাবে পূর্ণ হয়; এবং মানসিক ধারণা- 
শক্তি-ও, সেই সঙ্ষে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ও উন্নত হয়। 
মুখ-মগুলে নবীন সৌন্দর্য, এক অপূর্ব-ভাবে বিক- 
সিত হয়; চোকের পাতা যেন শ্কটোনুখ কুম্তুম- 
কোরকের গ্ভায় ফুলে। ফুলো হইয়া, এক অপার্থিব 
আনন্দের জ্যোতি প্রকাশ করিতে থাকে । লজ্জ!- 
বিজড়িত স-নঅ দৃষ্টির মধুরতায় ভাবের ভাগার 
উদ্ঘাটিত হয় ; নিশ্বাস প্রবল হয়? জ্তন-দব্ব উন্নত হয়) 
বুক চিতান হয়; আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন, যৌবনের 
ফুংকারে ফুলিয়া উঠে; বাঁলোর চাঞ্চল্য তিরোহিত 
হয়) এবং মন-প্রাণ*মাতানো মৌন্দর্যোর এক অভি- 
নব ক্রৌড়া হইতে থাকে । ফলতঃ, এই সময় স্ত্রীকে 
স্বর্গীয় প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর এই 
স্বর্ণের আনন্দ-প্রতিমা স্বামীকে প্রদান করিয়া, 
লংলারকে প্রীতি-ময়, উৎসাহ-ময় এবং মধু-ময় করিয়। 
তুলিয়াছেন। বাস্তবিক, পুরুষের পক্ষে তরী মন্ত্রীর 


৫১৬ শুভ-বিবাহ। 


এরং মূল্যবান হীরকের আকর-ম্বরূপ; প্রণফিনীর 
ক-ম্বর, বীণা*বিনিন্দিত মধুর) তাহার হান্ত ও 
চুন, স্বামীর পক্ষে সিগ্ধ আলোক; সহ-ধর্মিণীর 
হস্ত স্বামীর অবলম্বন-স্বরূপ) স্ত্রীর পরিশ্রম, পতির 
যাবতীয় স্থখ-ভাগার-স্বপ $ স্ত্রীর পরিমিত ব্যয়, 
স্বামীর লক্ষ্মীর লীলা-নিকেতন-স্বরূপ; পতিব্রতা স্ত্রীর 
ওষ্ট, বিশ্বীদ-জনক মন্ত্রণা-স্বরূপ; তাহার সু-নিপ্ধ 
মনোরম বক্ষঃস্থল, চিন্তা-নিবারণের ওষধ-স্বরূপ ) 
এবং সহ-ধর্ম্িণীয় ভক্তি-মন্দাকিনী-পুত সেবা-শুশ্রষা, 
পতির পক্ষে স্বর্গীয় আশীর্বাদ-স্বরূপ; স্ত্রী, পুরুষের 
জীবনের উপর আধিপত্য করে, তাহার সুখ ও 
আনন্দ বৃদ্ধি করে, আর ছুশ্চন্তা দূর করিয়া থাকে। 
বিধাত। 'রমণী*কুম্ম স্থজন করিয়া, সংসারকে আনন্দ- 
কানন করিয়াছেন । হ্ষ্টি-কর্তা এইরূপ বিধান করিয়া- 
ছেন যে, স্ত্রীলোকের! সম্তান প্রসব করিয়া, সংসারে 
জন-সংখ্য বৃদ্ধি করিবেন । | 

“পুজীর্থে ক্রিয়তে ভার্য্য| |” বিবাহের ইহা-ই মুখ্য 
উদেস্ত। স্বীয় কুর্টলর বৃদ্ধির জন্য, লোকে বিবাহ 
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করিয়া থাকে । “ইহ সর্বস্বফলিনঃ কুল-পুক্র- 
মহাদ্রমাঃ1” সংলারে কুল 'ও পুক্র একটি মহা:বৃক্ষ- 
বিশেষ । সেই কুল ও পুত্র-্ধপ মহা-ৃকষ হইতে 
সংসারের সমস্ত ফল ফলিয়৷ থাকে । 

সন্তান-বিহীন ব্যক্তি এক-শাখা-বিশিষ্ট ১ অতএব, . 
ছায়া-হীন নিষ্ষল, পুতি-গন্ধ পাঁদপের স্তায় ভকিঞ্িঃং- 
কর। পরস্ত, অপত্যা-হীন ব্যক্তি চিত্রার্পিত প্রদীপের 
নায়, জল-শুন্ত সরোবরের ন্যায়, ধাতুবৎ দেদীপ্যমান্‌ 
অধাতব পদার্থ-সদৃশ ) এমন কি, তৃণ-পুত্তলিকার স্তাকর 
নিঃসস্তান পুরুষ সম্মান-বিহীন, উলঙ্গ, শূণ্য, নিক্ষিয় 
ও এক-মাত্র ইন্দিয়*বিশিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হয় 1” 


পি পি পা পিপিপি পপ শপ পাী? পপি, 





* অচ্ছায়শ্ৈকশাথশ্চ ফলহীনো যথা দ্রেম:। 
অনিষ্টগন্ধশ্চৈকশ্চ নিরপত্যন্তথা নরঃ ॥ 
চিত্রনীপঃ সরঃ শুক্ষমধাতুধ 1তুসন্নিভঃ। 
নিশ্রজস্তণপুলীতি জ্ঞাতব্যঃ পুক্ুধাকৃতিঃ 
অপ্রতিঠস্চ নন শ্চ শৃম্যশ্চৈকেন্রিয়শ্চ না। 
মন্তকো। নিষ্কয়ণ্ৈকো যস্যাপত্যং ন বিদ্যতে॥ 
চরক-নংহিতা। 
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যেক্ত্রীদ্বারা সন্তান লাভ করিয়া লোক সংসারী 
হয়, যেস্ত্রীর অভাবে সংসার ঘোরতর অরপ্য-সর্দৃশ 
প্রতীরমান্‌ হয়, যে স্ত্রীর অভাবে অ-পুক্রতা-জনিত পূর্বব- 
পুরুষদিগের জল-পিও্ড বিলোপ হয়, সেই স্ত্রী-সম্ঘন্ধে 
মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,-“যে পরম! স্ত্রী ভাগ্য বা 
কম্ম-বশতঃ বয়স, রূপ, বাক্য ও হাব-ভাব দ্বারা, যে 
পুরুষের হৃদয়ে আশু প্রবেশ করে, ও যে স্ত্রী যাহার 
হৃদয়ের উৎসব-স্বরূপ, মনের মত মন বলিয়া, যে স্ত্রী 
যাহার মনোরম, যে স্বীর সব যাহার সব্বের অনুরূপ, 
যেস্ত্রী যাহার বস্তা, মে স্ত্রী প্রিয় গুণ-সমূহ-যোগে 
যাহার প্রীতি উৎপাদন করে, যে স্ত্রী উৎকৃষ্ট গুণ- 
সমূহের দ্বারা, যাহার সর্কেন্দ্িয়ের বন্ধন রক্জ 
স্বরূপা, যে স্ত্রীর বিয়োগে, যে পুরুষ অধীর হইয়া, সমস্ত 
জগৎকে স্ত্রী-শূন্ত যনে করে, যে স্ত্রীর বিরহে থে 
পুরুষ আপনার শরীরকে ইন্দ্রিয-শন্ঠ মনে করিয়া, 
আর ধারণ করিতে চায় ন!, যাহাকে দেখিলে, যে 
পুরুষের হৃদয়ে শোক, উদ্বেগ, অনবস্থিততা ও ভয় 
আর অধিকার পাঁয় না, যাহাকে দেখিলে, যে পুরুষের 
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হৃদয়ের গুপ্ত ভাব সকল উদবাটত হইয়া! থাকে, 

যাহাকে দেখিবামাত্র, যে পুরুষ হর্ষিত হইয়া উঠে, 

বাহাকে প্রাপ্ত হইলে, যে পুরুষ হর্যাতি-বেগে সর্বদাই 
অপূর্ব্ব বসিয়া মনে করে, সেই স্ত্রীই পুরুষের উত্রুষ্ট 

 ভোগ্যা। * 

* নান! ভক্ত; তু লোকম্ত দৈবযোগাচ্চ যোৌধিতাং । 
তং তং প্রাপ্য বিবদধান্তে নরং বূপদয়ো। গুণাঃ ॥ 
বয়োরূপবচোহাবৈর্ধ1! তশ্ত পরমাঙ্গন।। 
প্রবিশত্যাশু হৃদয়ং দৈবাদ্ব। কন্মণোহপিবা ॥ 
হৃদয়োৎনবরূপা। ষা য। সমনমনো রম | 
সমানসন্তা য| বন্ঠা য| যন্ত প্রীয়তে প্রিয়েঃ ॥ 
যা পাশডুতা। সর্ব্বেষা মিক্ডিয়াণাং পরৈগু শৈঃ। 
যয়। বিযুক্তে। নিন্্ীকমরতিম নাতে জগৎ ॥ 
যস্তা। খতে শরীরং ন ধত্তে শূন্যমিবেক্টরিয়েঃ | 
শোকোদ্ধেগারতিভয়েষেষাং দৃষ্টা নাভিডূয়তে ॥ 
যাতি ঘাং প্রাপা বিশ্স্তং দৃষ্টা সৃষ্যতাতীব যাং। 
অপূর্ববমিব যাঁং ঘাঁতি নিত্যং হর্ীতিবেগত: ॥ 
গত্ব। গত্বাপি বহশে। যাং তৃপ্তিং নৈব গচ্ছতি। 


দা ক্লী বৃয্যতমা তম্ত নানাভাব! হি মানবাঁঃ ॥. 
চরক-সংহিত।। 
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বাস্তবিক, স্ত্রীর স্তায় স্থুখের ও তৃপ্তির আধার, 
এ-সংসারে আর কে আছে? চক্ষু, কর্ণ ও নাদিক। 
প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য, পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা চক্ষের তৃপ্তি- 
কর, তদ্দার! কথন কর্ণ কিংবা নাসিকার জুখোতপাদন 
হইতে পারে লা। সেইরূপ, যাহা নাসিকা অথবা 
কর্ণের সুখ-কর, তাহাতে কখন-ই নয়নের তৃপ্তি হন্মে 
না; কিন্য, এক-মাত্র স্ত্রীই সকল ইন্দ্রিয়ের সখ 
বর্ধন করিয়া থাকে । ফলতঃ, এ পৃথিবীতে সহ- 
পর্দিণীর সার, প্রাণের শাস্তি-দায়িনী আর কেহ-ই নাই। 
কিন্তু, যে স্ত্রা গর্-ধারণে অক্ষম, যাহা দ্বারা বংশ 
বিলোপ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব-পুরুষদিগের জল- 
গণ্ডষ পধ্যন্ত যাহা দ্বার! রোধ হয়, সেই স্ত্রী, সং্ার- 
কাননে নিক্ষলা লতার স্তায় অকিঞ্চিং-কর বলিয়া বোধ 
হইয়া থাকে । 

বালিকা -গণ পুষ্পবতী হইলে-ই বুঝিতে হইবে ঘষে, 
তাহাদের গর্ভ-ধারণের সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
বদি-ও এই সময়, যৌবনের লক্ষণ উপস্থিত হয় বটে, 
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কিন্ত তাহা পৃ্ৃত। প্রাপ্ত হয় না'। যৌবনের প্রথমা- 
বস্থায়, অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ও স্ত্রী-লক্ষণাদি সম্পূর্ণ বিকাশ 
হইতে, আর-ও ছুই তিন বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। 
সম্পূ্ণ-রূপ যৌবন-বিকা শের পূর্বে গর্ভ-ধারণ করিলে, 
অঙ্গ-সমূহ ছ্র্বল এবং শরীর পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। 
আর, এই অবস্থায় গর্ভবতী হইলে, গ্রসব-কালে নান। 
প্রকার বিপদের সম্ভীবন!। কারণ, এই সময় 
ঘাহাতে শিশুর মন্তক সহজে নির্গত হইতে পারে, 
তল-পেটে সেরূপ অস্থি, তখন পধ্যন্ত-ও গঠিত ব! 
পরিণত হইতে পারে না । এই জন্ত-ই, প্রায় দেখা 
যায়, অল্প-বয়স্ক! গভিণী-গণ, গ্রসব-কালে, অসন্থ যন্ত্রণা 
তোগ করিয়া থাকেন; এবং, কেহ কেহ মৃত্যু-মুখে-ও 
পতিত৷ হন। কেবল-মাত্র প্রস্থতির-ই যে, গ্র-রূপ 
দূর্গতি হয়, তাহা নহে ; গর্ভ-স্থ শিশুটি-ও, হয় কাল 
প্রাপ্ত হয়, নতুবা কুদ্র-কায় কিংবা অসুস্থ হইয়া ভূমিষ্ঠ 
হইয়া থাকে। অতএব অভিভাবক-গণের কর্তব্য, 
তাহারা যেন স্ব স্ব কন্যাদিগকে উপযুক্ত বয়সের 
পূর্বে, পতি-সহবাস করিতে না দেন। অসময়ে কেন 
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দ্রব্-ই থে পকতা প্রাপ্ত হয় না, তাহা কন্তা- 
দিগের হৃদয়ে, দুঢ়-বূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। 
যে সকল বালিকার তলপেট 'ও অস্থি-সমূহ পুর্ণতা' ও 
দৃঢ়ত। প্রাপ্ত না হয়, তাহারা সহবাঁস করিলে, তাহা- 
দিগের স্থাস্থ্য-ভঙ্গ এবং সেই গর্ভে, যে সন্তান জন্মে, 
দে অত্যন্ত ক্গীণ ও ক্ষুদ্র-কায় হইয়া থাকে । এইরূপ 
ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র-কায় সন্তানদিগের বংশাঁবলী ক্রমে হীন- 
দশা প্রাপ্ত হয়। এজন্য, স্ত্ী-পুরুষের উপযুক্ত বয়সে 
গর্ভাধান করা-ই, শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান-সন্মত ব্যবস্থা । 
বালিকা-বয়সে অর্থাৎ পুষ্পবতী হইবার পূর্বে, স্বামী-সহ- 
বাস যার-পর-নাই অনিষ্ট-জনক | রজোদর্শনের পর, 
অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সে (যৌবন সম্পূর্ণ বিকসিত হইলে) 
গর্ভাধান-সংস্কার-পূর্ববক, স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইবে, ইহা. 
ই শান্তের অভিমত । মেধাতিথি-স্পষ্টই বলিয়াছেন, 
“অনৃতৌ প্রতিষেধার্থং” অর্থাৎ অখতু-কালে কথন-ই 
স্রীতে উপগত হইবে না) এরূপ অবস্থায় সহবাস 
করিলে মহাপাপ জন্মে। ডাক্তার ক্রি বলিয়াছেন, 
প্ধতুমতী হইবার পূর্বে দ্বারোদগম করিলে, সেই স্ত্রী 


দ্বিতীয়ঃবিবাহ | ,. ৫২৩ 


প্রায়-ই পিওরপ্যারেল ফিভার, লিউকৌরিয়া প্রভৃতি 
রোগে প্বীড়িতা হইব্না থাকে। আমাদের শান্সে এরূপ 
শাসন-বাক্য-ও দেখা যায় যে, আদ্য-খতুর পর দ্বাদশ- 
1স পর্যান্ত সহবাস নিবিদ্ধ। কেহ কেহ এরূপ-ও 
ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, বালিকাদিগের োল বংসর 
বয়সের পূর্বে, গর্ভাধান করিলে, নানা-বিধ বিপদ 
বা রোগ হইবার গুরুতর সম্ভাবন! | স্ত্রী-পুরুষের 
উপযুক্ত বয়ের পুর্বে, গর্ডাধান করায়, সমাজে যে 
কি বিষ-ময় ফল ফলিতেছে, তাহা কে-ন। দেখিতেছেন? 
বালিকা প্রহ্ুতিদিগের মধ্ো, প্রসব-কালে অনেকে-ই 
যে গুরুতর যাতনা! ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা 
দেখিলে, পাষাণ-ও গলিয় যায়! 
শাস্ত্রে উত্ত হইয়াছে,_“রজসা শুধ্যতে নারী” 
অর্থাৎ রজোদর্শন দ্বারা! রমণী পবিত্র! হইয়া! থাকে। 
অতএব, যে পাষণ্ড রজোদর্শনের পুর্বে, অর্থাৎ 
অশুচি অবস্থায়, বালিকাতে উপগত হয়, তাহার 
শ্তায় মহাপাপী আর কে আছে? সমধিক পরিতাপের 
বিষয় এই যে, সমীজ-দ্রোহী এই-সকল কুলাঙ্গারদিগের 
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দমনের জন্য, রাজ-পুরুষের! সহবাস আইন করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন | হ$হিন্দুর ধর্ম-ভাব যে পরিমাণে 
শিথিলি হইতেছে, সেই পরিমাণে মনের বল ও সংযম- 
শক্তি শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। ইহা যে, সমাজের 
অধঃ-পভনের পূর্বব-লক্ষণ, তাহা! বল! বাহুল্য! 
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“পপি সপস্পস্পশা্ী ০৪৫১৮ ০০ 


প্রজনার্ঘং স্রিয়ঃ সুষ্টাঃ সম্তানার্থঞ্চ মানবাঃ। 
তন্মাৎ সাধারণে। ধর্শঃ শ্রুতৌ পত্ব্য। সহে।দিতঃ | 


মনু। 
গর্ভ-্ধারণের জন্য নারীর সৃজন । 


পুরুষের স্থষ্ট গর্ভ-আধানু কারণ ॥ 


ভাধান-কার্য্যে সুর্যের পুজা করিয়া, গর্ভের 
সংস্কার বিধান-পূর্বক, খাতৃ-কালের মধ্যে প্রশন্ত দিনে 
ত্রীতে উপূগত হইতে হয়। গর্ভাধানের মুখ্য উদ্দেশ্ঠা, 
গর্ভের সংস্কার-নাধন করা । মাতা-পিতার দেহ 
নির্দোষ ন। হইলে, অর্থাৎ দোষ-যুক্ত থাকিলে, সেই 
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দোষ যে, সন্তানে সঞ্চ।রিত হইয়া! থাকে, ইহা! শ্বতঃ, 
সিদ্ধ । এই দোষ পরিহারের.জন্য, আর্ধ্য-শাস্ে, 
সন্তানোৎ্পাদনের পূর্বে, গর্ভ-সংস্কারের ব্যবস্থা আছে । 
ঘোগী ঘাজ্জঞবঙ্ধ্য বলিয়াছেন £-- 

“এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভ-সমুদ্তবং ।”-- সংস্কার 
_গ্রারা-ই শোণিতাদি-দোষ বা পাপ (অথাৎ যাহা গর্ভ-স্ত 
জীবের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ) বিশোধিত হয়। ভগবান 
ননু বলিয়াছেন £- 

গাভৈ-হে বনৈর্ভাতকর্প্-চৌড়মঞ্জী নিবন্ধনৈ; | 
বৈজিকং গর্ভিকঞ্েনে। দ্বিজানামপমুজাতে ॥ 
গর্ভতাধানাদি সংস্কার দ্বার পিত-মাতৃ শু ক্র-শোণিত- 
সম্বন্ধীয় পাপ প্রক্ষালিত হইয়া থাকে, কেবল-মার 
পশু-বৃত্তি চরিতাথ করিবার অভিপ্রায়ে, স্ত্রী-পুরুমের 
সম্মিলন হয় £না। স্বীয় বংশের গৌরব, সন্তান দ্বারা 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে 2-- 
ভপোদ।নোস্তনং পুণ্যং জন্মান্তরস্থ প্রদং । 
সুখ প্রদোহপি সংপুজ্র: প্রাণেভোহ পি হনিশ্চিতত ॥ 
পুল্রাদপি পরে বন্ধুর্ন ভূতে ন ভবিধ্যতি ॥ 
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বাস্তবিক, স্ুু-সন্তান লাভ ব্হু"পুণযের ফল-স্বরূপ। 
এই পুণ্য-্কল লাভের জন্য-ই, খধি-গণ গর্ভ-সংস্কারের 
ব্যবস্থা দিয়াছেন । 

“প্রথমে দেখ। উচিত, সংস্কারকে সংস্কার বলে 
কেন? আকর-স্থিত মণি যেরূপ মৃত্তিকা ও প্রস্ত- 
রাঁদি-লেপে কলুষিত থাকে, তাহাকে উদ্ধত .করিয়া, 
পাত্রন্তর-চূর্ণাদি-সংযোগে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, 
তদ্ধপ শুক্র-শোণিত-সম্তব সন্তানের গর্ভ-বাস অব- 
অবস্থায় দেহ, মণ ও আম্মা অ-বিশুৰ্ধ থাকে, দশ- 
বধ সংস্কার দ্বারা সেই সকল দোষ সংস্কৃত হয় 
নলিয়া, উহাদের নাম সংস্কার। যেমন মণি উত্তোলনের 
পূর্ধে, থনির উপর ছুদ্ধাদি সেচন না করিলে, 
উত্তোলিত মণি, পশ্চাৎ শত গ্রতিক্রিয়াতে-ও পরিস্কৃত 
5য় না, সেইরূপ, গর্ভাধানাদি সংস্কার ভিন্ন, জাত- 
সন্তানের দেহ, মন ও আত্মা, পশ্চাৎ সং-শিক্ষার্দ 
দ্বারাও বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে পারে না। মণির 
স্কার ছার! তাহার কেবল বাহ্-্দীপ্তি প্রকাশ পায়, 
কিন্তু, গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বার সন্তানের দেহ, মন 
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ও আত্মা, এমন কি, আন্তরিক বৃত্তি-গুলি-ও বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়। 
মহা-কবি কালিদাস, তদীয় স্-মধুর কাব্য রঘু 
ংশে লিখিয়াছেন £-- 
“দিলীপশৃনুমণিরাকরোস্তবঃ। 
্রযুক্তসংস্কার ইবাধিকং বৌ 1”) 
দিলীপ-কুমাঁর রদু, কৃত-সংস্কার মণির স্ায় অধিক- 
তর শোভ। ধারণ করিলেন । 
দশ-বিধ সংস্কার দ্বারা যে, মানবের দেহ, মন ও 
আম্মা! বিশুদ্ধ হয়, তাহ! যুক্তি-ঘারা সমর্থন করা যাই- 
তেছে। দশ-বিধ সংস্কারের মধ্যে আদিম সংস্কার 
গভাধান। ইহা পিতৃ-কর্তব্য হইলে-ও, ইহ। দ্বার 
পুজের দেহাদি বিশুদ। হয়, এজন্য উহা পুজের সংস্কার 
বলিয়া-ই গণ্য । 
এক্ষণে এরূপ জিজ্ঞাম্ত হইতে পারে যে, গর্ভ+ 
আ+ ধা+ অন, অর্থাৎ গর্ভ ( গর্ভস্থ-জীব ) আহিত 
হয় যে কার্য দ্বারা, তাহাকে গর্ভাধান কহে। এক্নপ 
অবন্থান়, ভা্যা-গমন-মাত্রকে-ই গর্ভাধান বলিতে হয়। 
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তবে তাহাতে আবার উপবাস ও দেব-পৃজার আব- 
শ্তাকতাঁ কি? ইহার কারণ এই যে, এ সমস্ত কার্ষা 
দ্বার-ই, জাত-সন্তানের দেহ, মন ও আত্ম! পরিশ্তুদ্ 
হয়; এই-জন্ত এ সকল কার্য, গর্ভাধান-সংস্কারের 
অঙ্গীভূত। 
স্-সন্তান উৎপাদন করিতে হইলে ষে, উপবাসা- 

দ্রির আবশ্যক, তাহার যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। 

উপবাস ।--বেদান্ত-দর্শনে লিখিত আছে, ''কারণ- 
শুণাঃ কাধ্য-গুণমারভস্তে 1৮ অর্থাৎ কারণের গুণ, 
কার্যে সংক্রান্ত হয় *। ইহ! সত্য হইলে, শুক্র- 
শোনিতসম্ভব পুত্র-ও যে, গুক্র-শোণিতের গুণ 
লইয়! জন্ম-গ্রহণ করিবে, তাহা-ও অবিঘংবাদী সত্য। 
মহর্ষি চরক বলিয়াছেন £-_ 





* কারণ দ্বিবিধ ;-সমবায়ি-কারণ ও নিমিত্-কারণ | 
কুগুলের (হবর্ণালঙ্কীর-বিশেষের) কারণ দুইটি ;-+১ম স্বর্ণ, ২য় 
্র্ণকার ও সন্দংশাদি যন্ত্রবিশেষ | স্বর্ণ, সমবায়ি-কারণ অর্থাৎ 
প্রধান উপাদান। শ্বর্ণকারাদি। নিমিত্ব-কারণ অর্থাৎ গৌণ- 


উপাদন। পদার্থ, সমবাঘ্ি-কারণের গুণ-ই মম্পূর্রূপে প্রাপ্ত 
৩৪ 


৫৩০৩ শুভ-বিবাহ । 


বীজাস্তকর্মাশয়কালদোধৈরমতুস্তখাহীরবিহারদোধৈ; | 
কুর্বস্তি দোষ! বিবিধাঃ প্রদুষ্টাঃ সংস্থানবণেক্্রিঃবৈকৃতানি ৪ 
বধাস্থ কাঠ্ঠাশ্নামুবেগাস্তরোঃ সরিৎস্োতসি সংস্থিতস্ত। 
যখৈৰ কুযু!বিকৃতিং তখৈব গর্ভন্ত কুক্ষ নিয়তস্ক দোষাঃ ॥ 
শারীর গ্থান, হর অধ্যায়। 
মাতা-পিতার বীজ-দোষ, জীবের অদৃষ্টদোধ 
ও মাতার অ*হার-বিহার-দোধ, এই সমুদয় কারণে 
প্রাণি-গণের অবয়ব, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের বিরতি জন্মে। 
যেমন বর্ধা-কালে, শ্রোতো-বেগে আনীত কার্ট, প্রস্তর, 
মেঘ ও জলের বেগ, এই সমুদয় দ্বারা নদীর শ্রোত- 
স্থিত বৃক্ষের বিরুতি জন্মায়, সেইবূপ বীঙ্গ প্রভৃতি 


পেল পিপিপি শিপ 





হয়। নিমিত্ত-কারণের গুণ, আংশিক-ভাবে গ্রহণ করে। 
কুগুল, স্বর্ণের উঁদ্জল্য; উত্তমত্ব ও উপকারিত্ব সম্পুর্ণ-ূপে-ই 
পায়। ন্বর্ণকারের নির্দীণ-কৌশল ও যঙ্ত্রাদির চিহ্ন-ও পাইয়! 
বাকে । জাত-সন্ভ।ন, শুর্র-শোণিতের গুণ সম্পূর্ণ-রূপে-ই লাভ 
করে। তত্রতা জল-বারুর গুণ-ও কিয়দংশে গ্রহণ করিয়া 
থাকে। শুক্র“শোণিত, প্রাণীর সমবায়ি-কারণ। ঈইতর(ং-সম 
কায়ি-কাঁরণটিকে বিশুদ্ধ কর! সর্ববতোভাবে আবস্তক | 


গর্ভাধান। েত১ 


দ্বারা-ও, গর-স্থিত শিশুর বিকৃতি জন্মিয়া থাকে । 
এরূপ অবস্থায়, বীজের অর্থাৎ শুক্র-শোণিতের পুরি- 
গ্ুদ্ধি সর্বতো-ভাবে আবশ্তক । স্ত্রী-পুরুষের শরীর 
যেরূপ-ভাবাপন্ন থাকে, গুক্র*“শোণিতের-ও সেইরূপ 
ভাব অশশ্থাস্তাবী | 

মহুর্কেদে পিত্তকে সব, বাযুকে রঃ ও শ্লেম্সাকে 
তমঃ বলা হইয়াছে । মানব, পিত্ব-প্রধান অর্থাৎ 
লবব-ভাবাপনন হইলে, দীর্ঘায়ু, দ্বেব-দ্বিজে ভক্ত, সৎ-স্বভাব 
ও করুণ-হৃদয় হইয়া থাকে । বায়ু-প্রধান অর্থাৎ 
রজোতাবাপরন হইলে চঞ্চল, অস্থির-মতি ও মধ্যাযু 
হয়। শ্র্রেক্-প্রধান হইলে অল্লাু, নির্বোধ, স্থুল-কায়, 
নিষ্ুর-প্রক্ৃতি ও লম্পট হইয়া থাকে । সুতরাং, 
নকলের-ই বায়ু-প্রধান ব! পিত্ব-প্রধান অথব! বায়ু- 
পিন্ত-প্রধান সন্তান লাভ-ই প্রার্থনীয় । 

পূর্বোল্লিথিত যুক্তি-বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, 
শুক্র-শোণিত যেকূপ ভাবাপন্ন থাকে, সন্ত।ন"ও সেই- 
রূপ ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং, শুক্র-শোণিতের শ্লেন্স।- 
ভাগকে বিদুরিত করিয়া, তাহাকে বাঞ্ছুপিন্তপ্রবান 


৫৩২ শুভ-বিবাহ। 


করিয়া লওয়া, প্রত্যেক স্ু-সন্তনাকাজ্জীর অবগ্ঠ- 
কর্তব্য । 
যখন হজে, বুঝা যাইতেছে যে, শ্রেম্স-প্রধান 


(তমোভাবাপন্ন ) শুক্র-শোণিতে জাত-সম্তান, অল্লায়ু, 
কুদ্র-চেতা, নিষ্ঠুর, লম্পট, পাপ-কর্ম্‌-শালী ও আস্ুর- 
প্রকৃতি হয়, তথন সং-পুক্র-কামী কোন্‌ পিতা-মাতা 
নিজ শরীরকে শ্র্েম্স-প্রধান রাখিয়া, গর্ভাধানে প্রব্ত 
হইশুবন % তা-ই মহধি চরক বলিয়াছেন 2-_ 
বথোক্তেন বিধিনৌপসংস্কতশরীরয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ 


মিশীভাবমাপন্নয়োঃ শুক্রশোণিতেন সহ সংযোগ 
সমেত্যাব্যাপন্েন 
বধোনাবন্ুপহতায়াম গ্রদৃ্টে গভাশয়ে গর্ভমভিনিব- 
তযরত্যেকান্তেন ॥ 
অর্থাৎ যথোক্ত বিধাঁনানুসারে সংস্কাত-শরীর, কৃত- 
মৈথুন স্ত্রীপুরুষের বিশুদ্ধ শুক্র, বিশুদ্ধ শোণিতের 
সহিত সংঘুক্ত হইয়া, অছুষ্ট যৌনি-পথে, অছ্ষ্ট গর্ভাশয়ে 
উপস্থিত হইয়া, বিশুদ্ধ গর্ভ (গর্ভস্থ প্রাণী) উৎ- 
পদন করে। 
শুক্র-শোণিত-বিশুদ্ধির বছু-বেধ উপায় থাকি 


গর্ভাধান। ৫৩৩ 


লে-ও, সে-গুলি সহজশ্পাধ্য নহে, এই বিবেচনায় 
স্বৃতি-শীস্ব-কার-গণ কর্তৃক এক-মাত্র উপবাস-ই বিহিত 
হইয়াছে । উপবাস দ্বারা শরীর শুষ্ক করিলে, 
গুক্র-শোণিতের গ্রেশ্ব-প্রধান দোষ নিরাকৃত হইয়া, 
পিত্ব-প্রধান ( সত্ব-ভাবাপন্ন ) হইয়া! থাকে। তাদৃশ 
গুক্র-শোণিতোৎপন্ধ সন্তানকে অবশ্ঠ-ই দীর্ঘজীবী, 
বুদ্ধিমান ও দেব-দ্বিজে ভক্তি-শালী হইতে হইবে, এই 
বিবেচনায় গর্ভাধান-সংস্কারে উপবাঁস-বিধি প্রবর্তিভ 
হইয়াছে । আর এক কথা; গর্ভাধান-সংস্কীরে 
সূর্যযাদি দেব-পুজার ব্যবস্থা আছে। একাগ্রতা বা 
তন্ময়ত্ব না হইলে, দেব-পৃজায় বিশেষ কোন ফল 
হয় না। উপবাদ করিলে, ইন্জিয়-বৃত্তি-সমুদয়, 
অন্যান্ত বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া, এক-মাত্র আরব্ধ 
বিষয়ে-ই সংযত থাকে । সুতরাং, দেব-পুজায় একা- 
গ্রতী লাভ করিবার জন্ট-ও উপবাস আবশ্তক.॥ ভাব- 
প্রকাশে, গর্ভাবতার-ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে £-- 
আহারাচারচেষ্টাতির্যাদৃনীভিঃ সমস্থিতৌ । 
দম্পতী সমুপেয়াতাং তয়োঃ গুজোহপি তাদৃশঃ ॥ 


৫৩৪ শুভ-বিবাহ । 


্ত্ীপুরুষ যেরূপ আহার, আচার ও চেষ্টার সহিত 
সঙ্গত হয়, তাহাদের পুত্র-ও সেই-রূপ আহার, আচার 
ও চেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।* 


* গর্ভীধানে যে-ূপ সদাচারের আবশ্যক, সেইরূপ সদ 
হারের-ও ( অর্থাৎ সাত্বিক আহারের ) প্রয়োজন । এজন্য 
পায়স-ভোজন আবগ্ভক। পায়মের গুণ পর্যযালোচনা করিয়া, 
ভাব-প্রকাশে লিখিত হইয়াছে £-- 

পায়সং পরমান্বং স্তাৎ ক্ষীরিকা!পি তছুচ্যতে। 
শুদ্ধেই্জপাকে ছুক্ধে তু সৃতাক্তাংস্তগলান্‌ পঢেৎ ॥ 
তে সিদ্ধা ক্ষীরিক! খাত। সনিতাজ্যযুতোত্তম!। 
জ্ীরিক! দুর্জরা প্রোক্ত! বৃংহণী বলবদ্ধিনী। 
বিউটস্ভিনী হরেৎ পিত্ব-রক্তপিতাগ্নি-মারুতান্‌ ॥ 

পায়সকে পরমান্্র ও ক্ষীরিকা বল! যায় । বিশুদ্ধ দুগ্ধ) অর্ধ- 
পঙ্ক করত, তাহাতে ঘ্বৃত-আক্ষিত তণ্ল নিক্ষেপ করিয়া, পাক 
করিবে। পরে, তওল উত্তম”্দূপে সিদ্ধ হইলে, উহাতে ঘৃত 
ও চিনি সংযোগ করিয়।, নামাইলে, যে উপাদেয় থান প্রস্তুত 
হইবে, তাহাকে ক্ষীরিকা কহে। ক্ষীরিকা,ছুষ্পচ্য, শরী- 
রের উপচয়-কারক) বল-বর্ধক, বিছন্তী, এবং পিত্ত, রক্তপিত্ত। অগধি 
ও বাযুশ্নাশক। 


গর্ভাধান। ৫৩৫ 


সদাচারী পুক্র লাভ করিতে হইলে, গর্ভীধান- 
কালে সদাচারী হওয়া বিশেষ আবশ্তক । আমরা, 
অনেক সময় অনাচারী ও অশুচি থাকি। কিন্ত, 
দেব-পূজার ময়, মন সংষত, আত্মা শুদ্ধ ও দেহ 
সদাচারী করিয়া থাকি । সুতরাং, দেব-পূজা, আমা- 
দিগকে গুচি ও সদাচারী করিবার উপায়-বিশেষ 
বলিয়া, তাহা বিহিত হইয়াছে । 
স্থশ্রুত-সংহিতায় লিখিত আছে £-_ 
গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ প্রবৃত্তিঃ স্্ীপুংসয়োর্যাদৃশ- 
ভাবমেতি। 
তাদৃঙ্মনোভাবধুতশ্চ পুজো জায়েত ত্মাৎ স্বকৃতং 
স্মরেতাং ॥ 
অর্থাৎ গর্ড-কালে স্ত্রী-পুরুষের মনোবৃত্তি যেরূপ 


উপবাঁস দ্বারা শরীরের ধে অংশ ক্ষয় হয়, তাহার উপচয়, 
পায়স-ভোজনের অপর উদ্দেশ । এবং উপবাস ছ্ার। 
বামু ও পিত্বের সমধিক প্রকোপ জন্মে । পায় ভোজন ছার! 
এ বায়ু-পিত্বের উদ্বত! নিবারণ করিয়া, উহাকে হ্বতাবে আনয়ন 
কর।-ও পায়স-ভোজনের অন্যতর কারণ হইতে পারে । 


৫৩৬ শুভ-বিবাহ। 


ভাবাঁপন্ন থাকে, সন্তান-ও সেই-রূপ মনোবুত্তি লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিবে । সেই-হেতু, তৎকালে দম্পতীর 
পুণ্য-ম্মরণ করা উচিত। সুশ্রুত প্রণ্য-স্মরণ করিতে 
লিখিলেন, কিন্তু [তিদীয় টীকা-কার ভন্বণমিএ লিখি- 
য়াছেন,-“গুকৃতং লক্ষণয়া পুণ্যবস্তং, অর্থাৎ পুণাবান 
ব্যক্তিকে স্মরণ করিবে |, উদ্দোশ্ত বা পরিণাম এক-ই। 
উভয়তঃ-ই পুণ্যবান্‌ বাঁ সৎ-কর্মশীল সন্তান উৎ- 
পাঁদন-ই উক্েগ্ত। 
অ-কাণা দ্্রী-গমন মহ।-পাপ, ইহা-ই স্তৃতি-শীস্তের 
অভিমত । মাহ্নিকাচার-তত্বে লিখিত আছে ২-- 
ধাতৌ নেটপতি যো ভার্ধ্যা-মনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি । 
তুল্যমানৃস্তফগো-দোষমযোনৌ ঘণ্চ গচ্ছতি। 
ইতি বৌধায়নীয়-মনুতৌ। দৌষাভিধানমকামাবিষয়্ং। 
(অর্থাৎ খতু-কালে ভার্য্যাতে অনভিগমন ও অকা্‌মা 
স্ত্রীগমন সমান-পাপ-জনক। 
ভাঁবপ্রকাশে, গর্ভাধানে অনুপযুক্ত স্রী-কখন- 
প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে £-_- 
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রজস্বলা ব্যাধিমতী বিশেষদ্‌ যৌনি-রোৌগিণী । 
বয়োইধিক' চ নিষ্কামা মলিন! গঞ্ডিণী তথা। 
এতাসাং সঙ্গমাদ গর্ভ-বৈগুণ্যানি ভবস্তি হি। 
গর্ভাবতরণত্রমাধ্যায়। 
( রজস্বলা, কুগ্না, বিশেষতঃ যোনি-রোগাক্রাত্তা, 
বয়োজ্যেষ্ঠা, কামোদ্রেক-বিহীনা, মলিন-দেহ-বিশিষ্ট। 
এবং গর্ভবতী স্ত্রী-রমণে গর্ভ-দোষ হইয়া থাকে । 
চিরক-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে £- 
মন্দাপ্রবীজাববলাবহর্ষে ) ব্লীবৌ চ হেতু বিরৃৃতিঘয়ন্ত। 
মাতুর্ধ্যবায় প্রতিঘেন বক্তরী স্যাদীজন্টৌ্বল্যতয়া 
পিতুশ্চ ॥ 
শীরীরস্থান, ২য় অধ্যায়। 
অর্থাৎ যদি পিতা-মাত। মন্দ-বীজ, বাঁ অল্পহবীজ- 
বিশিষ্ট, ছুর্বল বা অ-হর্ষ (মৈথুনে যাহাদের হর্ষ নাই) হয়, 
তবে তাহাদের পুর নর-ষণ্ড ও কন্তা নারীশ্যণ্ড হয়। 
মাতার মৈথুনে অনিচ্ছায় অথবা পিতার বীর্যের 
দৌর্বল্ায বশতঃ, বক্রী (বিকলাঙ্গ ) সন্তান জনিয়া 
থাকে। 


৫৩৮ শুভ-বিবাহ | 


ছু-নৌকায় পা দিলে, আরোহীর দুর্দশা অবষ্ঠ- 
স্তাবী। তবে য্দি উভয় নৌকার মাঝি এক-যোগে, 
এক-মনে ও সম-বেগে স্ব স্ব নৌক। চালনা করে, 
তাহা হইলে, তাহার কোন বিপদ আজ! হইবার কথ!। 
সম্তান, পিত! ও মাতা উভয়ের : প্রক্কতির মধা-বর্তী 
হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। বদি উহাদিগের প্রকৃতি, 
মানসিক ভাব ও শারীরিক অবস্থা, এক-ধিধ ন! 
হইরা, বিভিন্ন-প্রকার হয়, তাহা! হইলে, সন্তানের 
অবস্থা, উক্ত-প্রকার আরোহীর স্ায় হয় নাকি? 
গাধা ও ঘোড়ার সঙ্গমে খচ্চর উৎপন্ন হয়। যখন 
বিভিন্নারৃতি উভয় জন্তর সঙ্গমে, এক-প্রকার নূতনা- 
রূতি জস্ত জন্মে, তখন বিভিন্ন-প্রকৃতি মানব-মানবীর 
সঙ্গমে, এক নৃতন- প্রকৃতি মানবের উৎপত্তি অবস্থা 
অ-সম্ভব নয় *1” 

ফলতঃ, স্ত্রীর গর্ভ-গ্রহণ-যোগ্যতা এবং তদছুপ- 
যোগী লক্ষণাদি বিবেচনাপুর্বক, গর্ভাধানের ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য। “নিতান্ত বালিকাতে গর্ভাধান কর! 


« “জন্মভূমি? | 
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বৈধ নহে। কুমারীং নাভিরমেৎ” ইহা-ই শাঙ্গের 
বিধি। কুমারী-গমনে মহা-পাপগ্রন্ত হইতে হয়। 
£খের বিষয় এই যে, আজ-কাল, বিজাতীয় শিক্ষা- 
দীক্ষা-প্রাপ্ত যুবকেরা, একথা গ্রাহ্থ করেন না; 
তজ্জন্য, পূর্ববাপেক্ষা এক্ষণে, হিন্দু-সস্তানদিগের শারী- 
রিক ও মানসিক অধঃ-পতন সাধিত হইতেছে । 
/কুমারী-কালে পুরুষ-সংসর্গ ঘটলে, স্ত্রীন্দেহে বিষম 
অনিষ্ট-পাতের হুত্র-পাভ হয়, এবং পুরুষকে-ও অতি- 
পাতক এবং নানা-বিধ রোগ-গ্রস্ত হইতে হয়।) 
£'যে সকল কুমারীকে পুরুষ-সংসর্গে বাধ্য হইতে 
হয়, তাহাদের মানসিক উদ্বেগের সীমা থাকে না। 
হৃদয় ভয়ে ছুর্‌ দুর করিতে থাকে । তথা-বিধ উদ্বেগ- 
্রস্তা কুমারীর, শারীরিক ও মানসিক শক্তি, কোন- 
কালে-ই সম্যক শ্বদ্তিলাভ করিতে পারে না; এবং 
শরীয়-ও দ্বগ-প্রবণ হইয়া উঠে। বরজো-্দর্শনের 
পর, রজঃ-কৃচ্ছ তা, রক্ত বা! শ্বেত-প্রদর, অতি কষ্ট-কর 
বাধক-বেনা, এবং অপত্য-স্তস্তন প্রভৃতি গুরুতর 
বোগ-সমুহ শরীরে আশ্রয় করে 1] 


৫৪০ শুভ-বিবাই | , 


পুরুষ-সংসর্গ-ভয়ে কুমারী-গণকে কিরূপ উদ্বেগ- 
রস্তা থাকিতে হয়, তাহা মহাকবি সর্বার্থ-দরশী 
ভগবান্‌ বাসদেব একটি শ্লোকে-ই বুঝাইয়াছেন 

জয়দ্রথবধে রাজন্‌ ! ছুর্য্োধনযুধিষ্ঠিরৌ । 

সবিতারং নিরীক্ষেত প্রোঢ়-বাল-ধূরিব ॥ 

অজ্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ুর্য্যাস্তের পূর্বে 
পুল্র-হস্তা জয়দ্রথকে বধ করিব। যর্দি না পারি, 
তাহ! হইলে, প্রজলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া, শ্বীয় 
দেহ বিসর্জন-পূর্ধবক, পুভ্র-শোৌকানল নির্বাণ করিব। 
প্রতিজ্ঞার কথা রাষ্রী হইলে, কুরু ও পাগুব-পক্ষ 
মহান্‌ উদ্বেগ-গ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ, দুর্য্যো- 
ধন ও যুধিষ্টিরের উদ্বেগের সীমা "রহিল না। এ-দিকে, 
লর্য্য অন্ত-গমনোনুখ, তুর্য্যোধনের মন ক্রমশঃ প্রফুলল 
হইয়া! উঠিতে লাগিল, যুধিষিরের মন আকুল হইয়া 
পড়িল । উভয়েই প্রৌঢ় ও বাল! বধূর ন্তায় উৎফুল্ল 
ও বাকুল-নেত্রে স্র্যা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
ফলতঃ, রজনী-সমাগম-কালে, পুরুষ-সংসর্গ-বিভীবিকা- 
্রস্তা কুমারী, যেরূপ ব্যাকু হইয়া পড়ে, তাহা 


গর্ভাধান । ৫৪১ 


ন্ররণ করিয়া-ও, এই মহ! পাঁপ-কার্ধ্য হইতে বিনিবৃত্ত 
হওয়া উচিত | * 


গর্ভাধান-সন্বন্ধে চিকিৎসক-কুল-তিলক স্থশ্রুত 
বলিয়াছেন £-- 
উনযোঁড়শবর্ষায়াং অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং | 
যদ্যাধত্তে পুমান্‌ গর্ভঃ কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥ 
জাতো বা ন চিরং জীবে জীবেদ্‌ ব ছূর্বলেন্দ্রিয়ঃ। 
তম্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ। 
অর্থাৎ পচিশ বৎসরের অপেক্ষা অন্ন-বয়স্ক পুরুষ, 
যদ্দি ষোড়শ বৎসরের নুন-বয়স্কা ভ্ত্রীতে গর্ভাধান 
করে, তবে সেই গর্ভ মাতৃ-উদরে-ই বিপন্ন হয়) 
অথবা। ঘাঁদি ভূমিষ্ঠ হয়, তবে দীর্ঘ-জীবী হয় না; 
অথবা ুর্ধলেন্দ্রিয় সন্তান হয়। অতএব, অতি-বালা 
স্রীতে গর্ভাধান করা, কোন-মত-ই কর্তব্য নহে। 
বাগব্ভট বলিয়াছেন £-- 
পূর্ণষোড়ণবর্ধা তু পুর্ণত্রিংশেন সঙ্গতা। 
বীধ্যবস্তুং স্ুতং হতে ততো ন্যুন! দ্বয়োঃ পুনঃ । 
রোগ্যল্লীযুরধন্টো বা গর্ভো৷ ভবতি নৈব বা ॥ 
& চিকিংস-সন্িলনী। 


৫৪২ গুভ-বিবাহ। 


“অর্থাৎ স্বামী পূর্ণ ত্রিশ বৎসর বয়সে, পূর্ণ ষোল 
বৎসরের স্ত্রীতে গর্ভাধান করিলে, বীর্যযবান্‌ সন্তান 
জন্মে। কিন্ত, যদি স্ত্রী বা স্বামীর বয়ল যথাক্রমে 
ত্রিশ কিংবা ষোল বৎসরের কম হয়, তবে উহাদের 
সহবাসে, হয় গর্ভ হইবে না, নতুবা সেই গর্ভে রোগ- 
গ্রস্ত, অন্নানতু, ও কদাক।র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। 

মেধাতিথি বলিয়াছেন £-_- 

ধবৎসরন্তান্তরাপতিতে খতৌ গমনং নান্তি। 

এবং অন্মাৎ কালাদৃর্ধং অতি খতৌ গমনং নাস্তি। 

ত্রিরাত্রাদীনান্ত বিকল্পঃ অত্যন্তরাগপীড়িতয়ো- 

গমনং, ধৈর্য্যবতোস্ত ব্রহ্গচর্য্যং | 
ইহার ভাবার্থ এই যে, আদ্য-খতু হইতে এক 
বৎসরের মধ্যে, যে কয়েক-বার খতু-কাল পড়িবে, 
তাহাতে স্ত্রী-সহবাস করিবে না । এক বৎসর অতীত 
হইলে-ও, খডু-কাল ভিন্ন, অপর সময়ে স্ত্ী-সঙ্গ করিবে 
না। ত্রি-রাত্র, দ্বাদশ-রাত্র এবং বংসরাবধি এরূপ 
বিকল্প করিবার উদ্দেস্ত এই যে, যদি স্বামী ওন্ত্রী 
অত্যধিক কামাতুরা হন, তবে তাহার তিন রাত্রির 
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পর সম্মিলিত হইবেন; ধাহারা শাস্ত-চিত্ত, তাহারা 
আত্ম-সংঘম করিবেন । 
গর্ভাধান-সন্বন্ধে শাস্ত্রে আর-ও বিস্তর যুক্তি-পৃণ 
ব্যবস্থা অআছে। সে-গুলির প্রতি বিশেষ-রূপ দৃষ্টি 
রাখা আবশ্যক | স্ত্রী পূর্ণ-যৌবন! হইলে, ধতু-কালে 
যে নকল বিধি লক্ষ্য রাখ! আবশ্তক, সে-গুলি নিক্কে 
লিখিত হইল । 
“-ন্বদারেযু খতুমৎস্থ বুধঃ ব্রজেৎ। 
অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি, স্বীয় স্ত্রীতে ধ-কালে 
সংসর্গ করিবে। 
যোড়শর্ত,নিশা স্ত্রীণাং তাস যুগ্নাস্থ সংবিশেৎ। 
(মাসিক-রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রি, 
সত্রীলোকদিগের গর্ভ-ধারণের যোগ্য কাল। ইহার 
মধ্যে যুগ্ম অর্থাৎ যোড়া রাত্রিতে স্ত্রী-গমন করিবাম 
ব্যবস্থা । মনু বলিয়াছেন £-- 
খতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্ীণাং রাত্রয়ঃ যোড়শ স্ৃতাঃ। 
তাস।ং আদ্যাশ্চতশ্রস্ত নিন্দিতৈকাদশী চ যা। 
য়োদশী চ শেষাস্ত প্রশস্ত! দশরাত্রয়ঃ ॥ 
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নিন্দযাসবষটন্থ চান্তানথ সতরিয়ে! রাতরিষু বর্্য়ন্‌। 
ব্রন্ষচার্য্যেব ভবতি ত্র তত্রাশ্রমে বমন্‌ ॥ 
সত্রী-লোকদ্িগের খাতু-কাল যোল দিন পর্য্যস্ত। 
এই ষোল দিনের মধ্যে প্রথম চারি দিন, এগার 
দিনের দিন ও তের দিনের দিন নিন্ীনীয় ( অর্থাৎ 
পরিত্যাজ্য ), অবশিষ্ট দশ দিন প্রশস্ত। এই দশ 
দিনের মধ্যে আবার পর্ব-দিন, যথা -অষ্টমী, 
চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্তা এবং সংক্রান্তির দিন, 
সহবাস ত্যাগ করিবে। আবার, এই দশ দিনের 
মধ্যে-ও, যে কোন আট দিন ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট 
ছুই দিনে স্ত্রী-সহবাস করিবে । 
বিষু্বলিয়াছেন £-- 
ন অষ্টমী-চতুর্দশী-পঞ্চদশীযু স্রিয়ং উপেয়াৎ। 
অর্থাৎ এই কয়টি পর্ধ-দিনে স্হবাস করিবে না । 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন £-- 
যোড়শর্ত নিশা স্ত্রীণাং তম্মিন্‌ ঘুগ্মাস্থ সংবিশেৎ। 
রহ্মচার্য্যেব পর্ব্াণি আদ্যাশ্চতন্রশ্চ বর্জয়েৎ ॥ 
এবং গচ্ছন্‌ জ্রিরং 'দামাং মঘাং মুলাঞ্চ বজ্জয়েখ। 


ঙ 
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সুস্থ ইনদৌ নরৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েং পুমান্‌॥ 

খতু-কাল যোড়শ দিবস পর্যাস্ত । এই কর়-দিনোর 
মধ্যে, কেবল যোড়! দিনে স্ত্রী-সঙ্গ করিবে। ব্রহ্গ- 
চাঁরীর স্তায় আত্ম-সংযম শিক্ষা করিতে হইলে, ১ম, 
২য়, ৩য়, ৪র্থ দিন ও পর্ব দিন ত্যাগ করিবে। মঘা 
আর মুলাক় সহবাস কণ্পিবে না। চন্দ্র ও নক্ষত্র 
শুদ্ধ হইলে, এক-দিন-মাত্র স্ত্রী-সহবাদ করিবে। 
এই নিয়ম পালন 'করিবে, সু-লক্ষণ:সম্পন্ন পুত্র 


জন্মে। 
বৃহৎপরাশরে লিখিত আছে £-- 
ন শ্রান্ধদিবসে চৈব নোপবাসদিনে তথা। 
নাশুচির্মলিনো বাপি নটচৈব মলিনাং তথ ॥ 


ন কুদ্ধাং ন চকুদ্ধঃ সন ন রোগী ন চ রোগিণীং। 
[্্ীসহবাদে নিষিদ্ধ দিন,__ অর্থাৎ ্রান্ধ-দিনে, 
উপবাস-দিনে, অণুচি অবস্থার, মলিন অবস্থার, এবং 
রাগের সময়। রোগের সময় বা স্ত্রী ক্রোধান্বিত। 
অথবা পীড়িত হইলে, স্তী-সঙ্গ অবিধি।” 
ষষ্ঠ্মীমমাবস্তামূভে পক্ষে চতুর্দশীং। 
মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশী্ মম রিয়া ॥ 


৫ 
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বঠী, অষ্টমী, অমীবস্তা, পূর্ণিমা, উভয় পক্ষের 
চতুর্দাশী, দ্বাদশী ও ববি-সংক্রাত্তি, এই সকল তিথি 
প্রভৃতিতে গর্ভাধান নিষিদ্ধ । এতস্তিনন। কয়েকটি নক্ষত্র 
ও বারের*ও নিষেধ-বিধি আছে। 
চতুর্থীপ্রতৃত্যুতরোত্তরা গ্রজানিস্রেয়সার্থং। 
রজোদর্শনের চতুর্থ দিন হইতে, ধত পর-দিনে 
গর্ভাধান হইবে, সস্তান তত-ই সু-লক্ষণ-সম্পন্ন হইবে । 
রজন্থ্যপরতে সাধৰী গগানেন স্ত্রী রজন্বল)। 
পুষ্পবরতী স্ত্রী, জাব-রহিত হুইলে, গান করিয়া, 
গর্ভ-ধারণ-যোগ্যা হয়। অর্থাৎ রজঃ-আাব নিবৃত না 
হইলে, গ্নান এবং গ্বামিসহবাস করা বিহিত হয়। 

: উল্লিখিত বিধি-উল্লজ্বন জন্তু, এক্ষণে অপরৃষ্ঠ এবং 
সবরামু, সন্তানের সংখ্যা বড়-ই বাড়িতেছে। রিহৃদী 
জাতির মধ্যে, ভাহাদিগের শাস্ত্রাদেশ ষে, নবম দিনের 
পর স্ত্রীসংসর্গ করিতে হয়) ইচা অতি স্থ-পালিত 
হওয়ান্তে, পৃথিবীর সর্বত্র, উদ্থাদের সন্তানের! সবল 
ও পুষ্ট“দেহ এবং আয়ুন্সান্‌ দেখা যায়।.:. 

খতুকালাতিগামী স্তাৎ যাবৎ পুত্রে! ন জাঙগতে । * 
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ঘতদিম পুত্র-ন্ম না.হয়, তাবৎ কাল-ই, খতু* 
ক্ষালে স্ত্রীগমনের কর্তব্যত! বুবিবে | তাহার পরে, 
যদি-ও স্ত্রীর কামনা-হুষ্টির জন্ত, স্বামী অপর লময়ে-ও 
লছবাস করিতে পারেন ; কিন্তু স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক স্ত্রী- 
লহবাস অংপ্রশস্ত। | 

আর্ধ্য-শান্, গৃহস্থের উৎকৃষ্ট .সন্তান-লন-পক্ষে 
বিশেষ যত্ববান্‌ হইয়া১ও) কাহার-ও দস্তান-নংখ্য। 
ধিক হউক, এন্সপ অভিমতি প্রকাশ করেন ন1। 

ধন্মিমুণং সম্গয়তি যেন চানভ্তাষপ্তুতে। 

স এব ধর্ণজঃ পুত্রঃ কামদ্দানিতরান্‌ বিঃ ॥ 

যাহার জন্ম হইলে (পিতৃ) ধণের শোধ হয় 
এবং আমন্ত্য-গ্রাপ্তি ( বংশ রক্ষা ) হুয়, সেই (জ্যেষ্ঠ) 
পত্র ধর্দ-ন গু, অপর লকলে কমন পুক্র। .. 

শান্্-কারদিগের মত, মূলত; এইন্সপ হইলে-ও, 
তাহার! দেখিয়াছিলেন থে, মানুষের যত-গুলি সন্তান 
হয়, প্রায় তাহার. অর্ধেকই. শৈশবে .মৃহ্যু-গ্রানে 
পতিত হইয়া থাকে । এই জন্ত, মহাভারতের সময়েই 
উক্ত হইয়াছেঃ. 


; . 
ৰ 
4 
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একপুত্রো হ্পুপ্রো মে মত্তঃ কৌরবনন্দন। 
ইহাতে-ই একাধিক পুত্র-জননের ব্যবস্থা দেওয়া 
হইয়াছে। 

: বছ-পুজ-জনন-সব্বন্ধীয় ষে অপর ব্যবস্থা, পূরাণাদি 
হইতে প্রাপ্ত হওয়া হায়, তাহ। বহু-পুত্র-প্রঙ্জননের 
ংসাঁর জন্য নহে, অন্তান্তি বিষয়ের অর্থবাদ-মাত্র। 
এট্ব্যা বহুবঃ পুত্র যদ্যপোকো! গয়াং ব্রজেৎ। 

এ*স্থলে, স্পষ্টই দেখা যায় যে, ৬ গয়্াধামের 

" মাহাত্ম্য খ্যাপন করা-ই বচনটির উ্দেন্ঠ। 
বস্ততঃ, শাস-নিরদি্ট যথা-যোগ্য খতুর লক্ষণ বুঝিনা, 
গর্ভাধানের বাবস্থা সম্যক প্রকারে সংরক্ষিত হইলে, 
এরং প্রাঞ্জাগত্যাদি বৈদিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, 
পিড-ানৃসহীরের ও মনের ভাব এক্সপ পরিশুত্ধ হয় 
যে, অন্ঠান্ত দোষ জন্য সন্তানের অকালস্ৃত্ু খুবই 
কম হয়। সুতরাং, বংশ-রক্ষার "নিমিত্ত সমধিক- 

সন্তান-্জননের প্রয়োজন হয়না । 

রজো-গুণাবলখ্বী ইয়ুরোপীয় পঙ্িতেরা অনেকে 
বলিয্নাছেন যে, লোকের ভোগ-বাসনা বৃদ্ধি হইলে, 
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তাহারা আর বিবাহ করিতে চাহে না; কীরণ, 
বিবাহ হইলে-ই, বংশ-বৃদ্ধি হইয়া গৃহ-্থামীর : ব্যয়- 
বাহুল্য হয়, এবং তিনি অনেক ভোগ-সুখে বঞ্চিত 
হইয়া পড়েন। এই-জন্য, বিলাসিতা-বৃদ্ধিতে সমাজের 
লোক-সংখ্যার অতি-বৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখে। 
কিন্ত, আধ্য-শান্ত্, লোক-সংখ্যার অতি-বৃদ্ধি মিবারণের 
উদ্দেশে, বিলাসিতা-বৃদ্ধি-রূপ আতি অদিষ্ট-কর উপার 
অবরন্বন করেন নাই £-বিবাহ ছারা বংশ-রক্ষার 
উপায় বিধান করিয়া, অবথা-রূপে বংশ-ুদ্ধির নিষেধ 
করিয়া দিাছেন। সর্ব-গ্ললে-ই আর্ধ্য-শাস্ত্রের দৃষ্টি 
যেমন জু-দুরা-গত, জনিত প্রণালী-ও. তেমনি 
অতীব পরিশুদ্ধ 1৮ *. | 

গর্ভাধান-সংস্কার, প্রত্যেক গর্ভ-গ্রহণ-কালে করিতে 
হয় নাঃ কেবল, প্রথম গর্ভ-গ্রহণে-ই কর্তবয। 

এই সম্বন্ধে গৃহাসংগ্রহ-কার গোভিল-পুজ, 
হোম-প্রকরণে লিখিয়াছেন ১. 


খু 





* “আচার-প্রবন্ধ ” 


৫৫০ শুভ-বিযাহ । 


যথা দীষত্তিনী নারী পূর্ববগর্ভেণ সংস্কৃতা 1 

এবমাজাপ্য সংস্কারঃ ঃ সং 'স্কারবিধিগৌোদতঃ ॥ 

ইহার তাৎপর্ধয এই যে, হোম-কার্যো, মন্ত্র -পাঠ- 
পূর্বক আব্য (ত্বৃত ) ও আল্য-পাত্রের সংস্কার করি- 
বার বিধি আছে। কিন্ত হোম শেষ হবার পূর্বের 
দি পাত্র-স্থ দ্বত নিঃশেষ হইয়া! বায়, তাহা! হইলে এ 
পাত্রে পুনর্ধার অপর স্বৃত চালিয়। লইবে, তাহার আর 
সংস্কার করিতে হইবে না। যেমন স্ত্রীলোকের প্রথম 
গর্ভ সংস্থত হইলে, তাহাতে যত গর্ভ উৎপর হইবে, 
সমস্ত-ই গর্ভ- “গুণে সংস্কত হয়, সেইয়প প্রথম-বারে 

সত আব্য-পাত্রে বত-বার. আজ্য স্থাপন করিবে, 

সে সমস্ত আজ্য-ই পাত্-ওণে সংস্কৃত হইয়া থাকে। 
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মিম | 


| নি সামা ্াধিকানৃতাুচৌ। * 
বিভিন্ন খতৃতে শা-হিধি অনুসারে | পু 
| ভি তিন রসানথাদ করিবে আহারে £ 
ধন নিমকপাদিতে, ছাপার পন্থের ব্যবহার 
দিন দিন বৃদ্ধি হইতে আরম্ত হইয়াছে বিবাহাদিতে 
যে পত্র মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাহার শিরোদেশে 
“ও* প্রঙ্গাগতয়ে নমঃ এই পাঠ পিধিত হয়। 
কেহ রে আবার এই. পাঠের নিযে, একটি গ্রজা- 
পতির ছবি দিয়া-ও থাকেন; বিষ প্রজাপতি-যপ | 
পতঙ্গ যে, বিবাহ-কার্ষেয কেন আসদ লাভ করিল, 


৫৫২ শুভ-বিবাহ। 


তাহা আমর! বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহ-কার্য্যে 
চতুম্মুথ ব্রহ্মা-ই ত এক-মাত্র দেবতা | ব্রন্ধীর কার্ধ্য 
প্রক্না-প্রজনন। বিবাহের উদ্দেখ্ঠ, পুজোৎপাদন করিয়া, 
পিতৃ-খণ পরিশোধ এবং. জীব-সংখ্যা বৃদ্ধি করা। 
সুতরাং, প্রজাপতির পরিবর্তে ব্রঙ্গার মূর্তি স্থাপিত 
করা-ই, যুক্তি ও শান্্-স্গত ব্যবস্থা । 

বিবাহের পত্র-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 
প্রথা-ও গ্রচ্লিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । পূর্বা- 
পেক্ষা এখন যে, ভোজনাদি ব্যাপার ধার-পর-নাই 
নৃতন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সকলে-ই অব- 
গত আছেন। দেশ-মধ্যে “পাক-প্রণালী” নামক 
পুস্তক প্রকাশিত ও প্রচারিত. হওয়াতে, কত-প্রকার 
যে, রসনা-তৃপ্বি-কর উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হই- 
তেছে, তাহার সংখ্যা নাই। অনেক স্থলে, পাকা- 
দেখার আহারে & সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
সাধারণো অনেকে-ই আবার এ সকল থাদ্যাদির 
নাম পর্য্যত্ত অবগত নহেন। এ-জন্ত*ভোজনে র 
- সময়, প্রত্যেক ভোক্তাকে এক-এক-খানি মুদ্রাঙ্িত 


পরিশিষ্ট নিমন্ত্রণ । ৫৫৩ 


(মেনু) থাদা-দ্রব্যের নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়া 
থাকে। ৃঁ 

অন্ন-প্রাশন, বিবাহ এবং শ্রান্ধাদি কার্ষেযোপলক্ষে, 
ষে সকল পত্র লিখিত হইয়া থাকে, এ নকল পত্রের 
পাঠে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদি এবং সম্পর্কের প্রান কোন 
প্রকার পার্থকা থাকে না। এ-জগ্, বিবাহাদি গুভ- 
কার্যে “সবিনয় নিবেদন,” “্ষথা-বি হত সন্ান-পুরঃ- 
সর নিবেদনমেতত», “*বহুবিধ মম্মান-নহ নিবেদন,” 
“সবিনয় নিবেদন,” ইত্যাদি পাঠ লিখিত হইয়া 
থাকে । আবার নাম স্বাক্ষরের উপর “বিনীত'” 
““বিনয়াবনত” প্রভৃতি শিষ্টাচার-সঙ্গত পাঠের উল্লেখ 
দেখা যায়; পত্রে যত সংক্ষেপে ভাবার্থ প্রকাশ হয়, 
তাহা-ই উত্তম। সাধারণের অবগতির নিমিত্র, 
নিয়ে কয়েক-খানি পত্রের আদর্শ লিখিত হইল। 


না িচেতাটি 


৫৫$ শুভ-বিবাহ। 


ও" প্রজাপতয়ে নমঃ । 
সবিনয় নিবেদনমে তৎ-_ 

'আগামী ২৫শে ফাল্গুন রবিবার আমার 
ভ্রাতুপ্পুত্র ্রামান্-__বাবাজীবনের গুভ-পরিণয়-কার্ধ্য 
স্পনিবাসী শ্রুযুক্ত মহাশয়ের কন্তা ই্টমতী 
"দেবীর সহিত সম্পন্ন হইবে। এবং তছুপ- 
লক্ষে ২৯শে ফাল্গুন পাকম্পর্শ-ক্রিয়। সম্পাদিত হইবে । 
অতএব, মহাশয় উক্ত দিবস-তয় মদীয় ১৯ নম্বর কর্ণ- 
গলালিস্‌ স্রাটুস্থ ভবনে স-বান্ধবে উপস্থিত হইয়া, গুভ- 
কার্য্য সম্পন্ন, করাইয়া, অনুগৃহীত করিবেন। পত্র 


দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম । ইতি-_ 

[ববাহ--২৫শে ফাল্গুন, রবিবার | 

বরামুগমন, সময়-_বেলা ৪ চারি ঘটকা। 

২৫শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার--পাকম্পর্শ উপলক্ষ 
পানায-জলম্পান। 


১৯ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ধর 
কলিকাতা . বিনয়াবনত, 
২২শে ফাল্ঠুন, ১৩১৪ সাল। শ্র- 





পরিশিষ্ট-নিমন্ত্রণ। ৫৫৫ 
শ্ীতরীহুর্গা । 


জয়তি । 

শী শ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ । 

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেততৎ-- 
আগামী ১৬ই বৈশাখ সোমবার আমার পরম 
পৃজ্য-পাদ জোষ্ঠ মহোদর ৮--মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুঞ্ত 
শ্রীমান্‌-_-বাবাজীবনের জোষ্ঠ পুজ শ্রীমমান্‌_ভাইজীব- 
নের সহিত _নিবাসী (অধুনা! ৪৭নং- স্্ীটস্থ শ্রীযুক্ত 
বাবু--মহাশয়ের মধ্যম! কন্া উ্নমতী--দাসীর শুভ 
পরিণয় হইবে । তদ্ৃবপলক্ষে মহাশয় সবাদ্ধবে মদ্দীয় 
৮নং--স্্ীটস্থ ভবনে শুভাগমন করত শুভ-কার্ধ্য সম্পন্ন 
করাইবেন। পত্র দ্বার নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি 

তাং৮ই বৈশাখ, সন ১৩১৫ সাল। 
১৪ই বৈশাখ খনিবার - অবৃ়ান্ | 


১৬ই বৈশাখ মোমবার বিবাহ। 
(রাত্রি "টার সময়--বরামুগমন )। 


বিনয়াবনত 
প্রী--বনু দাসন্থ। 


€€৬ ুভ-বিবাহ । 


বঙ্গীয় কায়স্থ সভার নিয়মানুারে উপঢটৌকনাদি 

লইতে অক্ষম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন । 
শ্রীপ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ| 

ব-বিধ-সম্মান*পুরংমর নিবেদন মিদং--. 

আগামী ২৪শে ফান্তন বুধবার আমার দ্বিতীয় 
পুত্র শ্ামান্‌ ঘোষ বাবার্জীউর-__নিবাসী 
্বগীয় বন্থু মহাশয়ের পঞ্চমী কন্যার সহিত 
শুভ-বিবাহ ও তছুপলক্ষে ২১শে ফাস্গন রবিবার 
অবুঢ়ান্ন ও ২২শে কান্তন সোমবার নাচ হইবেক। 
মহাশয়, উত্ত দিবস-ত্রয় ল-বান্ধবে মদীয় ভবনে, অন্গু- 
গ্রহ-পুর্বক, গুভাগমন করিয়া, গুভ-কাধ্য সম্পন্ন 
করাইৰেন। 








বিনয়াবনত... 
শ্রী----ঘোর় দাসস্থয | 
শ৫ নং শ্যামবাঞ্জার সীট, কলিকাতা । 
১২ ফাল্ধন ১৩১৯ । 


পরিশিষ্ট-_নিমন্ত্রণ | | ৫৫৭ 


২১শে ফাল্গুন রবিবার অবৃটান্ন উপলক্ষে গুল-পাঁন। 
২২শে ,১ সোমবার রাত্রি ৯ টার সময় ন'চ। 
২৪শে », বুধবার সন্ধ্যা ৮ টার সময় বরানুগমন। 
83" অবাঘ়ান্নের লৌকিকতা| গ্রহণে অসমর্থ, 
তজ্জন্ত রী মারজান করিবেন। 


স্্ীদর্গা 


গহায়। 
প্রজাপতয়ে নম । 


বথাবিহিত সম্মীনপুরঃসর নিবেদনম্‌-_ 
আগামী ১৩ই জোষ্ঠ সোমবার-- জেলার 

অন্তর্গত-_--নিবাসী শ্রীযুক্ত ------ বন্যোপাধ্যায়ের 
সহিত আমার জোঠ্ঠ পুত্র শ্রীমান---_-মুখোপাধ্যায় 
বাবাজীর প্রথা কন্ত। ইমতী--- দেবীর শুভ বিবাহ 
হইবে। মহাশয়ের স-বান্ধবে নরেন্ত্রপুর-স্থ ভবনে 
আগমন করিয়া, গুত-কাধ্য সম্পাদন করাইবেন, পত্র 
দ্বার! নিমন্ত্রণ হম ইতি। ৫ই জ্যেষ্ঠ ১৩১৫ 
সাল। 

নরেন্ত্রপুর, ) বিনীত 

জেলা! হাওড়া, ] পুখোপাধযয | 





৫৫৮ শুভ-বিবাহ। 


ও" প্রজাপতয়ে নমঃ । 
নিমন্ত্রণপত্রং । 
সৌরে ঘসতে শ্রতিশশিমিতে মেরা শিল্কর্ষেয 
কন্যায়া মে শুভপরিণয়ো ধাতৃনির্বন্ধতঃ স্তাৎ। 
সভিবিট প্রশ্চরণরদসা পূর্যাতাং প্রার্থনেয়ং 
সাধোন্ক্তামিব বিতরিতুং সম্প্দং প্রেৎস্থকপ্য ॥ 
থাকিলে গচ্ছিত ধন, স্থজনের আকিঞ্চন, 
হয় সদ। তাহ শুধিবারে। 
সেই-মত আকিঞ্চন, করিছে চপল মন, 
সদর্পিতে মম ছুহিতারে । 
অতএব রবিবারে,  আপিয়। মনীয়াগারে, 
বৈশাখের চতুর্দশ দিনে । 
শুত*কাধ্য সম্পাদন, করাবেন বন্ধু-গণ, 
_ক্কপা বিতরিয়া এ অধীনে ॥ 
মহেশপুর, জিলা যশোহর, নিবেদয়তীতি 


লাক [ব--১৮১৯ 
' €ই বৈশাখ । জী_-দেবশন্মা। 


পরিশিষউ-+নিমন্ত্রণ। ৫৫৯ 


শ্রীশ্রীপ্রজীপতয়ে নমঃ | 
ধথাবিহিত সন্মান*্পুরঃসর নিবেদনমিদং-- 
আগামী ৩*শে বৈশাখ সোমবার শ্রীধুক্ত-_সুখো 
পাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্তার সহিত আমার তৃতীম্ব 
পুত্র শ্রীমান্‌-_বাবাজীউর গুভ-বিবাহ হইযে। মহা- 
শয় অনুগ্রহপূর্বক, সবান্ধবে নিয্-লিখিত দিবস-ছয় 
২৪ নং লেনস্থ মদদীয় ভবনে আগমন করিয়া, শুভ* 
কার্য সম্পন্ন করাইলে বাধিত হইব। পত্রদ্থারাধুনিমন্ত্রণ 
করিলাম, ক্রুট মার্জনা করিবেন। ইতি ২৩শে 
বৈশাখ) ১৩১৪ । 


বিনীত 
ভী_ মুখোপাধ্যায় । 
৬০ণে বৈশাখ, দৌমবার -৬।* ঘটিকায় বরামুগমন। 
€ঠা। জ্যৈষ্ঠ, শঙ্গিবার--পাঁকম্পর্শ উপলক্ষে সায়ান্ছে 
ভোজন । | ৃ 


০১১১১ 


৫৬০ শুভ-বিবাহ | 


শ্রশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ | 


যথাবিথ্ত সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমেতৎ-- 

আগামী ৩০শে বৈশাখ সোমবার ১৭ নং-- 
রোড নিবাসী শ্ররযুক্ত বাবু-দন্ত মহাশয়ের কন্ঠ। 
শ্রামতী-দাসীর সহিত আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌-_ 
বন্থ বাবাদীউর শুভ-পর্িণয় হইবেক; অতএব মহা- 
শয় উক্ত দিবসে ১৮ নং শ্ঠামবাজার,----লেনস্থ 
ভবনে শুতাগমন-পুব্বক, বরাম্ুগমন করিয়া বাধিত 
করিবেন । পত্র-্থার| নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি-_ 


কলিকাতা; বিনীত 
২৩শে বৈশাখ, ১৩১৪। শ্রী বন্থ। 


সোমবার অপরাহু ৫8* ঘট্টকার সময় বরান্গগমন। 





পরিশিষ্ট-_গা-হরিদ্রার তত্ব । ৫৬১ 


গাত্র-হরিদ্রার তত *। 


হরিদা ( তৈল-হরিদ্রা, কীসার কিংবা রূপধর 
বাটী-সহ), সাবান, গন্ধ-তৈল, গন্ধ দ্রব্য, তরল আল তা, 
পাঁউডার, রেসমী ফিতা, জরির ফিতা, সি'তে-কাটা 
ছোট চিরুণী, বড় কাকুই, বড় আয়না, বডি, সেমিজ, 
দেনী শাটা, রেশমী শাটী, টুয়ালে, রঙ্গীন গামছা, 
খেল.না-পুতুল ইত্যাদি এক দফা, স্ুরুচি-ূর্ণ পুস্তক 
এক দফা, বাক্স ১, চৌকি, আসন, মাছুর, এক গ্রন্ত 
পিতল কীসার বাসন, মস্ত, দধি, ক্ষীর, মিষ্টান্, 
ময়দা, ঘ্বৃত, আলু প্রভৃতি সময়োপযোগী তরকারি 
এক দফা, তৈল, রন্ধন ও পাণের মমল! ১ দফা, 
পাণ ইত্যাদি । 





* অবস্থানুসারে বাবস্থা করা-ই প্রশস্ত। অবস্থা ভাল 
হইলে, এই সঙ্গে পাচটি এয়ে'র বাবহার্য বস্ত্র, সি'দুর-চুবড়ী! 
( ন-সাজ ) প্রভৃতি দিলে ভাল হয়। 


৩৩৬ 


৫৬২ শুভ-বিবাহ। 


ফুল-শ্যার তত 


বিবাহের তত্বাদ্দি সম্বন্ধে, এখন অনেক প্রকার 
নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে । পূর্বে যেরূপ সামান্ঠ 
বায়ে ও সামান্ত-রূপ তত্ে, কুটুন্বিগের মধ্যে পরস্পর 
আমোদ-মাহনাদ করিতে দেখা বাইত, এখন আর 
সেরূপ দেখা যায় ন|। তত্বের ক্রুটি হইলে, নব- 
বধূকে অশেষ" প্রকার গঞ্জন। ভোগ করিতে হয়, 
বৈবাহিক ও বৈবাহিকী'দিগের মধ্যে, ইতর-জনোচিত 
ব্যবহার অনুঠিত হইয়! থাকে । 

পূর্ব্বে গৌরী-দানের ব্যবস্থা ছিল, অতি-শৈশবা- 
বস্থায় বিবাহ-নিবন্ধন, বালিকা-বধূরা বিবাহের পর, 
প্রায-ই পিতৃ-গৃহে অবস্থিতি করিত। :পরে বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে, স্বামি-গৃছে যাইত । সেই সময় কন্যার অতি- 
ভবক-গণ, তাহার গৃহ-ব্যবহারোপযোগী গৃহ-স্থালীর 
দ্রব্যাদি কন্ঠার সহিত প্রদান করিতেন । কিন্তু, আজ- 
কাল অধিক বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা হওয়াতে, এক্ষণে 
ধুলা-পার়ে-লগ্নের নিয়ম হইয়াছে । সুতরাং, এখন 


পরিশিষ্ট-_ফুল-শধ্যার তত্ব । ৫৬৩ 


অনেক স্থলে ফুল-শয্যার তত্বের সহিত “কণার ঘর- 
কন্নার” তত্ব-ও প্রেরিত হইয়া থাকে। যে কোন. 
প্রকার তত্ব স্ব-স্ব অবস্থানুসারে হওয়-ই বিধি-সঙ্গত। 

ফুল-শয্যার তত্ব, গাত্র-হরিত্রার তত্বের পাণ্টা 
বলিলে-ও চলে; কারণ, গাজ-হব্রিদ্রার তত্ব যেরূপ 
আয়োজন-সহকারে আলিয়া থাকে, এই তবে-ও সেই- 
রূপ পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রেরণ না! করিলে, নিন্দা হইবার 
কথা। সুতরাং, ফুল-শয্যার তত্তের সর্ববাদি-সম্মত 
নিয়ম অবধারণ করা কঠিন। তবে মোটা-মুটি একটি 
ফর্দ প্রদর্শিত হইতেছে। 

বাটি-সহ (রূপা কিংবা কালার) শ্বেত-চন্দন, 
বর ও বধূর নব-বন্ত্র ( বরের উড়ানী-সহ ), নীতবরের 
ধুতি চাদর, ফুলের মালা ও পুষ্প, গন্ধ-্রব্য, প্রণামী 
বন্ত্র-সমূহ, ময়দা, দ্বৃত, তৈল, সময়োপধোগী তরকারি, 
রহ্ধন-মসল!, পাণের মসলা, পাণ ও সুপারি, চিড়ে, 
মুড়কি, দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, সন্দেশের থেল.না আদি, 
ক্ষীরের ছ'চ প্রভৃতি, সময়োপযোগী ফল-সমূহ, পিতল- 
খানার বাদন এক দফা, শয্যা এক দফা 


৫৬৪ শুভ-বিবাহ | 
সামবেদীয় বিবাহের ফর্দদ। 


যষ্ঠী-মার্কত্য়াদি-পুজা।--সিন্দুর, তিল, 
যব, স্বেত-সর্ষপ, হরীতকী, ধৃপ, দীপ, ধুনা, গুগ.গুল, 
বটের ভাল ১টা, ঘট ১টা, পল্লব ১ দফা, ফল ১ 
দফা, তৈল, হরিদ্রা, তাস্কল, স্থপারি, কদলী, 
শ্রষষঠীর শাটা ১খানা, ৬মার্কগেয়ের ধুতি ১ জোড়া, 
আসনাঙ্ধুরীয়ক ২ প্রস্ত, মধুপর্কের কামার বাটি ২টা, 
নধি, মধু, গব্যশ্ঘৃত, চিনি, পুষ্প, চনান, দুর্্বা, বিশ্ব- 
পত্র, তুলসী প্রভৃতি ১ দফা, ৮দ-গণাধিগ গোধ্যাদি- 
ষৌড়শ-মাতৃকার ধুতি ১খান| ও শাটী ১৬ খানা, আম- 
নাঙ্গ রীয়ক ১৭ প্রস্ত, মধুপর্কের কীসার বাটি ১৭টা, 
(অশক্ত-পক্ষে দশোপচারে পুজা), নৈবেদ্য ১৭ থানা, 
তাঙ্কুল ১৭টা, ফল-ূলাদি, মিষট-ব্য, শ্রী 
মার্কগেয়ের নৈবেদ্য ২ খানা, এ কুচ ১ খানা । 
 ঘন্সধারা | গবা-স্ৃত আধ পোয়া, নিন্দুর, কজ্জল, 
চৈল, হরিদ্রা, চন্দনাদি, চেদিরাজ-বন্থুর, যোড়শো- 


পরিশিষ্ট-াববাঁহের ফ্দি। ৫৬৫ 


পচারে পূজার ধুতি ১ জোড়, আসনাঙ্গ,রীয়ক ১ 
প্রস্ত, মধুপর্কের বাটী ১টা, দধি, মধু, ঘ্বৃতাদি, নৈবেদ্য 
১ খানা, ।অশক্ত-পক্ষে) দশোপচারে পুজা । 
অবধিবাস (বরণ-ডাঁলা। ।-_-তৈল, হরিদ্রা, 
মহী (মৃত্তিক1), গন্ধ ( চন্দন ), শিলা ( নুড়ী ), ধান্ট, 
র্ববা, পুষ্প, ফল (একছড়া অথণ্ড কদলী), দধি, গবা- 
দবৃত, স্বস্তিক ( পিটুলীর নির্মিত ), সিন্দুর, শঙ্খ, দেশীয় 
সত্র, কজ্জল, রোচন! (হরিদ্রা), দিদ্ধার্থ (শ্বেত-দর্ষপ ), 
কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্ত্র, দীপ (প্রদীপ ১, দর্পণ (আশি), 
ব্জন “ চামর )। 
নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ ।--৬বজে্বরের ধুতি ১, 
জোড়, দৈব-পক্ষের প্রশস্ত পক্ষে ধুতি ২ জোড়, মধ্যবিৎ 
১ জোড়, ৬পিতৃ-পক্ষের ধুতি প্রশস্ত ২ ও মধ্যবিৎ 
১ প্র, ৬মাতামহ-পক্ষের শ্রী ২ জোড়, মধ্যবিৎ ১ এ, 
( অতি অশক্ত-পক্ষে ) গামছা ৯ থানা, আতপ-তওুল 
|০ দশ সের, কুশ কিংবা কেশে [নর্শিত ব্রাহ্মণ ৬টী, 
এ নির্মিত ত্রিপত্র ২২ দফা, কুশাঙ্গ,রীয়ক ২ জোড়, 
সাগ্র কুশ ( পবিত্রার্থ) ১৬ গাছা, আস্তরণার্থ কুশ 


৫৬৬ শুভ-বিবাহ। 


ভৌজ্য ৫টা, তাহাতে গামচ। এ মত, অন্ন-পাত্র, দেব- 
পক্ষে অনন-পাত্র ২ দফা, পিতৃব-পক্ষে এঁ ২ দফা, মাতা- 
মহ-পক্ষে এ ২, গব্য-দ্বত /* এক ছটাক, মধু অর্ধ 
পোয়া, দর্চি কদলী, ফল-মৃলাদি, মিষ্টদ্রবা, কলার 
থোলা (অভাবে এঁ পত্র), পিও ৭টা, পাণ, সুপারি, 
ধূপ, দীপ, গঙ্গা-মৃত্তিকা, যব, জল, শুক্ল-পুষ্পাদি, 
তুলসী, শুর্ু-চন্দনাদি, পিপ্তীর্থ উপকরণ, ফল-মুলাদি, 
বিন্ব, বরী, আর্্রকাদি, পিতার্থ সথত্র ৬ দফা) দৈব, 
পৈত্র ও মাতামহ-পক্ষের দক্ষিণ! ৩ দফা, যক্ঞোপবীতার্থ 
সুত্র ১৭টা। 
সম্প্রদান।--(বর-পক্ষের) বরের পট্ট-বন্ত্র ১ জোড়, 
টোপোর ১টা, বরাঙ্গ,রীয়ক ১দফা, ফুলের মালা, যতি 
১ জোড়া, জুতা! ১ জোড়, বরাভরণ ১ দফা । (কন্া- 
পক্ষের) পূর্বব-জামাতা-বরণপবন্ত্রাদি, পুষ্প-মাল্যাদি, 
বরের পষ্ট-ব্ত ১ জোড়, সুবর্ণা্,রীয়ক ১ দফা, পীড়ে 
আল্পনা দেওয়৷ ২ দফা, টৌপোর ১টা, বথাশক্ি 
'দানীয় দ্রব্য ১ দফা, জুতা, ছত্র, কন্তার পট্টবন্ত্র শাটী 
১থানা, আচ্ছাদনার্থ বস্তু ২ দফা, কোশা-কুশি ২ গ্রস্ত, 


পরিশিষ্ট-_বিবাহের ফর্দ। ৫৬৭ 


কাজন-লতা৷ ১ খানা, ফুলের মালা বড় ২ ছড়া, দফে 
ওঁ মাল! ৪ ছড়া, পাচ-ফল ( অর্থাৎ বড়া, হরীতকী, 
স্থপারি, জায়ফল, আমলকী ), এঁ পঞ্চ-ফলের বন্ধনার্থ 
হরিদ্রা-বর্ণের গামচা ১ খানা, কুশ-নিশ্ষিত বিষ্টর ২ দফা, 
মধুপর্কের কাসার বাঁটি ১টা (দধি, মধু, চিনি), পাদ্য- 
অর্থ্যাদির পুষ্পাদদি ১ দফা, বর-দক্ষিণা ১ দফা, ও 
পুরোহিত-দক্ষিণ। ১ দফা । | 
সত্রী-আচার ।--সকল বেদীর বিবাহে সম্প্র- 
দাতা কর্ভূক বরের বরণের পর স্ত্রী-আচার করিয়। 
থাকে ; তাহার দ্রব্যাদি মাল! ২ ছড়া, ছাউনি- 
নাড়ার পুষ্পাদি, হাই-আমলা, মৌনামুনি, ধুস্তর-ফল, 
বরণ-ডালা, চণ্ডী-পু'থি, আচ্ছাদনার্থ বস্ত্র, মাকু, দেশীয়” 
সুত্র, শঙ্খ-ধ্বনি, উলু-ধরনি প্রভৃতি | 
কুশপ্তিকা |-বটের শাখা ১ স-পল্পব ঘট ১, ষষ্ট 
ও মার্কেয়-পূজা--ষোড়শৌপচারে, নৈবেদ্য ২ খানা, 
কষুত্র নৈবেদ্য ১ &, গব্য-স্বত আধ সের, অগ্নি আনি- 
বার কাংস্ত-পাত্র ( অভাবে মৃন্ময়-পাত্র) আজ্া-স্থালী 
(প্রত রাখিবার) তাত্র-পাত্র (অভাবে মৃন্ময়-পাত্র) ১, বালি, 


৫৬৮ শুভ-বিবাহ । 


কাষ্ঠ, গোময়, দ্বাদশান্ুল-পরিমিত যজ্ডুম্ধর সমিধ, 
২৮, হস্ত-পরিমিত খণ্দির, পলাশ কিংবা যচ্জডুম্বরের 
বিংশতিকাষ্টিক ২০, কুশময় ত্রাঙ্গণ ১, দ্বাদশা- 
গল কুশ ১, একবিংশত্যঙ্গ ল কুশ ১, সপ্তাঙ্গল কুশ ৩, 
সাগ্র-কুশপত্র-ঘয় ১, বিতস্তি-পরিমিত (১ বিঘত ) 
এ ৩, দফে আন্তরণাদির জন্ত কুশ ১ দফা, শিল-নোড়া 
' ১ দফা, লাজ (খই ), শমী-পত্র (শ'ই-পাতা! ), বীরণ- 
পত্র (বেণার পাতা), সিন্দুর, এ প্রদানার্থ বেত্র-নির্শমিত 
পাত্র ১, বর-কণ্ঠার বস্ত্র (ধুতি উড়ানি ১ দফা, ও 
শাটা ১ খানা), আত্র-পল্লব ১ দফা, জল-পূর্ণ কুম্ত ১টা, 
কুলা ১ খানা, ব্রন্মদক্ষিণ! পূর্ণপাত্র, ব্রান্মণ-দক্ষিণা, 
ক্রক্‌ ক্রবাদি ( যক্ত-কাষ্ঠ ), পূর্ণহোমের ক্দলী'ঘয় ও 
তাস্থল, পুষ্প-দূ্বাদি, দধি, বিচিত্র পীঠ ( আল গোন৷ 
দেওয়া পিঁড়ে ) ২ খানা । 
গর্ভাধান-_যোড়শোপচারে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়- 
পুজা, বট-শাখা ১, স-ফল-পল্পব ঘট ১, সিন্দুর। পঞ্চ- 
শন্ত__( ধান্ত, মুগ, তিল, যব, মাষ- কলাই )। পঞ্চ- 
গব্য--( দধি, ছুপ্ধ, গব্য-ত্বৃত, গোময়,। গো-মুত্র )। 


পরিশিষ্ট_-বিবাহের ফর্দ। ৫৬৯ 


ু্য্যার্ঘ্-_রক্ত-পুষ্প, এঁ চন্দনাদি, ধৃপ, দীপ, কুচা। 
নৈবেদ্য ১, পিঠলির পুত্তলিক1 ২১, নৈবেদ্য ২ খান।, 
বর-কন্তার বস্ত্র (শাটা ও ধুতি উড়ানি ), অঙ্গ,রীয়ক ১ 
দফা, কদলী, মিষ্ট-দ্ব্যাদি, দক্ষিণা । 


লন অর নত 


যজুর্বেদীয় বিবাহের ফর্দ। 


ষষ্ঠী-মার্কতডয়-পুজাদি-ফ্ঠী ও মার্কপডে- 
পূজার ষোড়শোপচার ভ্রব্য ( সামবেদীর স্তায় ), 
ঘট, ফল, পল্পব, দিন্দুর, পঞ্চ-শস্ত, অধিবাসের দ্রব্] 
(সামবেদীর ন্যায়)। স-গণেশ গোর্যাদি-যোড়শ-মাতৃকা- 
পূজা (সামবেদীর সায়), বন্থধার! (সামবেদীর স্ায়)। 

বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ _কুশময় ব্রাহ্মণ ৮টী, ২২ দফা 
সাগ্র-কুশ, কুশ-নির্মিত ত্রিপত্র ২৫টা, আস্তরণার্থ কুশ 
কতক-গুলি, খোল! অভাবে কদলী-পত্র, গঙ্গ'-মৃত্তিক!, 
তিল, যব, হুরীতকী, শ্বেত-সর্ষপ, দধি, মধু, চিনি, 
বন্্ের জায়--যজ্েশ্বরের ধুতি ১ জোড়, দৈবে এ ১ 


৫৭০ শুভ-বিবাঁহ। 


জোড়, মাতৃ-পক্ষে এ ১ এ, পিভৃ-পক্ষে & ১ ও, মাতা- 
মহ-পক্ষে এ১ এ (অশক্ত-পক্ষে গামছ' ১০খাঁনা, আতপ- 
তণ্ডল পোনোর সের, পাণ, সুপারি, ফ ল-মূলাদি 
উপকরণ, কদলী, মিষ্ট-দ্রব্যাদি, ভোজ্য ৫টা, অন্ন-পাত্র 
টা, পিগড ১০টা,. ব্রাহ্মণ-পক্ষে পৈতা৷ ১৫টা, শুরু-পুষ্প 
ও এ চন্দন এবং তুলসী প্রভৃতি, দক্ষিণা | . 

বিবাহের দ্রবাদি-__সামীবেদীর ্তায়। 

কুশগ্ডিক!- বঠী-মার্কত্ডেয়-পৃজা পরব্বৎ। ঘট 
১, বটের ডাল ১, গব্য-স্বত অর্ধনের, আজ্য-স্থালী 
( তাত্র-পাত্র, অভাবে মুন্ময়-পাত্র ) ১, ফুলের মালা ১ 
ছড়া, উপযমন কুশ ৬ দফা, সন্মান কুশ ১৩, পবিত্রার্থ 
সাগ্র-কুশ ১ দফা, আত্তরণ-কুশ, যজ্ঞীয়োড় ম্বর সমিধ 
৩টা, ক্রক্-ক্রবাদি থৈ, শাই-পাতা, বেণার' পাতী, 
কুলা, সিন্দুর ১ বাঙ্ল, সিদ্দূর-দানার্থ পাত্র ১, 
হোমের কাষ্ঠ, বালি, গোময়, কুশময় ব্রাঙ্ণ ১, 
পূ্ণপাত্র ১ দফা, দক্ষিণা, দধি প্রভৃতি। 

গর্ভাধান- যষ্ঠী-মার্কগ্য়-পৃজা এবং নান্দীমুখ- 
শ্রান্ধ (যভুর্কেষদীয় বিবাহবৎ 9, হুর্যযার্ঘযাদি-_সাম- 
বেদীর স্ায়। 


পরিশিষ্ট বিবাহের ফার্দ। ৫৭১ 


ধাথেদীয় বিবাহের ফর্দ। 


্টী-মার্কপ্েয়-পৃজা _সামবেদীর গ্তায়, অধি- 
বাস-দ্রব্য--সামবেদীর স্যায়,গৌর্য্যাদি-যোড়শ-মাতৃ কাঁ- 
পূজা! সামবেদীর স্তায়, বন্ুধার! এ মত, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-দ্রব্য 
য্গুর্বেদীয় নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধবৎ, বিবাহে সম্প্রদান--যজু- 
বের্ধদীর ন্তায়। 

কুশপ্তিকাদ্রব্য__বালি, হোমের কাষ্ঠ, গৌময় 
যন্জ্র-কাষ্ঠ, কুশ, অগ্নি আনিবার কাংস্ত-পাত্র (অভাবে 
ুনময়পাত্র), পঞ্চদশ-সংখ্যক অরত্বি প্রমণ যক্ত্ীয়োডুম্বর 
সমিধ ১৫ দফা, এ সমিধ বন্ধনার্থ সপ্ত-গ্রন্থি-ুক্ত 
কুশময় রজ্জু ১ এ, আজ্বাস্ালী (তা-কুণ্ড অভাবে মৃন্মা় 
শরা), চরুস্থালী (পিতলের বগুনা, অভাবে মালসা) ১, 
রুষাজিন ( কৃষ্ণলার-মৃগ-চন্্ম ), যব, তিল, দ্বাদশীঙ,ল- 
পরিমিত যজ্জীয়োডূম্বর সমিধ ১০ খানা, গব্য-স্বত তিন 
পোয়া, কুলা, ধুচনি, ছুপ্ধ, চরুর আতপ-তুল, চিনি, 
্হ্ষদক্ষিণা পূর্ণপান্র, তাল, কদলী, দধি, উষ্ধীষ 
রাধিবার গামচা ১ থানা, লাজ ( থৈ ), সিন্দুর, সিন্দুর- 


৫৭২ শুভ-বিবাহ । 


দানার্থ বেত্র-নির্খিত পাত্র, শমী-পত্র (শাই-পাতা। ), 
কুল!। 

বিবাহের দ্রব্যাদি--সামবেদীর স্তায়। 

গর্ভাধান- কুঁশগ্ডিকা-দ্রবা, চরু-পাকের রব, 
ষষী-মার্কগডেয়ের ষোড়শোপচারে পূজার দ্রব্য, বট-শাখা, 
সিন্দুর, স-ফল-পল্লুব ঘট, তৈল, হরিদ্রা, গৌর্্যাদি- 
ষোড়শ-গাতৃকা-পৃজার দ্রব্--যষোড়শোপচারে (অশক্ত 
হইলে দশোপচারে ), অপরাহে স্র্যার্থা--রক্ত-পুষ্প ও 
রক্ত-চন্দনার্দি, পিষ্টক-পুত্তলিকা ২১, খই, তাম্ষুল, 
মি্-উরব্যাদি, পঞ্চ-গব্য ১ দফা, ফল, শরা স-শীষ নারি- 
কেল, রক্জ-সুত্র, অলক্তক ও হরিদ্রা-বর্ণ গামচা ১ দফা, 
পত্রীর ঘ্থাণার্থ যব-চুর্ণ ও সীমের রস ১। & 


* বিবাহের ফর্দ শ্বান*ভেদে বিভিন্ন-প্রকার-ও হ্ইয়। 
থাকে। অতএব স্ব ্ঘ পুরোহিতের দ্বার ফর্দ করাইয়। লওয়-ই। 
উচিত। 


প্রীতি-উপস্থার | 





বিবাহ-রাত্র বর ও কন্যার পক্ষ হইতে পৃথক্‌ 
পুথক্‌ ভাবে অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে। 
বন্ধু-বান্ধব-গণ, গ্রীতি-প্রদর্শন-চিহ্ক-স্বরূপ যেরূপ প্রীতি- 
উপহার বিতরণ করেন, সেইরূপ, কন্গা ভগিনী, 
মালী, পিসী প্রভৃতি আনন্দ ও আশীর্বাদ সুচক 
কবিতাবলীতে স্ব স্ব মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া 
থাকেন। উভয়-পক্ষের পত্র-ই কবিতাতে মুদ্রিত 
হইতে দেখা যায়। এই সকল পত্র, বিবাহ-সভাতে 
সমাগত ব্যক্কি-বর্গকে প্রদত্ত হইয়া থাকে । এই 
অভিনব প্রথাটি যে, দমাজ-মন্যে নৃতন প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে, তাহা কে"না! অবগত আছেন? 
যে প্রণালীতে এই পত্র রচনা করিতে হর, তাহার 
আদর্শ প্রদর্শিত হইতেছে $-- 


৫৭৪ শুভ-বিবাহ । 


্ীত্ীগ্রজাপতয়ে নমঃ । 
শ্রীমতী অন্নপূর্ণ। দেবীর বিবাহ উপলক্ষে 


প্রীতি-উপছার। 
(১) 


মেহের পুতলী মাত্র, তুমি ম। আমর । 
কেব! তুমি নাহি জানি, 
তাবাস্তর নাহি মানি) 

শুভ-ক্ষণে “অন্নপূর্ণা নাম, মা তোমার; 

ছলে যেন, অন্পূর্ণ। বালিকা আবার । 


(২ ) 
ধর্খ-মণি বিদ্যা-ফণী শির-শোভা! যাব, 
মৃত্যুীয়-থ্যাতি যশে 
রিপু-বিষ যে বিনাশে, 
বৈভব-বিতৃতি অঙ্কে ভূষিত যাহার, 
€ম 'মণীন্ত্র পতি পেলে, মহেশ-আকার। 


পরিশিষ্ট-_গ্রীতি-উপহার । ৫৭৫ 


(৩) 
মুনিম্মল জলে, মাগে।! ফুল্ল মরোজিনী, 
দিনকর-কর-জালে 
যথা স্বীয় চিত্র তোলে, 
শেহের স্বরণে একেছ যে ছবি খানি, 
এ হৃদয়ে, মুছে তারে, কে আছে অবনী” ? 
(৪ ) 
ডুবে যথা প্রভাতের তার! সুহাসিনী 
আলোক-লাগরে ধীরে, 
বিকাশে নলিনী, নীরে ; 
বহি যথা স্থপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী, 
লভে নিরবাণ, সুখে, সিন্ধুপদে, ধনী; 
(৫ ) 
এইরূপে, পতি-দেবে পৃজি ইহলোকে, 
জানি শাস্ত্রে একাহিনী-_ 
উজ্লিয়া এধরণী, 
নিরন্তর স্থথরূপ পরম আলোকে, 
ধরমের বলে, নারা, পায় পরচলাকে। 


৫৭৬ 


শুভ-বিবাহ। 


(৬) 
“সংসার-সাগর মাঝে পতি-পদ্-তরী, 
ক্ষণেকের তরে তারে, 
ভূল না যেন অন্তরে, 
লোভে, বাতময় জলে ডুব না, পাঁসরি 
ছু”দিন বাঁচিতে চাতি, চির দিন মরি। 
ভি ১ 
জননী জাহুবী মত, যেন, অবিরত, 
স্নেহ প্রীতি, সর্ব জীবে 
বহে, তব, সমভাবে) 
গুরু-জনে তত্কিমতী, থেক সেবা-রত, 
আপন জনারে দেখ আপনার মত। 
(৮) 
দাস দাসী ভূত্য-গণে--যে-খানে য| ঘটে, 
স-তক্তি, তব মুরতি 
হৃদয়ে করে আরতি ; 
যখন যেখানে থাকে--আবাসে বা মাঠে, 


প্রতিষ্ঠা করয়ে যেন, স্মৃতি-হ্যই মঠে। 


পরিশিষ-শ্রীভিউপহার। ৫৭৭ 


(৯) 
স্ন্দর ললাটে তব, সিন্দুরের বিন্দু, 
জীবন-যামিনী যেন 
চিরোজ্জল রাখে হেন; 
এই আশীর্বাদ মাগে! ! ন্েহ-নীর সিন্ধু ঃ 
সার। নিশা! জলে যথা, পর্ণিমার ইন্দু। 


(১৭) 
গঙ্গা'হুদে মুক্তি যথা, সু-রতনে জ্যোতি, 
সুগন্ধ পদ্কজ-দামে, 
বাসে মুক্তা গুক্কি-ধামে, 
স্থ-তার। আকাশে হাসে, ভাদে ূপ অতি, 
মানসে বিকাশে বথা, কোক নদ-ভাতি, 
এ-নব-দম্পত্তী ষেন 
একূপে ধাপে জীবন; 
হে বিধি, ককুণানিধি ! এ মম মিনতি । 


ভোমার কাকিনমা। 


৩৭ 


৫৭৮ ুভ-বিবাহ। 


শ্রীমতী নলিনী দাসীর বিবাহ উপলক্ষে 


স্েহাশীষ। 
0১) 
কেন আজি হাঁসি-রাশি অবনী-ভিতরে ? 
কেন আজি বাজে বীশী স্থললিত স্বরে ? 
কেন গাছে পিক-কুলঃ 
কেন হাসে বন-ফুল, ' 
কেন নাচে তারা-দল শ্বরগ-উপরে ? 
চারি-দিকে হাসি আজি এ ধরা-মাঝারে। 


€ ২) 


বুঝেছি বুঝেছি এবে জেনেছি অন্তরে, 
পরিণয়-স্থত্রে আজি কর বাধিবারে। 
হইতেছে অগ্রসর 
ধরিয়া পতির কর 
যেতেছে আপন ঘর “জহরের” সনে । 
তাই আজি হাসি-রাশি সবার আননে | 


পরিশিউ__শ্রীতিউপহার। ৫৭৯ 


( ৩) 
হেন শুভ-দিনে কেন বিদরে হৃদয় ? 
সে কথা জাগিলে মনে বুক ফেটে যায়। 
বউ দিদি আজি কোথা? 
তোমার “নলিনী” হেথা 
“জহরের” বামে বমি সেজেছে কেমন ! 
একবার এসে ভাই কর দরশন। 
(৪ ) 
দেখ আজি একবার “নলিনী” নয়ন, ৷ 
ঝরিতেছে অশ্রু-জল তোমার কারণ। 
স্বর্ণ হ'তে কৃপা ক'রে, 
হের বউ এ ফৌহারে, 
বরিষ আশীষ দিদি এই ছুটী কায়। 
চির-জীবী হয়ে যেন থাকে হুজনায় | 


(৫) 
বেশী কি নলিনী তোরে বলিব গো আর। 
জেনে! বাছা স্ত্রীলোকের পতি পদ সার। 


৫৮০ শুভ-বিবাহ 1 


ধুলা খেলা সাঙ্গ ক'রে 

যাও ম! পতির ঘরে, 
স-যতনে পুঁজ সদ! পতি-দেবতায়। 
স্বাধীনতা প্রিষ়্ ধন দিও পতি-পায় ॥ 


তৌমার পিসী-মা। 


নমঃ প্রজাপতয়ে। 
শ্রীযুক্ত ......র শুভ পরিণয়োপলক্ষে 


প্রীতি-উপহ্ার। 


সংসার-আগারে যাহা প্রধান আশ্রয়, 
গৃহ-লক্ষী বলে যারে আর্য হি নর, 
বিধির বিধানে তাহ! সম্মিলিত হয়, 
হইলে-ও দুর-স্থিত পর পরম্পুর ; 
শুত-দিনে শুভ-ক্ষণে বিবাহ-বন্ধনে, 
ঈশ্বর-ইচ্ছায় জানি মিলিবে দু'জনে ॥ ১ 


পরিশিষ-_প্রাতি-উপহার। 


হৃদি-খানি আজি মম আনন্দে পুরিত, 
হাস মা! প্রকৃতি সতী পরাণ ভরিয়! ; 
গাও-রে বিহগ-কুল মঙ্গল-সঙ্গীত, 
নারে পিখিনী সুখে পেখম খুলিয়া? 
বেড়ি নব জায়া-পতি কুলনারী-গণ 
উল্লাসের হুলু-ধ্বনি কর বরিষণ ॥২ 
পৃত-প্রবাহিনি ! এই নিদাঘ-সময়ে 
মৃছ গাও কুলু কুলু প্রেম-আলাপনে ঃ 
বহিয়৷ অনিল দ্গিগ্ধ পরিমল লয়ে 
দেখাও দৃঢ়তা কত প্রেষের বাধনে ? 
চাতক চাতকী চাও ফটি-ঈক জল, 
দেখুক তন্ময় প্রেম জগতে নকল। ৩ 


বিবাহ-বন্ধন-মন্ত্র রাখিও প্মরণ ঃ 

যে মন্ত্রে ধরিলে কর নব-বালিকার, 
পালিতে সতত তাহা করিবে বতন ; 
আদরের গৃহ-লম্মী হৃদয়ে রাখিবে, 
সাধু ব্যবহারে নিতি বক্কর সাধিবে ॥ ৪ 


৫৮১ 


৫৮২ শুভ-বিবাহ। 


পবিত্র মিলন আহা খচিত মধুরে, ' 
এসেছি হেরিতে আজি ক্ষুদ্র উপহারে, 
নিঃস্বার্থ বান্ধব-প্রীতি, বিপদে সহাম্থ ভূতি, 
অশেষ প্রকারে করি কল্যাণ-কামনা, 
পুর্ণ হোক্‌ সথে তব নিষ্ষাম সাধনা ॥ ৫ ॥ 


জোষ্ঠ, ১৩১৪ সাল অভিন্ন-হদয 
মেদিনীপুর । ) নগেন্্র। 








শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 
ক-মমূহের মূল্য-তালিকা । 


1 । 


ছবির ন 





্ ৃ্‌ টি 


১। বেদম-হাঁমি। মূল্য ।/০ পাচ আনা । 
৷ খোকার মার গান । মূল্য 1? আনা।, 


(২ ) 


খোকাবাবু ও খুকুমণিদদের হাসির ফোয়ারা, সোহাগের বৃষ্টি, 
আমোদের চূড়স্ত! এবার নুতন আকারে, নূতন সাজে, নূতন 
ঢংএ, নুতন রংডে, ছাপ হইয়াছে । এই বই-ছুখানির এম্নি চটক 
যে, দ্বেখলে চোক জুড়াবে, ছেলে ভুলাবে, আব্দার ছাড়াবে, 
ঘরে ঘরে হাসির ফুল ফুটাবে, আমোদের ঢেউ ছুটাবে;_ এমন 
কি ছেলেরা খাবার ফেলে, বই খুলে পড়তে ঝ্স্বে। তাই 
বলি-_খেলার জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে, ছেলেদের হাতে এই বই- 
দুখানি দিয়ে, চোক সফণ করুন! বঙ্বাসী বলেন £--“বিপ্রদাস 
বাবু সাহিত্যের নিকুঞ্জে কতকগুলি দেশীয় স্থলজ কুসুম সাজাইয় 
রাখিলেন, সন্দেহ নাই 1” হিতবাদী বলেনঃ--“অনেক থোকার 
বাপ ও খোকার মা, এই পুস্তক কিনিবেন।” সকল কেতাবের 


দোকানে বিক্রী হয়। সি ২৪২৩৯ 


ছবির নমুন1। 





( ৩.) 


৩। মেক়লেলি-ব্রতের ছড়া ।--মূল্য ।/০ আঁন1 দেশচলিত বার- 
মেসে যত প্রকার ব্রত আছে, ইহাতে সে সমুদয় ব্রত করিবার 
নিয়ম, উদ্যাপন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। এক্প পুস্তক বাঙ্গাল 
ভাষায় এই নৃতন। এই পুস্তক সম্বন্ধে দেশের প্রধান প্রধান 

ংবাদপত্র-সমূহু কি বলেন, একবার পড়ুন £-- 


ছবির নমুনা । 








মেয়েলিব্রতের ছড়া ।-শ্রীবিগ্রদাস' মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত। 
ইহাতে পুণ্যপুকুর প্রস্থতি সকল প্রকার ব্রত-সংক্রান্ত ছড়! 
সংগৃহীত হইয়াছে। বিপ্রদাস বাবু একটা নৃতন ব্রতের ছড়া 
তৈয়ারী করিয়া, সোণান সোহাগ! দিয়াছেন। এই ব্রতের নাম 
“্বদেশ-ব্রত” । বিপ্রদাস বাবুর লেখনী ধন্য হউক। এই প্ৰুত 
যদি মেয়েলি-্রতে স্থান পায়, তাহা হইলে॥ বিগ্রদাস বাবুর নাম. 
সার্থক হইবে। হিতবাদী। ১১ই দোর্ঠ, ১৩১৩ সার্ী।. ::.-. 


(৪ ) 

পাক-প্রণালীর পাক-রাজ্যেশ্বর প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত বিগ্রদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় “মেয়েলি-ব্রভের ছড়া” নামক একখানি 
পুস্তক ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তকে ৪শুটী মেয়েঞ্সব্রতের ছড়া 
সম্কলিত: হইয়াছে । কেবল ব্রতের ছড়া. নঙ্টে, কেমন করিয়া, 
কোন্‌ সময়ে এই সকল ভ্রতের. আরম্ত এবং উদ্যাপন করিতে 
হয়, সে সকল কথাও এই পুস্তকে নির্দেশিত আছে। হিন্দু 
গৃহস্থ সংসারের কুল-লঙ্্রীগণ শৈশব হইতেই কি সুন্দর উপায়ে 
ংসার-নীতি, ধন্দ-নীতি, অর্থ-নীতি প্রভৃতি শিক্ষা পাইয়! থাকে, 
ইহাতে তাহার অবিকল প্রতিবিষ্ব বিশ্বত হুইয়াছে। একবার 
এই মেয়েলি-ব্রতের ছড়। পড়িয়া! দেখ দেখি! কি শিক্ষা, কি 
দীক্ষা, কি নীতি, কি রীতি, _গৃহস্থালীর শিক্ষার কি পরম 
পবিত্র প্রণালী! এ ব্রত গাথায় বিশ্বপ্রেমের উদ্দার ভাব, কেমন 
সুত্রে নুত্রে গাথা রহিয়াছে ! কুমারী কেবল. আপনাকে সুধী 
করিয়। সন্তষ্ট নহে,-সে চাহে, আত্মীয় স্বজন সকলকেই তুল্য 
সুখে সুখী করিতে। এমন কুমারী শিক্ষা-রীতি আর. কোথাও 
পাইবে কি? এই সব ব্রত শিক্ষার ফলেই সোণার সংসারে 
সোণার কমল ফুটিত,_ হীরার গাছে মুক্তার ফল ফলিত। যদি 
দেশের উন্নতি চাহিতে হয়, তাহা হুইলে হিন্দুর ঘরে ঘরে আবার 
এই সব মেয়েলি-ব্রতের অবাধ প্রচলন করিতে হইবে। বোধ 
হয়, শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস বাবু ইহারই  স্থযোগ সম্ভাবন। বুঝিয়া, 
এই স্বদেশী আন্দোলনকালে এই স্বদেশী অমূল্য রত্ব মেয়েলি- 
বরতের ছড়া ছাপাইয়াছেন। তাই বুঝি, তিনি এ পুস্তকে একটা 
: নূতন ত্রতও, সননিবিষ্ট করিয়াছেন। সেটা “স্বদেশ ব্রত”। এ 
ব্রতের গাথা বিগ্রদাস বাবুরই রচনা । এ. পুস্তকের যেমন 
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চক্চকে চিকন কাগজ, তেমনি রাজ! কালীর চক্চকে ছাপা; 
তারপর চমৎকার ছবি । বাঙ্গালী সংসারের ফুটন্ত ইতিহাস,-- 
বাঙ্গাল! ভাষার শোন অলঙ্কার হিসাবেও এ গ্রন্থ সর্বথ। আদরের 
সামগ্রী। বঙ্গবাসী ৯ই আষাঢ়, ১৩১৩ সাল। 

এই নৃতন ধরণের চ”ৎকার পুস্তকখানি পাইয়া, আমরা 
সাঁতিশয় ল্রীত হুইয়াছি। হিন্দুগণ জীবনব্যাপী বতের দাস; 
পুরুষের! বহুদিন হইতে, শিক্ষা ও সংসর্গ দোষে, অনেক ব্রত 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মময়ী হিন্দুকুলললনা! এখনও 
বনু প্রকার ব্রত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। নারীজাতির 
অনুষ্ঠিত কতকগুলি ব্রতের পদ্ধতি ও ছড়া এই পুন্তকে 
সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীষুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশগ এই 
ব্রতগুলির বিবরণ পুন্তকাকারে সঙ্কলিত করিয়া, আমাদের 
ক্কতন্ততাতাজন হইয়াছেন। পুস্তক মধ্যে কয়েকখানি অত্যুৎকষ্ট 
চিত্র আছে। পুস্তকের ছাপা ও কাগ্ধ অতি সুন্দর । এই পুস্তক 
কন্যা, তগ্মী প্রসৃতিকে উপহার স্বরূপে গ্রদ্দান করা সকল হিন্মুরই 
কর্তব্য। প্রবাহ,--২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যেষ্ঠ, ১৩১৩ সাল। 

নিজ নামে প্রথিত শ্রীযুক্ত বাবুবিপ্রদ্া জননী 
এই সুন্দর গ্রন্থের প্রণেতা । বঙ্গভূমি নান! কারণেই অধঃপতিতা। 
সেই অধঃপতনের পরিণাম স্বদেশীয় ধর্মকর্ম্নের বিলোপ সাধন। 
স্থতরাং এমন সমর বিলুপ্তপ্রায় এই মেয়েলি-ব্রতের সচিত্র ছড়া- 
পুস্তকের প্রচার দ্বারা, আমাদের যে মহোপকার সংসাঞ্চিত 
করিয়াছেন,_তাহা। অবর্ণনীয়। পুস্তকের মুদ্রণ, কাগজ, ছবি 
ইত্যাদি সমস্তই-_সর্বাঙ্গ সুন্দর । 

জন্মভূমি,--১৪শ বর্ষ,--১০ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৩ সাল। 


( ৬.) 
আহ্বন--লউন-_ঘরে ঘরে পোলাও রাঁধুন ! 

৪। পাক-প্রণালী।--১ম হইতে ৫ম খণ্ড, একসঙ্গে উত্তম 
বিলাতি বাধ! ) মূল্য ২।* টাঁকা, ইহাতে পৃথিবীর নান! জাতির 
রন্ধনের নিয়ম লিখিত আছে। সেপ্টাল টেকৃষ্টবুক কমিটী কর্তৃক 
লাইব্রেরি ও বালিকা-িস্তাল- সমূহে পারিতোধিক জন্য অনুমোদিত । 
হষ্ঠ খণ্ড 1 মূল্য ১২ টাক।। অনেক রকম নুতন নূতন খাবার 
প্রস্তত শিক্ষা । বিশেষ সুবিধা এক সঙ্গে ষ্ঠ খণ্ড পর্য্স্ত খরিদ 
করিলে, অর্থাৎ ৮১৩৪ সাড়ে ভিন টাকার স্থলে, ৩২তিন টাকায় 
পাইবেন। 


৫1 শিষ্টান্-পাক 1--১ম ও ২য় ভাগ-এক সঙ্গে বাধা, মূল্য ৯২ 
টাকা। ইচ্ছাতে পায়স, পিষ্টক, মোরববা, আচার, সরবত, ক্ষীর, 
সর, এবং যাবতীয় সন্দেশ ও মিঠাই তি িষ্ট'্রব্য- সমূহ 
প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত আছে । | 

৬। সৌধিন-খান্ত-পাক।_ ইহাতে নানা প্রকার পোলাও, 
খিচুড়ী, কালিয়া প্রভৃতি পাকের সহজ নিয়ম লিখিত আছে। 
সূল্য 1* আনা । আপাততঃ পুস্তক ছাপা নাই 1... 

৭ । ষুবক-বুবতী --১ম ও ২য়ভাগ এক, রঙ্গে বাধা) মুল্য 
১৯ এক টাকাঁ। বন্ধ্যা, কাক-বন্ধ্যা মৃত-বৎসা। ও বাধক-রোগ- 
্রস্তা রমণীগণ এব: সন্তানোৎপাঁদক- শুক্র-দুষিত পুপ্রমুখ-দর্শনে 
অক্ষম হতভাগ্য নর-নারীগণ আশ্বাসিত-_-হও, »অগ্রসর হও, 
এট্‌ পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ কর, অবনত নীরোগ রা, পুজনুখ_ 
দেখিতে পাইবে: 

৮7 অগঘাত-মৃত্যু- “নিবারণ " সূলয ।* আলা। এই । পুস্তকে 
জলে-ডোব!, আগ্জনে-পোড়া, উচ্চ হইতে পতন, হাড় সরা, ভাঙ্গা, 


( ৭) 


কাটা, রক্তম্ত্রাব, আফিম ও বিষাক্ত দ্রবা খাওয়া, ক্ষিপ্ত শুগাল- 
কু্ুর প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তর দংশন-জনিত বিপদ নিবারণের উপায় 
আছে। 

৯। রন্ধন-শিক্ষা ।-_মূল্য +/ আনা । নিত্য ব্যবহার্য কুটনা 
বাটন! হইতে শাক, সুক্ত, পায়স, পিষ্টক পর্যন্ত সমুদ্ায় প্রস্তত 
করিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক বালিকা-বিগ্তালয়ে পঠিত 
হয়। 
১*। কলম-প্রণালী ।-_মূল্য ।* আনা । আম, নিচু, প্রভৃতি 
ফল-বৃক্ষের কলম বাধিবার নিয়ম শিক্ষা । 

১১। সজী-শিক্ষা ।-_ মূল্য %* আনা । কপি, শালগম, গাজর 
এবং দেশী চাষের নিয়ম শিক্ষা | 

১২। আত্মহারা-প্রেমিক'।-_মুল্য ১২ এক টাকা। কিছু 
দিনের জনা ॥৮* আনা । বিলাতী প্রেমের লীলাখেল! । 


১৩। দেদার-মজা। 


মূল্য ॥%৯ আন। ইহাতে ১২৬টী গল্প আছে। পড়িতে 
বসিলেঃ ছেলে, বুড়, মেয়ে, পুরুষ হাসিতে. হাসিতে অস্থির হবেন। 
তাই বঙ্গবাসী বলেন,__”€ ১৩ই শ্রাবণ ১৩১২ সাল) "দেদার মজা” 
__বিখ্যাত বিপ্রদাস বাবুর নূতন বহি। বস্ততই শ্রীধুক্ত বিপ্রদদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুগুণে আজ বহু বিশ্রুত। বিপ্রদাস বাবু 
রন্গুই ঘরে পাকরাজেশ্বর, ফলবাগানের পাক মালী,-“কলম্ন- 
প্রণালী" “সব্জী-শিক্ষার্ তাহার পরিচয়। বিপ্রদদাস বাবু বহুরূপে 
বনু গ্রন্থই লিখিয়াছেন ১ এ “দেছধার-মজা” তাহারই + “দেদার- 
মজার+_-মজা, দেদারই বটে,_-পরস্ত, দেলবাহার-_সাহিত্যের 
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সর্ধ্বরসপূর্ণ সাঁড়েবন্ত্রিশ ভাজা» বিলাতী নবেলিয়ানার দিনে, এমন 
থাঁটা ৰাঙ্গল। পুরাতন রসিকতার রঙ্গদার জিনিষের বাবার ক্রমেই 
যেন কমিয়া আসিতেছে ৷ “দেদার-মজায় এমন মজা! উপভোগেষ্ক 
বাঙ্ছ। পাঠকের মনে বাড়িতে পারিবে। সাহিত্য-ভাগ্ডারেও এ 
সব রদ্ব চুর-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। রসিকতা অনেক 
সময় অঙ্গে ভঙ্গে রঙ্গে ফুটে ) “দেদার-মজার+ রসিকতা বিগ্রদ্দাস 
বাবুর ভাষার গুণে ফুটিয়াছে; ভাষায় যেন অঙ্গ-ভঙ্গ-রঙ্গ-রস 
মিশিয়। রহিয়াছে ।” 

“বনুকাঁলীবধি “পাঁক প্রণালী” রচন। করিয়া, ধিনি বাঙ্গালীকে 
থাস্ভ'বিধয়ে মনোষোগী হইতে শিখাইতেছেন, সেই শ্রীযুক্ত 
বিপ্রদদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়, “বেদম-হাঁসি+, থোকার মার গান, 
প্রভৃতি চিন্রীবলী সংযুক্ত পুস্তক রচনা করিতে আরস্ত করিয়াছেন। 
ইহাতে ( দেদার-মজাতে ) কৌতুকাঁবহ বিস্তর প্রসঙ্গ সঙ্কলিত 
হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাধাই অতি পরিপাটী। 
এই শ্রেণীর গল্প দেশ হইতে এককালে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। 
বিগ্রদাস. বাবু অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া, পুম্তকাকারে নিবদ্ধ 
করায় ভালই হুইয়াছে।” প্রবা ।--( ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ 
১৩১২ সাল) 

দেদার-মঞজ1 :--“বিপ্রদাস বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে স্ুপরি-' 
চিত। তাহার “পাক-প্রণালী; রন্ধন-শালায় যুগগ্রলয় ঘটাইয়াছে। 
অ্রমাদের নব্য সভ্যের! ইংরেজি মজা লুটিতে গিয়া, আত্মহারা 
হইয়া পড়েন। কিন্তু হিশ্ুর হিন্দুত্ব ষোল আন বজায় থাকে, 
অথচ বিদ্্পীয় আহার-প্রথা পরিচারিকারূপে গৃহীত হয়, তাহার 
ব্যবস্থা বিপ্রদাগ বাবুর দ্বারাই সাধিত হইয়াছে । ক্ৃষিবিজ্ঞানেও 


(৯ ) 
বিপ্রদাস বাবুর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। তাঁহার «দেদার-মজা, 
বাস্তবিকই মজাদার। বাঙ্গালির মত রসিক জাতি পৃথিবীতে 
অল্পই আছে। কিন্তু সেই রসিকতা ইংরেজিয়ানার কাঠখোট্টামিতে 
সব শুকাইয়। যাইতেছে । বিপ্রদাস বাবু সেই পুরাতন সরসতা 
- বাঙ্গালীর প্রাণে আবার জাগাইয়া দিতেছেন। পুস্তকথানি 
রসেভরা। ভেতো বালাঙ্গীর যে কত রস তাহা “দেদার-মজা' 
পড়িলে বুঝা যায়। পুস্তকখানির বাঁধাই, ছাপাই অতি পরিষ্কার । 
বিপ্রদাস বাবুর ভিতরে বাহিরে ভেদ নাই। সন্ধ্যা, ২*শে 
শ্রাবণ) ১৩১২ সাল ৮ | 


মিনির | 
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২৩। প্রাচীন লওন-রহন্ত ।--রেণন্ডসের মুল ইংরাজী পুক্ঝ 
কের অবিকল অনুবাদ, বিলাতী বাঁধা, মূল্য ৩।* আন1। প্রায় 
হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আপাততঃ পুস্তক নিঃশেধিতগহইয়াছে। 
ছাপ। না হইলে, পাওয়া যাইবে ন।। 


(১০ ) 
২৪। যুবতী-জীবন 1 মূল্য এক টাকা । 


২৫। জননী-জীবন | মূল্য দশ আনা। 

তুমি নভেল, নাটক ও আখ্যায়িক। বা উপন্তাস পাঠ করিয়া, 
যে স্থখ উপভোগ করিবে, এই পুস্তকদ্বয় পাঠেও সেইরূপ নির্মল 
রসের তরঙ্গে ভাসিতে থাকিবে; এক্সপ আমোদ-জনক অথচ 
প্রয়োজনীয় পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। 
পাঠক, তুমি যদি তোমার সহধর্মিণীর রূপ, যৌবন ও পরমায়ু 
অধিক দিন রাখিতে বাসন।' কর ; তুমি বদি স্ত্রীকে পতি-ভক্তি 
শিখাইক্বা, সংসারে দেবী করিতে ইচ্ছা! কর) তুমি যদি প্রণয়িনীকে 
পাকা-গিননীরূপে গৃহলক্ী করিতে ইচ্ছ! কর? তুমি যদি তোমার 
অর্ধাঙ্গিণীকে স্ুরসিকা এবং সংসারের সার-রত্র করিতে অভিলাষ 
কর, তবে এই ছুইখানি পুস্তক অগ্রে পাঠ করিয়া, তাহাকে 
পড়িতে দাও-_-আশা পুর্ণ হইবে; সংসার সুখের হইবে ; এবং 
অকাল জবা, রোগ, শোক | সহজে আক্রমণ করিতে পারিবে না। 
তাই বলি, যদি স্ত্রীলোকদ্দিগকে কোন পুস্তক পাঠ করিতে দ্বিতে 
হয়, তবে এই পুস্তক ছুইখানি অগ্রে দেওয়া! উচিত। 

প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-সমুহের মন্তব্য | 

বেদম-হাসি।- বিপ্রদ্ধাস বাবু যে স্ুখপাঠা সরল ভাষায় গল্প- 
গুলি গ্রন্থন করিয়াছেন, তাহ! বালকদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী 
বুটেই; পরস্ত বয়স্ক বালকদিগেরও চিত্তাকর্ষণে সক্ষম। বেদম- 
হাঁসি” জুন্দর ছাঁপান, সুন্দর বাধান ; কাগজ স্ন্দর, ছবি অনেক 
আছে। বঙগবাসী ২রা শ্রাবণ, ১৩১ সন। | 

খোঁকার মার গান।-_বিপ্রদাঁস বাবু ইতিপূর্বে বেদম-হাঁসিতে 


(১১) 

বালক-সমাজে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছেন, এখন “থোকার মার 
গানে” ছেলে মাত'ইয়াছেন। যেমন ছাপা সুন্দর, ছবিগুলিও 
তেমনি সুন্দর হইয়াছে। বিপ্রদান বাবু সাহিত্যের, নিকুঞ্জে 
কতকগুণি দেশীয় স্থলজ কুন্থুম সাজাইয়া রাখিলেন, সন্দেহ নাই। 
বঙ্গবাসী ১৮ই বৈশাখ, ১৩১১। | 

বেদম-হাসি ।- বিপ্রদ্দাস বাবু আমাদের বালক-বালিকাগণকে 
হাসাইবার চেষ্ট1: পাইয়াছেন, চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। গল্পের 
শিরোনামগুলি দর্শন করিলেই হাসি পায়। পুস্তকথানি বেশে 
হইয়াছে । জন্মভূমি। ৬ষ্ঠ সংখা! ; ১৩১০ সাল। 

খোকার মার গান।- ছোট ছে'টি ছেলে মেয়েরা এইক্ষপ 
একখান! ছবির বই পাইলে, খেলনার মত যত্ব করিয়া লয়। 
বিপ্রদাস বাবু দূরদর্শী ব্যক্তি, এমন হুজুগের সময় ছাড়িবেন কেন? 
তিনি পাক-শাস্ত্রের অধ্যাপক, তাহার মিষ্রান্ন-পাকের পাকা হাতে 
যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা! সমাদৃত হইবারই কথা। এই 'থোকার 
মার গান+ তিনিই করিয়াছেন! গ্রন্থের আর একটি গণ ছবিগুলি 
দেশী, বিলাতী ছাচে ঢালা নহে। অনেক খোকার বাপ ও. 
খোকার মা, এই পুশ্তক কিনিবেন, সন্দেহ নাই। হিতবাদী। 
৩১শে চৈত্র, ১৩১১ সাল। 

থোকার মার গান ।--লেখক মহাশফের পাক-প্রণালীর নাম 
অনেক খোকার মারই পরিচিত। তিনি পাক-প্রণালীর প্রণয়ন 
করিয়া, অনেক জননীরই পরম উপকার কারয়াছেন। আল্ধচে 
পুস্তকখানি শিশু-মুগ্ধ-কর হইয়াছে । “খোকার মার গান”,_ 
ছাপা, কাগজ, বাধাই ও ছবিগুলি যেরূপ সুন্দর হইছে, ছড়া- 
গুলিও সেইব্ধপ স্ুুনীতিসম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে । আশা করি, 


সকল' পুর-মহিলাই, এই পুস্তক আদর করিয়া পাঠ করিবেন। 
বস্গুমতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। 

জননীন্জীবন ।-__জননী-জীবনে বনু সন্ধর্ভ সন্নিবেশিত । ইহা! 
স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে নাটকীয় সরল সব্বজন-বোধ্য ভাষায় 
লিখিত। সরল সন্দর্ভ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্তব্য । 
পড়িলে সকলেরই কর্তব্য-প্রবৃত্তি উথলিয়া৷ উঠিবে। এ গ্রস্থখানি 
পড়িয়। সকলে তৃপ্তি পাইবেন । বঙ্গবাসী। 

জননী-জীবন।--ইহা নাটক নভেল নহে, কিন্তু নাটক নভেল 
অপেক্ষা! ইহ! বহুমুল্য পুস্তক । যেব্ধপ শিক্ষাদ্বার। সুজননী হইতে 
পারা যায়, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়।ছে। এই প্রকারের 
পুস্তক যত অধিক প্রচারিত হইবে, ততই দেশের মঙল। আমর! 
আশা! করি, প্রত্যেক বঙ্গবাপী এই পুস্তকের এক একখও মেয়ে- 
দের হাতে দ্বিবেন। তাহাতে গৃহস্থের কলাণ হইবে, দেশের 
কল্যাণ হইবে। বস্মতী। 

পাকম্প্রণালী1--পাক-প্রণালীর ভিতর এত রন্ধন-রত্ব আছে 
ত! কে জানিত? পাক-প্রণালীর যেই খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, 
তথনই মনে করি, এইবার বুঝি রত্ব ফুরাইল। এখন মনে হই- 
তেছে, এ রত্বাকর অগাধ অতল। ইহাতে অনেক নুতন রকমের 
রন্ধন-প্রণালী প্রকাশিত হুইয়াছে। বঙ্গবাসী। 


ভ্রীগুরুদাস চট্টাপাদ্যায়, 
বেঙ্গল মেড়িকেল লাইব্রেরী, ২*১ নং কর্ণওয়ালিস স্্রীট---কলিকাতা। 


